


6৪ 


চো! 
শা 
থে 
গা” 
কো 
২ 
র্‌ 
৬ 
এ 
এ 
গা 
2) 
ন 
শ্শ 
এ 
লে 





২৮শ বর্ষ 
( ১৩৩২ মাঘ হইতে ১০৩৩ পৌষ পর্যান্ত ) 


উদ্বোধন কার্যালয়, ১ নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা 


অগ্রিম বাষিক মুল্য সডাক ২০ টাকা 








চান্তি 55 ৮1১৮1115 05৮711 10455 
৩৮৭1 (১০05৮681১71 ১5 71/1, 10287 91665 091020615 
[১0101755637 88৮774/08581 টিঞা5 
09৮০9197091 ৮ 1 ৯৮] 1205 01005 


























প্রবন্ধ 


অন্তঃপুরে (কবিতা ; 
অশরীরা ( কবিতা ' 


অ।কাশ ও তাহাব স্পন্দন 
আকাশের মূল ধারণা 
আমেরিকায় প্রচার কার্ধা 
আগমনী । কবিতা ) 
আধুনিক বঙ্গ-কৰি* 


উদ্বোধন ( কবিতা 
খণ-শোধ 


ঘেই কি জাবন কবিতা) 
এক দিনের ঘটনা 


ওমার-প্রসা্দ ( কবিতা ) 


কথা-প্রসঙ্গে 
কাব্র স্বরূপ 
কন্ভার্পান্‌ (গল্প) 


উদ্বোধন সূচী 


( ২৮শ বর্ধ-মাঁঘ ১৩৩২ হইতে পৌষ ১৩৩৩) 


লেখক-লেখিকা পৃষ্ঠা 
ঞস 
শ্রীজঙ্গধর রায় চৌধুরী ৯৬ 
শ্রীস্ধীরচন্ত্র চাকী ৫৯১ 
৷ 
প্বামী বাহদেবানন্দ ৩৫৩ 
ণী ৪8৬৪ 
নিলা ম্যাঝডোনাল্ড ৫১২ 
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫১৯৩ 
স্রীরমণচন্ত্র ষ্টাচার্যা, বি-এ ৭8৪ 
উ 
শ্রীজগদিন্দু বাগচী 
খা 
শ্রীঞ্কব ২ 
০ 
প্রনীহারিকা দেবা ২২৫ 
শ্ী-_ ৭৬৩ 
ও 
শ্রীস্ুরেন রায় ২২, ৯৩, ১৪১ 
কক 


১৩২, ২৩২৭ ২৯৯১ ৩৫৭ 


শ্রীস্বধীরচন্ত্র চাকী 
শ্রহ্বশ্বেত! দেবী 


৪১১ 


৪৬৩৬ 


প্রবন্ধ লেখক-লেখিকা পৃন্ঠা 
চ 
চিন্তা-কণা ওমর ৭৩৮ 
: 
জিজ্ঞাস! ২৯১ ১৫৩) ৩৮১১ ৬৩৫১ ৬৬৪ 
জগত-কাবণ-_ঈশ্বরকৃষঃ ও শঙ্কর বাঁসুদেবানন্দ ৩৮, ৯৭, ১৪৮ 
জাতি-ধর্মের ক্রমবিকাশ চন্দ্রেশ্বরানন্দ ১৬৭ 
জন্মাস্তর ও পতগ্জলি বাশুদেবানন্দ ৬৭৩১ ৭১০ 
ট 
ট্যাপ গল্প) শ্রীস্ুশ্বে তা দেবী ৫২৪ 
তি 
তুচ্ছকথা স্বামী ভূমানন্দ ৫৩ 
| 
ছুঃখানন্দ ' কবিতা শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ১২ 


দাঁসখত দিয়াছি কি চরণে তোমার ( কবিতা) 
প্ীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৪ 


দর্শন-বিজ্ঞীনের আভাষ স্বামী বাস্থদেবানন্দ ১১৯ 

দ্বন্ব ও মুক্তি ্বামী বিভয়াঁনন্দ ৫৯১ 

দেশ-সেবায় সাভিত্য শ্রীগেন্দ্রনাথ শিকদার এম-এ ৬১৯ 

দীনের গান ( কবিতা শীক্ষেমেন্দ্রনাণ ঠাকুর ৭৫৮ 
গ্ 

নিষ্াম কর্ম শ্রীঅন্ড ২৩৬ 

নবধূগের সন্যাঁস শ্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদার ২৯২ 
প 

পৃথিবীর শান্তি-সমন্তায় ভারতের দান সামী নিখিলানন্দ ৩৬ 

প্রকৃতিলীন ( কবিতা! ) ওমর ১৩২ 

পল্লী-সংগঠন, ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার ৩৬৫, 


৪৩৯১ ৪৮৮ 


প্রবন্ধ লেগক-লেখিকা পৃষ্ঠা 
প্রতিষ্টা-শৃকরী বিষ্ঠা স্বামী ভূমালনদ ২৯৬ 
প্রথম লাম ওমর ২২৭ 
প্রবাসীর পত্র শ্রীজোতির্ময় ঘোষ ২২৮ 
পতঙ্গ-ভুক উদ্ভিদ স্বামী বানুদেবানন্দ ৫৮৪ 
ব 
বিবেক-বন্দনা কবিতা । শ্রীজ্গগদিন্দু বাগচী ১৯ 
বিবেকানন্দ ( কবিতা । শ্রীঅবীন্দ্রক্তিৎ মুখোপাধ্যায়. ৬২ 
বৌদ্ধসংঘ জন্ম ও বিস্তার শীরমণচন্দ্র ভষ্টাচাঁ্্য, বি-এ ১৯৮ 
বিবেকানন্দ । কবিতা ) শ্রীপূর্ণচন্র বন্দোপাধ্যায় ২৪৮ 
ব্রাহ্ম মুহুর্ত কবি) শ্লীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যার ২৫৭ 
বুদ্ধ-গয়া সামী চজেশ্ববানন্দ ৩৯১ 
বুদ্ধের জন্ম 9 পরিনির্ববাঁণ অধাপক-_-জ্রীরাধাগোবিন্ন 
বসাক, এম-এ ৪৪৯ 
ভ 
ভারশীয় ধরে বিবেকানন্দ শ্রীকালীরঞ্জন লাহিডী ৪, ৮৫ 
তাঈ লরেন্স শ্রী ১৬৭) ১৮১ 
ভুল (কবিতা) গ্রীরাধাবমণ বিশ্বাস, বি-এ ৫৪৭ 
ভাববার কথা শ্রীকিরণবাঁলা দেবী ৬৬২ 
ম 
মাধুকরী ১১৫) ১৮৫) ২৪৯, ৩৭৮ 
মীমাংস! ১২৬, ২২৭, ৬৩৫৭ ৬৬৪ 
মরমের কথা স্বামী জ্ঞালেশ্বরালন্ন ১৫৭ 
মৃতা-প্রশস্তি ( কবিত! জ্রীনীহাবিকা দেবী ৪৬২ 
মত ও পথ জ্রীতীন্দনাথ খোষ ৫৯২ 
মেরী মড লীনের প্রার্থনা (কবিতা শ্রীনীহারিক! দেবী ৬৪১ 
ষ 


ঘিশুখুঈট ও শ্রীরাম, শ্রীগোবিদ্দচন্জর দেব ৬৫২ 


প্রবন্ধ 
র।মকুষ্ঞ-মিশন 


রুদ্রাধ্যায়ের পরিচয় 
বূপাদ ( কৌতুক কথা 


শূদ্রের ব্রহ্মবিষ্ঠার অধিকার-বিচাব 


শ্রীবামকৃ্তদের 
শীত (কবিতা ) 
শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনেব ভবিষ্যৎ 
শ্রীশ্রীমায়ের কথা 
শ্রীরামরষ সংস্কীর্ভন ( কবিতা) 
শ্রীরামরুষ্জ মিপ্ন- অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
শ্রীরামর ঝ-সংঘের উদে্া 
শক্তি-ক্ষিপ্ত (কবিতা 
শ্রীনিশ্বাক কৃত-দ্বৈতদৈত- 
দর্শন-শাষাম 


জ্লীরামকৃষ্মিশন সেবাকার্য 
শক্তিপুজ! 

প্রঞ্সারদ! বিগ্ঞাপীঠ 

শেম কথা 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 
স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার বাণী 


লেক লেখিক! পুষ্ট 
রর 
প্রিন্সিপ্যাল-_ শ্রীক'মাখ্যানাথ মিত্র 
৩২৭ 
স্বামী কমলেশ্ববাননদ ৩৪২ 
ব্রহ্মচারী কুমাৰ চৈতন্য ৩০৮ 
শ 
শ্ীরাজেন্্রনাথ ঘোষ ১৩, ৭৩, 
১৩৩, ২১৯, ৩৬১, ৪২৫৭ ৪৯৩৭ ৫৫২ 
ঢাঁঃ শ্রীশশিভৃষণ ঘোষ ৬৫ 
শ্রাীনীহারিক] দেবা ১৭৫ 


শ্রীরমণচন্ত্র ভট্টাচার্য, বিএ ১৭৩ 


১৯১ ৩২১, ৫১৬ 


শ্রীসুরঙ্গণা ১৩৫ 
স্বামী সারদানন্দ ২৬১ 
স্বামী শিবানন্দ ২৬৮ 
প্রীপ্যারীমোহন সেনগুপু ৩৫২ 


স্বামী বাঠ়াদবানন্দ ৫১১, ৩২৪, ৬৮৫, 
৭২৪8 
৫৭১৬ 
স্বামী জ্ঞানেখবানন্? ৫৭৮ 
৬৯৬ 


৭৬৭ 


শীইন্দুভষণ চট্টোপাধ্যায় ৫৮ 


শ্রুবন্ধ 
সৎ কথা 
স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ 
সকলি জানো (কবিতা 
সাহত্য 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবন 
৪ শিক্ষার প্রভাল 
প্বামী বিবেকানন্দের সহিত 
কথোপকথন 
সর্যা কিরীট 
হৃর্সোর প্রতি পৃথিবী কবিতা 
সমদে ১না 


স*ঘ-বার্ত। 


স্বামী বিবকানন্দের দাবন-ধ্ষ 
স্বামী ব্রন্দানন্দের উপদেশ 
স্বামী রামানন্দ 

্াষ্ট 


৫ 
লেখক-লেখিকা পষ্ঠা 
১৯২১ 
১৭৫৯ 
স্নাঁমা অনিতা নন্দ ১৮৬ 


ভ্রীনশীন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় ২৩৭ 


চস 


আশিব5ন্দ দত্ত, এম € ৩৭১ 
আীদেবকুমার রায় ৩৮৫ 
গামা বাসুদেখানন্দ ৪৮ ৩ 
শ্রীডক্ম্গধব রায় চৌধুবা ৫৭৭ 


১৭২৪৭ ৯ ঢা, ৫৬, ৩০২, 8৪৬, 

৫৬৮, ৫৭৩. ৬০৮, ৬৯৮, ৭৬৭ 

৩০ ১০৭৭ ১৭৬১ ২৫১, ৩৬৯, 0৮৯, 

৫৭৫, ৬৭৬. ৭৬২, ৭৬৫ 

শীবলাই বধ শন্মা ৬০৪, ৬৪২, ৭8 

৬৪ ৩, ৭৫ 

স্বামী চন্্রেশ্বরানন্দ ৬৬৩, ৭৪৯ 

শ্রীছর্গীপদ মিত্র, পিএস সি ৭১৯ 
হ্‌ 


হিন্ু-মুসলমানের মিলন সম্ভব কি ?ৎ ৩.৬ 


খশাঘ, ২৮শ বধ। 


উদ্বোধন 


নবীন উদ্াধ নকণ আলো?ক উদ্বোধনেব মাঙ্গলিক 

হতাশ পবাঁণে ঢাল উতৎসাভ, ধ্বনিয়া তুলিছে দিপ্রিদিক . 
স্প্তিমগন নিঙিল বিশ্ব তাজিয়া উঠিছে ভন্দ্রাঘার 

শিশাব আধার লুকাল কোথায় গভীরা ধামিনী হইল ভোর, 
আগুষাঁন সবে কদ্মেব পণ্থ তুচ্ছ করিয়া বিদ্ব শত 

ভাগের মানত দক্ষা লইষা দলিল চব্ণে বাঁসনা যত । 


শঙ্কাভবণ শঙ্খ বাঁ « উতদ্বাধনের গভার ভেরা, 

এন্তি লক তরুণ পবাণ প্রভাত হউক এ শর্বরী; 

ত্যাগেব বিজয়-কেতন উভাঁও, কাপিয়া উঠুক সকল লোক, 

কোলাহল যত হোক অবসান (বলাঁস বাসন! চূর্ণ হোক । 

এসে! গে। সবাই মিলি একসাথে কে লইয়া মিলন গান 

মহামিলনের সিন্ধুর তীরে- সিদ্ধি লভৃক তরুণ প্রাণ । 
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আমেবিকা | 
১৮৭৩ খ্রাক্টাত্দের শরতৎকাল। 

ধপ্রষ- 

আমাদের কোন সংঘ নাই--আমরা কোন সংঘ গড়তেও চাই 
না। আমাদের মধো যে বাক্তি (সে পুরুষ ভোক আব নারীই 
হোক) যা কিছু শিক্ষা দিতে যা কিছু প্রচার করতে চায় 
তদ্িষষে তাক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। 

যদ তোমার ভিতদে ভান থাকে. তবে অপর পাঁচজনকে 
তোমার দিকে আকুট করবার কোন বাঁধাই ভবেনা। থি৭সস্ইদের 
কাধ্যপ্রণালীব অন্ুপবণ আমবা! কগনই করাত পাৰি না-তাব সোজা 
কারণ এই নে, তারা একটি সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়, আব আমরা তা নই । 

আমার »লমন্ত্র তচ্ছে__বাকিত্ের বিকাশ । এক একটি ব্যক্তিকে 
শিক্ষা দান গডে তোলা ছাঁডা আমাক অন উচ্চাকাজ্ষা আর নাই । 
আমি অতি অল্পই জানি_-সেই অল্পন্পল্প যা জানি, ভার কিছু চেপে 
নাঁ রেখেই আশি শিক্ষা দিয়ে যাঁউ। যে বিনয়টা জানি না, সেটা 
স্পষ্ট স্বীকার করি যে উহা আমার জানা নাউ; আর থিওসফি, 
খরীষ্টিয়ান, মুসলমান বা জগতের অপর যার কাছ থেকেই হোক, 
লোক কিছু সাহার্য পাচ্ছে জাললে আমার এত আনন্দ হয় তা 
কি বলবো । আমি ত একজন সন্যাসী-স্তরাঁং এ জগতে আমি ত 
কারও গুরু বা প্রভু নই, আমি ত সকলেরই দাস! যদি লোকে 
আমায় ভালবাসে বান্গক তাদের খুসি, ঘ্বণা করে করুক- তাদের খুসি । 

প্রত্যেকেই নিজের উদ্ধারসাধন নিজেকেই করতে হবে_-প্রত্যেক- 
কেই নিজের কাঁজ নিজে করতে হবে। আমি কাঁরও সাহাষ্য 
খুঁতি না, কেউ দাহায্য করতে এলে ত্যাগও করবো না, আর 
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জগতে কেউ আমার সাহায্য করুক, এ দাবী করবার আমার 
অধিকার নাই। যে কেউ আমায় সাহাব্য করেছে বা করবে, সে 
আমার প্রতি তার দয়া; উহাতে আমার দাবীদাওয়া কিছু নাই, 
স্থতরাঁং উহার জন্ঠ তার কাছে আমি চিরকালের জন্য কৃতজ্ড | 

যখন আমি সন্নাসী হলাম, হখন আমি বুঝেস্থঝেই ক পথ 
নিয়েছিলাম, বুঝেছিলাম শরীরটা অনাহারে মরবে তার জন্ত আমায় 
প্রস্তত থাকতে হবে । তাতে কি হয়েছে? আমি ত ভিখারী । আমার 
বন্ধুরা সব গরিব । আমি গরিবদের ভাঁলবাসি। আমি দাবিদ্রাকে 
সাদরে বরণ করে নিই । কখনও কখনও যে আমাঘ উপবাঁপ কে 
কাটাতে হয় তাঁতে আমি খুসী। আমি কারও সাহাধ্য চাই লাগাতে 
ফল কি? সতা নিজের প্রচার নিজেই করবে? আমার সাভায্যের 
অভাবে সতা লগ ঠসে যাবে না। 

শ্রীভগবান গাতাব বলেছেন, 

“সুখেছুঃথে সমে কত্বা লাভালাদভী জয়াজযৌ-_ 
ততো সুদ্ধায় যুজ্যস্থ-- *-- ূ 

স্রথদ্ুঃথ, লাভ অলাভঃ জয় অজয় সমান করে যুছ্ছে প্রবৃত্ত হও | 

এইরূপ অনন্ত ভালবাসা, সব্বাবস্তাঘ এইন্প অবিচলিত সামাভাৰ 
থাকলে এবং ঈর্ষা ছেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে তবে কাজ হয়। 
তাতেই কেবল কান্গ হয়ঃ আব "কছুতেই হয না| 

তোমাদের-- 
বিবেকানন্দ | 


৮ 


ভারতীয় ধর্মে বিবেকানন্দ 


বেদভূমি ভারতবর্ষে প্রাগ্‌ এঁতিহাঁদিক কাঁল হইতে সকল ছুঃখের 
হেতুভূত এই ভববন্ধন ছিন্ন কবিবার নিনবচ্ছিপ্ন চেষ্টার ্যাকুল ধারা বেশ 
উজ্জল ভাবে জাতীয় সাহিত্যে, দর্শনে ও নানাবিধ ধর্ব্রান্থে নাতিশাস্ছে 
পরিলম্িত হইয়া আসিতেছে । এই চেষ্টা কেবলমাত্র গ্রন্েই নিবদ্ধ 
হইত লা । ভারতের সর্বজাতিনির্বিশেষে ভিন্দু মাত্রেরই দৈনিক 
ভাবলে এই চেষ্টার সার্থক ঘুধণ অনবরত ক্রিয়মান হইয়া! সমস্ত জীবনটাকে 
যেন সেই মহান উদ্দোশহ্ের দিকে অজ্ঞাতসাপ্রে টানিয়া লইয়া গিয়া 
দেশব্যাপী এক বিশেষ অভিনব সংস্কার স্যটি করি] দয়াচছে। এই 
অভিনব সংস্কারবশে কত বিপুল পাথিণ এশ্ববাশালী রাজাধিবাজ বৈশবের 
শত গ্রলোভন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিষ্ঠুর দবিদ্রনা বণ পুর্ববক বিজন 
অরণাবাসী হইযাছেশ, কত বিপুল শান্্জ্ঞ বিদান, 'অশেষ প্রতি ভামণ্ডিত 
যশস্বী কন ভূবন বিজয়া বীর নিজ ৫16তিভাঁলন ধীশ্বণাকে একান্ত শুদ্র মান 
করিয়! মহৎ হইতে মহত্তব এক অপুর্ব অভানা অনন্ত গোর লাভের জন্য 
ব্যাফুল হইযা ধানহীন কানন-বিহাপী বত পুরুণেন চবশাএয লা ও আীপয়। 
নিজকে সার্থক মন করিবাছে । এই সংস্কাবের অনুকুল প্রেপণাষ স্দূর 
অতীতে কপিলাচাঁধ্য দ্রঃপত্র়াভিঘাতার্ত হইয়া তাহার অবধাতক-হেতু 
জিজ্ঞাসায় তীশার যে অপরিসীম জ্ঞান ভাগ্ডারঃ আর্ত বিশ্বজপমগুণাবর সন্ধে 
উনুক্ত করিয়া দিয়াছিলন তাহারই পরিপোষণে কন্রূপ বিিনভাবে 
খের আত্যন্তিক নিবুণ্তির উপায় কল্পনা, প্রবনতা মহাপুরণথণের হৃদয়ে 
উদ্দিত হইয়! ঠিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্ভব করিয়াছে । সকল 
সম্প্রদ্ধায়েরই সেই এক চরম লক্ষ্য-_ছুঃখের আত্যন্তিক শিবুও অথবা নিত্য 
অত্যন্ত স্থপ্রাপ্তি। উপায়ের বিভিন্নতায় চরম আদর্শের কোনরূপ বিদ্ 
হয় নাই, স্বল্প দৃষ্টি মানবের আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধ ভ্রম জন্মিবার 
যথেষ্টই কারণ রহিয়াছে এবং বিরোধ জ্ঞান না হওয়াই অহেতুক বিশ্বাসের 
অন্ধ পরিণাম বলিয়৷ নিশ্চয়ই সমালোচিত হইবার যোগ্য, কিন্ত কত সহশ্র 
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৪৫ রি সা সিল 


বৎসর পরে বাঙ্গলার সামান্স নিরক্ষর পুজার ব্রাঙ্গণের মুখারবিন্দ 
হইতে জগতের বিভিন্ন ধর্্ম-সন্প্রদায়ের মর্শন্থদ বিরোধ-বেদন্রে নিরাঁময়ক 
অমৃতধারা বহির্গত হইয়া যে সত্য জগতের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে 
তাহাতে আর সাম্প্রদায়িক ভেদ দৃষ্ট ও কোন ভক্তের হৃদয় অবিশ্বাসের 
নিবিড ছায়ায় কলঙ্কিত হইবে না । বীরভক্ত বিবেকানন্দ সেই মহাপুরুষের 
সার্বজনীন অমৃত বাণীর প্রচারক হইয়া পৃথিবীর অপর প্রান্ত পধান্ত 
হ্যায়ান্তমোদিত বিশি্ তর্কজাঁলেব দ্বারা জনতিতকর গভীর তত্ব সমূহ 
অতিশয় প্রাঞ্জলভাবে স্থধিগণের বোধায়ত্ব করিয়া ষে অশেষ কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন তাহান পরিণাম ইতিমধোই আমরা সকলেই স্পষ্ট লক্ষ্য 
কবিতেছি । স্বামিজী কেবলমাত্র আমাদের ন্যায় অনন্ডিজ্ঞ অজ্ঞানীর 
উদ্ধার সাধন কবেন নাই, পরম্থ যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্তক 
মহাপুরুষগণ নিজ নিজ প্রাধান্ত স্তাপন জন্য যশোলিগ্পার ঢনিবার 
আকাজ্ষ! দমন কবিতে না পারিষ। হ্তায় ও শিষ্টাচাবের সীমা অতিক্রম 
করিতে কুন্টিত ভন নাই ভীঁহাদেরও হীন জ্যোতিঃ-গোরবের নবীন গরিমা 
পুনরানয়ন করিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় ধর্মপ্রবর্তকগণেব মধ্যে স্বামিজীর 
স্থান কোথায় ইহাতেই আশা কবি মকলেরই সম্পূর্ণ হৃদঘঙ্গম হইবে । 
পঞ্চবিংশতি তত্বপমন্বিত ভারতীয় দর্শনের মুলভিন্তি সাংখ্যদর্শন 
প্রণেতা কপিলাচার্যোর পশ্চাতে যেরূপ বাঁসনাবিজয়ী নির্ববাণমুক্ত 
শাস্তোজ্জল প্রিয়দর্শন জ্ঞান-বুদ্ধ বুদ্ধদেব, সেইরূপ পৃথিবীর সর্ববধর্ম্- 
সমন্বয়কারী মানব ইতিহাসের অনিস্ত্য শাস্তিবিধাতা ভগবৎ প্রেমাপ্লুত 
শ্ীত্রীরামরুষ্ণের পশ্চাতে শঙ্করকল্প নিবিড় সত্বোজ্জল জ্ঞান-কম্মম-সমন্বয়- 
ব্রতচাবী বারভক্ত বিবেকানন্দ । যেরূপ সাংখ্যের চরম পরিণতি গোতম 
বুদ্ধে' তদ্রুপ রামরুষ্ের পূর্ণ পরিণাম বিবেকানন্দে | প্রকৃতি পুরুষের ভেদ- 
জ্ঞান অবলম্বন করিয়া যেরূপ সিদ্ধার্থ বাঁসনাধ্বংশপূর্ব্বক নির্বাণ মুক্তিলাভের 
উপাষ উদ্ভাবন দ্বারা জগতের যাবতীয় জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জীবনের ধারা 
পরিবর্তন করিয়! দিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রশ্ীরামকৃষ্ণের সাকার নিবাকার, 
সগ্ডণ নিগু ণ, সসীম অসীম, বিরাট ক্ষুদ্র, পাপ পুণ্য সকল ঘন্বসমন্থিত 
পরব্রন্ধের প্রত্যক্ষান্থভীতি, তাহারি ছারা অনুপ্রাণিত তাহার প্রিয়তম শিষ্য 


৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


সিপাসসিাসিপাসিপাসিাসপিলাসিপাসছি সর্ট পাস পা পাপা শি ০৯০ তল স্পা 


বিবেকাননা ছন্দ ও অলঙ্কারযুক্ত মর্দসস্পশী ভাষাঁর ভিতর দিয়া সাংখ্য, 
পাতগ্রল, বেদান্ত ও উপনিষদের গভীরতম রহস্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিয়া বাস্তব সতাস্বরূপ এ পৃথিবীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিযা রাঁখিয়াছেন | 
শ্বামিজীর মত বিরাট প্রতিভাশালী জ্ঞানী জন্মগাহণ না করিলে কে 
বলিতে পারে শ্রীশ্রীরাঁমরুষ্ণের নীরব ভাবোন্মাদন! এতদিন বাঙ্জলার স্মৃতি 
হইতে মুছিয়া যাইত কি না। 
বৈদিক কাল হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে নাঁনারূপ ধারণা চলিয়' আসিতেছে, 
অতিশা সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার সন্নিবেশ হইল ৫ 
খচো অক্ষরে পরমে ব্োমন্যপ্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেতঃ 
যন্তন্ন বেদ কিমুচ! করিধ্যতি ধ উত্তঘিদুন্ত ইমে সমাসতে ॥ 
ধাণ্েদ--১ম, ১৯৬৪ । 
ধিনি সকল দ্িবাগুণ) কর্ম এবং স্বভাঁব ও বিগ্যাযুক্ত, ধাতাঁতে পৃথিবী 
হুর্যা আদিলোক সংস্কিত আছে ধিনি আকাশের তুলা ব্যাপক এবং 
দেবগণেবও দেবতা, যে মন্রষ্য সেই পবমেশ্বরকে জানে না এবং তীঁভার 
ধ্যান করে না সেই নান্তিক সর্বদা হঃ৭ সাগরে নিমগ্ তয় । 
ঈশা বান্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ 
যিনি এই সংসারে যত প্রকাব জগৎ আছে তাহাদের সকলে ব্যাপ্ 
আছেন তিনিই ঈশ্বর | 
হিরণাগর্ভঃ সমবর্ততাঁগ্রে ভূতগ্ জাঁতঃ পতিরেক আসীৎ 
যিনি স্ষ্টির পূর্বে হর্ধযাদি সমস্ত তেজ্োবিশি্ট লোকের উৎপত্তি স্কান 
এবং আধার এবং ধিনি একমাত্র পতি) তিনিই ঈশ্বর | 
উপনিষদ্‌-_শ্তদ্ধ বৃদ্ধ দ্বভাবঃ “ফুনুমাজলী ধতবাক/” 
কপিল--আদিবিজ্ঞানসিদ্ধঃ। আদি বিজ্ঞান কপিলই ঈশ্বর । 
প'তঞ্জল-_ক্লেশকর্ম্মবিপাকাঁশয়ৈঃ অপরামুষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ | 
অবিস্তা, অন্মিতা, রাঁগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ রূপ এই ক্রেশ, 
জাতি, আমু ও ভোঁগ এবং সংস্কার এই সমস্ত যাহাতে 
নাই এরূপ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর । 
শৈব-_শিবঃ ( ত্রিগুণের অতীত ) 
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বৈষ্ব-_পুরুষোত্তমঃ 

পৌরাঁণিক--পিতাঁমহঃ 

যাক্রিক-_যন্তপুরুষঃ 

দিগম্বর--নিবারণঃ অজ্ঞান অদৃট ৪ দেভাদিরহিত 

মীমাংসা উপাস্তাত্বেনঃ দেশিতঃ  প্রমাণদাবা যতদূর সম্ভব ধর্দযুক্ত 

চার্বাক-লোকব্যবহার সিদ্গঃ বাছা? গ্রভৃতি 

ভা ব্যতীন ব্রা্গণ গ্রন্থে ও বন্দর স্বরূপ বর্ণনা রতিয়াছে | থা 

ঘপ্রজ্ঞানমানন্দং বঙ্গ “অভং আন্গাশ্রি? *হততমসি? “আনমাত্া বর্গ? 

স্বামিজীর ধারণা উপনিনদের স্ুত্রের উপর স্থপ্রতিচিত। ব্রাহ্মণ 
গ্রন্থেব যে চাখিটি পশ্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে সেই শাবটিই কাহার সমস্ত 
চিন্তার কেন্দ্র স্রূপ ভইয়া ভাবন্চবর্ষে ও বতিঃ প্রদেশে অদ্বৈতবাদেষ একটি 
অভিনন ধারা প্রবাতি কিয়, দিয়াছে | আচাযা *ঙ্কর ব্রা্মণ গ্রন্থের 
উল্লিখিত সুত্র অবলঙ্গনে যে অদ্বৈহবান্দর দর্ভেগ্ঠ প্রাকার গড়িয়া তুলিয়া 
ছিলেন এহদ উভযের মধো কোন তেদ না থাকিলেও স্বামিজী শ্বীয় ঈশ্বর- 
বাদ এইরূপ ভাবে সন্দলাধাবণের দৈনিক আবনে কাযাকর"' এ ফলপ্রস্ 
করিয়া দিবার বাবস্ত' নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ধশ্ম-জগতে সম্পূর্ণ নৃতন 
বলিযা্ট প্রতিপন্ন তইবে। 

সদদেব সৌমা ইদ্‌মগ্র আসা একমেবাদ্বতীয়ং ' ছাঁন্দোগা ) এই বিশ্বে 
অগ্রে অদ্বিতীয় সংস্বর্ূপ ছিল এই মহাসতোব বিশ্লেষণে স্বামিজী চরম 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে জগতের য; কিছু সবই একমাত্র সংস্বব্ূপ 
ব্রহ্ম, বঙ্গ বাতিরিক্ত কিছুই নহে । তিনিই এই বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ড, তিনি 
কেবল মাত্র অষ্টা নহেন তিনি স্যষ্টিও বটেন__. 

যথোর্ণনাঁভিঃ স্যজতে গৃহৃতে চ। মুণ্ডঁকো পনিষদ্‌ ) 

পৃথিবীর যাহা কিছু দুষ্ট, শ্রতঃ স্পর্শিত, আস্বাদিত, আত্বাত ও কল্পিত 
সমস্তই সেই পপব্রহ্গ। তিনিই পুত্রে, তিনিই স্ত্রী ও স্বামীতে, তিনি 
কল্যাণে, তিনি অকল্যাণে, তিনিই পাপে এবং পাপীতে, জন্মে 
তিনি, নৃতাতে তিনি, স্বর্গে তিনি, নরকে তিনি, চিত্ত তাহাকে অতিক্রম 
করিতে পারে না। তিনি অনন্ত, বেদান্তের গভীর রহস্তের ইহাই 


৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


পাপা 
সিডি পি পাস পাল পা সি পি পা পা শখ পন 


গভীরতম রহস্তমব শ্জন, আর স্বাঁমিজীই ইহার একমাত্র উদ্বোধক ও 
উপাঁসক। 

যেদিন তিনি জলদ গম্ভীর ধ্বনিতে বলিয়াছিলেন--হে মানব, তোমরা 
সকলে অমুতের পুত্র তোমরাই ঈশ্বর সেই পরব্রহ্ম, সেদিন সমস্ত জগৎ 
যেন স্তশ্তিত হইঘ! তাঁহার বাণী হৃদয়ে ধারণ করিবাঁর জন্য একান্ত ব্যাকুল 
হইয়! পভিয়াছিল। আজ পধ্যন্ত তাহার প্রতিধ্বনি মানব হৃদয়েব অন্তর- 
তম দেশে বানিয়া উঠিয়। উত্সাহ, আশা দ আনন্দে দুর্বল হৃদয়গ্রন্থি 
সতেজ করিয়া তুলিতেছে । নক বলে তোমর! ভর্বল, শক্তিহান, হ অনস্ত 
শক্তিমান । কে বলে তোমরা পাঁপী। হে অনন্ত পুণ্য নিকেতন, তোমারি 
বিরাট রাজ্য, তুমি রাজাধিবাঁজ। কে মার এমন কবিয়া জলস্ত ভাবা 
অটল বিশ্বাসে চাবিদিক মুখরিত কবিধাঁছে ? 

বৈদিকযুগ হইতে মায় শব্দটি বিভিন্নার্থে বাত ইইয়া আসিতেছে । 
পৃূর্বেব মায়া শবটি ইন্দ্রঞজালের সহিত একার্থ-,বধকৰ্পে স্থানে স্থানে 
উল্লিখিত হইত । ইন্দ্রদেব মায়া দ্বারা পিহিন্ন মুর্তি "ধাবণ করিতে 
পাঁরিতেন এইরূপ উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু এই মায়। দার্শনিক- 
গণের টিন্তাব বিষয়ীভূত হইথা শ্বেতাতর উপনিধদে প্রকৃতিকে মায়া 
নামে অভিতিত করা হইয়াছিল এবং এই মায়ার অধীশ্বর বয়ং মহেশ্বর ) 

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ভান মায়িনন্থ মহেখরম্‌। 
তন্তাবযবভূটতত্ত্ ব্যাপ্রুং সর্বমিদং ভগৎ | 

ক্রমশঃ হশঙক্করাচায়োর দার্শনিক আলোচনায় মায়া শব্দ পূর্ণ 
সার্থকতা লাভ করিয়াছে । বৌদ্ধ দর্শনের মায়াবাদ--বিজ্ঞানবাদ ভিন্ন 
আর কিছু নতে | 03911616৮র 196811977 ও 170706এর টি 11) 
এর সহিত বৌদ্ধ মায়া বাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে । 

বেদান্তসার গ্রন্থে মায়ার যে সংজ্ঞা লিখিত হইছে তাঁত বিশেষ 
আলোচনার যোগ্য । সমস্ত মদ্বৈতবাদিগণের ইহা অনুমোদিত । 

অজ্ঞানস্ সদসড্যামনির্বচনীয়ং ভ্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিঃ ভাবন্ূপং 
যৎ্কিঞ্চিৎ ইতি বদস্তি। ( বেদান্ত-সাঁর )। 

অবিদ্যা সংও নহে অসৎও নহে উহা অনির্ববচনীয়, অবিদ্যা অসৎ 
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হইলে উহা কারণ স্বরূপ হইতে পারে না অথচ ইহাই জগতের আদি 
কারণ । অবিদা সৎ হইতে পারে নাঃ কারণ তাহা হইলে অবিদ্ার কখন 
নাশ ইত না। সং পদার্থের কখন জ্ঞানের দ্বারা বাঁধা হয় না, বা হইতে 
পারেনা । শত সহস্র লোক একত্রিত হইয়াও আলোককে অন্ধকার 
বলিয়া চিন্তা কবিলে৪ আলোকের অন্রথা হয় না অথচ দেখা যাঁয় জ্ঞাঁলনো- 
দয় হইবাঁমাত্র অবিদ্যা অন্ততঠিত হইয়া যাঁয়। স্থতরাং তাঁহাকে সৎ বলা 
চলে নী। অবিদ্যা ভাবরূপ অর্থাৎ শুন্ঠাবস্থা নতে। উহা জ্ঞানের 
অভাব নভে) বরং জ্ঞানবিরোঁধী একটি শ্রনিশ্চিত ভাব পদার্থ, বাহার 
বর্তমানে পদার্থ স্বরূপাচ্ছাদিত ৭ বিক্ষিপ হয়। বেদাস্তসাঁরে মাবা ও 
অবিদযা অভেদ ভাবে বাবগত ভইমাছে । 
শ্রীমপ্ভাগবতে মায়া একটু বিশেষ হাঁবে উপসপজ্জিত ভইয়াঁছে_- 
খতেতর্থং য় প্রভ্ীয়েত ন প্রতীয়েত চাশ্সনি । 
হদ্বিদ্যাদাতালো মালা যথাভাসা যথা তমঃ ॥ 
২।৯। ৩৩ 
পবমার্থভৃত আমি ছাড়া ভাঁহাঁব প্রতীতি হয় অথচ আমার আশ্রয় 
বাতিবেকে ধাহার প্রভতীতি হয় না তাহাকে মায়া-শক্তি বলে। শ্রীমদ্তাগ- 
বতের এই সংজ্ঞা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং ভাববাঞ্জক | শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদের বর্ণনার সহিত বিশেষ একা রহিয়াছে, স্বামিজী মায়াকে ঠিক 
এই ভাবেই বুঝিয়াছিলেন । তীহাঁর মতে মাযা কোন একটি বাদ নহে। 
জগতে দৃণ্ততঃ যাহা অন্তভব করা যায় তাহাই মায়া। ইহা দার্শনিকের 
ভাষায় বলিতে গেলে অন্ুবাদমাত্র | এই বিশাল দবন্দপূর্ণ স্থষ্টিরাজ্যই 
মায়া 
জাতশ্ত হি বো মৃত্যু বং জন্ম মৃতন্ত চ__ 
তথাপি প্রতোকেই জীবনটাকে জীবনের অসীম ব্যাকুলতা দিয়া 
অনস্ত কালের জন্য ঘিরিযা রাখিবাব প্রাণাস্ত চেষ্টা করিতে দ্বিধা বোধ 
করিতেছে না-__ইহাই মায়! । মাতা মনে করিতেছে প্রেমেই বুঝি তাহার 
ন্নামুমণ্ডলীকে উান্মমিত করিয়া ছুর্বত্ত পুত্রকে আকর্ষণ করিয়! রহিয়াছে-_ 
ইহাই মাঁয়া। বলবান বলহীনের সর্বনাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ 
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করিতেছে--ইহাই মায়া। যেখানে পুণ্য প্রাঁয় সেখানেই পাঁপ। অনন্ত 
পুণা অনন্ত পাঁপ কোঁন অবস্তায় সম্ভব নহে, যাহা আনন্দের বিধান কর্তী 
তাহাই আবার শত বেদনার উৎস । যেখানে জীবন সেইথানেই মৃত্ভা । মৃতু 
রোধ করিতে হইলে জন্ম বোঁধ করিতে হইবে-ইভাই মায়া। এই যে 
বিশ্বব্যাপী সভা জগতেব আন্তর্জাতিক দ্বঃখ অপনোরদানক একান্ত চেষ্টা, 
কাল্পনিক সুরম্য শাস্তি-বাজাস্তীপনেব বাকুলতাঁ_ইস্ভাই মামা । এক স্তাঁনে 
শান্তি রক্ষা করিতে গিয়া অন্যত্র দ্রঃখেব স্থচনা অপবিশ্ীর্যা |: [07061৭07 
এর [১1701101606 00101921086017 উ্তাব অতি স্ন্দব বিবুতি । বিশ্ব- 
সংসারের তুলাদণ্ড কথন€ ভাবরকেন্দ্রঠাত তয় না। জাঁগন্িক অবাতিক্রমা 
-নিষমের প্রতিবোধ ছেষ্টাই মায়া | এই মায়াবিভন্তিত সংসারে একমাত্র 
সতা-_স্রণ ভুঃখ, পাঁপ পুণা, উৎসব বোঁদন, সব সেই অনভ্ত বরঙ্গ-সম্জ্রব 
উদ্দেশ্যে পাঁগলব ন্যাঁ উৎক্ষিপু হইসা ধাবমান হইত্োছ | কেবল সময় 
সাপেক্ষ | স্ত'বর জঙ্গম, মনুষ্য কীট পতঙ্গ সকলেই এক অদ্বিতীয় পূর্ণতার 
স্বরূপ লাঁভ করিবে । বেদান্ত এই চরম শিলা কহ সহত্পম বসব পার্ক 
প্রচাঁব কবিয়াঁছিলেন, অক্ষতভাবে সেই ভাব পুনরায় এই জডবাদের সমূর- 
বিকাঁশকাঁলে বাঙ্গালীর বক্ষ হইতে শ্রীশ্বামিভী কর্তক চতুদ্দিকে ছভাইয়া 
পভিয়াছে । 
( ক্রমশঃ ) গ্রীকালীবগ্জন লাহিড়ী । 


বিবেক-বন্দনা 


মৌন ভয়ে আসে আজ বন্দন-গীতিকা', 
কণ্ঠকাঁর! সংগীতের মুখর ভাঁষণ ; 

কে গ্রীথিবে আজ হায় ছন্দের মালিক, 
কে করিবে আল্ত তব অর্থ্য বিরচন ! 
কে করিবে পুঞ্জা তব যোগ্য উপচারে, 
এ বিশাল বিশ্ব মাঝে নাই কেভ নাই : 
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বহিয়া এনেছি ওগো দীন উপহাঁরে 
পূজার অরঘ তব, লহ আজ তাই। 
চলে গেছ কবে তুমি মর্ভতালোক তাজি, 
বারেক এ বিশ্বপানে দানি তো ফিবে। 
বিলায়েছ সর্ধবধন দীনভীন সাঁজি, 
হাদয়-শোঁণিত তব বক্ষ চিরে চিবে | 
ভোমার এ যোণ্যস্তান নতে ক্ষুদ্র ধবা, 
স্বার্থ নিয়ে তেথা সদা শফুলিব মত 
অবিশ্রাম কাঁাকাডি; নিশ্মতা-ভলা! 
বঞ্চলাঁব অট্রহাঁসি, দীনতাঁব শত 
বার্থ অভিশ'প-বাণী, লিক্মল ক্রন্দন, 
কুটিলের বরুগতি হীন পরিহাস, 
আচ্ছন্ন কবিয়া আছে এ বিশ্বগগ্রন,- 
_বিবাঁক্ত কবিষা দেছে বিশ্বের লাতাস। 
তাই তোম! এ পরণী পারেনি ধাধিতে, 
ধরণীর ধ্ল রাশি চবাণেত্তে দজি, 
অসীমেন শিশু তুমি দূর অসীমেতে 
অভিমান-রুদ্র-প্রাণে গেছ কবে চলি। 
সাম্ত ধরা, হে মতান ! বাঁধিবে কি দিয়া 
তোমার হ্ৃদয়খাঁনি বাধা-বদ্ধ-ভীন 
অসীম শূঙ্গেব মত 1 তাই তব হিয়া 
করেনি কটাক্ষ কড ধরণীর দ্বীন 
পাস্কলতা ভরা এই আবর্জজন1 চাহি, 
বুভূক্ষিত দীনতাঁর চাঁহনির মত ! 
এ ধরণী মাঝে হাঁয়, নাহি--কিছু নাহি 
'ব যোগা প্রতিদান সুন্দর, অক্ষত | 
ভিক্ষাবৃত্তি, হে মহান! তোমারে কি সাজে, 
অন্তহীন প্রেম-সিক্ধু হৃদয়ে তোমার | 
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তাই বুঝি দীনহীন ধরণীব মাঝে 
কোনে! দিন চাহনিকো কোনে! উপহার । 
দেশে দেশে বিলায়েছ প্রেমেব্‌ অমিয়, 
ঝবিত নযন তব মানবের লাগি; 
প্রেমময় রূপে কিগো তে পরাঁণ-প্র্িয়। 
আজিও ৭-নীলাম্ববে ব্হিয়াছ জাগি? 
চলে গেছ দূবে আজ তাই শত হিয়া 
আজি মাগে হে স্বামিজা দবশন তব, 
তামা লাগি শোন ওই উঠিছ কার্দিয়া 
নিখিল ধবণা হায় কত নব নব 
গীতছান্দে প্রতিদিন । চাহিয়া অন্থর 
স্বপ্রময় সুপ্তশাস্ত নীবব নিশায়, 
তোমা লাগি হে মভান।! হে চিপ-স্ন্দর, 
ধবণী চাহিয়' থাকে কা নীরবে হায় 1 
অবহেলে জদয়েব পরম রতন, 
মানবেব শুট প্রাণ অনার্দব ভরে, 

তলেব তলে হাহ গ্ায় বিসর্জন, 
ক্ষণিক ভ্রান্তিব মোহে চিব দিন তরে । 
কোন্‌ যুগ হতে ওবে মানব-জপয় । 
শিগ্ছিস এই মত মুঢ অবন্হলা, 
কবে হতে গুবে তুই আপনার ক্ষয় 
সাধিতে শিখিলি নিজে কবি এই খেলা ? 
আজি হায়, রে অবোধ ! বিফল ক্রন্দন, 
বিফল আক্তি রে ০তোব যত উপহ্থাঁব, 
স্বপ্নসম শুন্য আজ সকল সাধন, 
--সম্তআ্র গীতিকা তোর শত ফুল হার । 
শন্ঠ গেহ মাঝে কেহ আসিবে না আর, 
বে অবোধ । অন্তহীন বিরহ কেবল, 
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আজি হ'তে হ'বে তোর হৃদয়ের হার ; 
যুগান্ত ধরিয়। শুধু তপ্ত অশ্রুজল 

নির্ঝরের ধাবা সম ঝরিবে লঘনে 

সারাবর্ষ ব্যাপি; ওপে চার ৪-পরাণ 
গাঁহিবে রে টিরদিন তন্দ্রা জাগরণে 
যুগান্তেন সককণ বিবকের গান । 

তবু আজ জাল দীপ বে আবোধ প্রাণ! 
অন্তর-মন্দিরে তোব ভারি লাগি লবু, 

যদি হায়। আস ফিবে ত্যজি অভিমান, 
আর যেন নাহি যায় ফিনিয়া সে কু । 


শ্রীক্গগদিন্দু বাগচী ' 


শুর্রের ব্রন্ববিদ্যায় অধিকার বিচার 


কোন কোঁন চিগ্তাণীল বাক্তি বলেন--আচাঁযা শ্হর মতে যখন 
বর্ণাশ্রমাচারই ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তির প্রতি পব্স্পরা-সম্বন্ধে কারণ, আর 
তাহা যখন বৈদিকবিধিনলক, তখন বেদহীন জনসাধারণ কি করিয়া 
আচাধ্যমতের জীশ্রয়লাভ করিতে পারে ? জন্ম হইতে যাহারা বেদাধ্যয়নে 
অনধিকারী তাহাদের পক্ষে বেদাধ্যয়নপুব্বক ব্রহ্গজ্ঞান কি করিয়া সম্ভব 
হয়? বেদ হইতে থে ব্রঙ্গজ্ঞান হয় তাহাই সুদৃঢ়; সুতরাং তাহাই শ্রেষ্ঠ 
ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা! ত আচাষ্যেরই মত। অতএব আচার্যমতবাদকে সার্ব- 
ভৌমিক ধর্ম কখনই বলা যাঁয় না। 

কেহ বলেন, আচার্য) যখন শৃদ্রের বেদাধ্যয়নে অনধিকার-জ্ঞাপনার্থ-_ 
“শুদ্র বেদাধ্যয়ন করিলে বা বে্দশ্রবণ করিলে তাহাদের কর্ণে 
গলিত শীষক ঢালিয়! দিবে”্-_ এতাদৃশ শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, 
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এরি সিসি পাটি এ ৯ পিল পলা পাতি িশাসিল পে স্পর্পাসিরিসিপ সি সপাসিপাছি সপ ৯৮ সপ উপ স্পা এসি 


তখন স্তাহার মত সার্বভৌমিক হওয়া দুরে থাকুক, তাহা অতি সীর্ণ 
মতই বলিতে হইবে । তিনি কি অন্তর্ূপ নিষেধবাক্য উদ্ধত করিতে 
পাঁরিতেন না? অতএব শূড্রের বেদপূর্বক ব্রহ্গবিষ্ঠায় অধিকার নাই এবং 
আচার্যমতের সাব্বভৌমিকত্ব কল্পনাও বৃথা । এজন্য বেদাস্তদর্শন অপশূন্র- 
প্রকরণ অর্থাৎ ১1৩২৮ হইতে ৩৩ সুত্র দ্রষ্টব্য । 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বর্ণশ্রমাচার কখনই ধর্ম্মের সার্বব- 
ভোৌমিকত্বের প্রতিবন্ধক হইতে পাবে না, প্রত্যুত যে ধর্মে বর্শশ্রমাচার 
বিভিত তাহাই সার্বভৌম ধর্ম হইবার ঘযোগা। যেহেতু অধিকার 
বা পীমর্থাই বর্ণ ও আশ্রমভেদের কারণ । অধিকার বা সামর্থ্য 
বিবেচনা করিয়া বর্ণাশ্রমাচাররূপ মার্ প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাই 
যে স্নাভাঁবিক পথ এ বিষয় কোন মলীবীই সন্দেহ করেন নাই । যে ধম্মে 
সকলের অধিকার অর্থাৎ সামর্থানুরূপ বাবস্থা থাকে, তাহাই সার্বভৌম 
ধন হইবার যোগা । পে ধর্মে সামর্থোর অনুরূপ ব্যবস্থা নাহি, পক্ষান্তরে 
সকলেরই একরূপ ব্যবস্তা দওয়া হয় তাঁভা কখন স্থারী হইতে পারে 
না, এবং সকলের গ্রহণীয়৭ হইতে পাবে না; স্থতরাঁং সাব্ঘভৌমও হয় 
লা। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা মায়, এভাদৃশ বহু ধন্ম 
তাদৃশ ব্যবসার অভাবে বিলুপু হইয়াছে বা মৃতকল্প হইয়! রহিয়াছে । 
কিন্তু বৈদিকধর্ম্মে এই ব্যবস্থা? থাকায় তাহা অদংখা তাদশ ধর্দ আত্মসাৎ 
করিয়া অগ্তাবধি মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বমহিমায় বিরাজিত। বস্তুতঃ 
প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই প্ররুতিকে বশীভূত করিতে হয়; প্রথম 
হইতেই প্ররুতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কেহই জয়ী হইতে পারে 
না। এই কারণে বর্ণাশ্রমাচার অনুসরণ করিতে করিতে যেমন সামর্থ্যবুদ্ধি 
হইতে থাকে? তেমনই কর্তবোরও পরিবর্তন ভইতে থাকে । শেষে 
বর্ণাশ্রমের অতীত অবস্থাই লব্ধ হয় এবং মুক্তি অধিগণ্ত হইয়া থাকে । 
এই কারণে আধ্যমতবার্ধ বর্ণশ্রমাচার অবলম্বন করায় অসার্বভৌম- 
মতবাঁদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পাত্রে না । 

তাহার পর, বেদাঁধ্যয়ন না হইলে যে ব্রহ্গজ্ঞান বা মুক্তি হয় না-_ 
তাহা কে বলিল? ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারাও ব্রহ্গজ্ঞান হইতে 


মাঘ, ১৩৩২ |]  শূত্দ্ের ব্রঙ্গবিপ্যায় অধিকার বিচার ১৫ 


পাঁরে । বেদমধো পাঁহা বীজাকারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, ইতিহাস ও 
পুবাণাদিতে তাহাই সহজ ও বিশ্ৃতভাবে কথিন হইয়াছে । আ্ী ও শের 
ব্রহ্মচ্ভানের জনই ইতিহাস ৭ পুবাঁণেব আবির্ভাব । দ্বিজ অর্থাৎ 
ব্রাঙ্ণ) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভিন যে বেদাঁধাননে অধিকার নাই বলা 
হইয়াছে, ভাতা স্বী ও শৃদ্রকে বঞ্চিত করিবাৰ অভিপায়ে নভে, প্রত্যুত 
তাহাঁদিগের উপকা বার্ঘউ বুঝিতে ভইবে | ভাঁভাঙের স্ভাবানুরূপ কারোর 
অন্ুবোধে বেদাধায়নপর্ধক জ্ঞানলাঁভ তীাঁভাদের পক্ষে স্থবিধাকর হয় 
ন1। বেদাধায়নপূর্ধবক জ্ভানলাঁভ কর্বাত ঘত পরিশ্রম ও সময 
আবশ্যক, তাহা সী ও শ্্রব পক্ষে সম্ব হয না । ইহা বিবেচনা করিসাই 
অগবা স্বভাবতই নাঁচাঁদেব প্রদাধায়ন প্রবৃত্তি হয না বলিয়।ই 
তাভাঁদিগের অন্য সভভবোঁধা উতিভাস পুরাঁণাদিব দ্বারা ব্রঙজ্জান 
লাভে বিলীন প্রদান কবা ভইযাছে, বেদাধায়নপূর্বক চ্ভান লাঁভেব 
বিধান প্রদান কবা তয় নাই । বস্তঃ আগার্তা বেদাস্তদর্শনের ভাষ্যমধো 
স্পট কবিয়াই বলিয়াছেন যে শুদ্রাদিব বেদপূর্বক বঙ্গবিগ্ঠায় অধিকাঁব 
নাথাকিলেও ইতিহান 9 পুবাঁণাদিপূর্বক  ব্রঙ্গবিদ্তাম অধিকার 
আছ, ষথা-- 

“শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান” ইন্তি 5 ইতিভাস পুরাণাপ্গিমে গাতুর্বর্শস্ত 
অধিকাব-স্মবণাঁৎৎ বেদপূর্বকস্ত নাস্তাধিকাঁব শৃদ্রানাম্‌ ইন্তি স্থিতম্।” 
€ ১৩।৩৮ স্তর ভাষা )। 

আর এই অধিকাৰ এক কজ্ঞানটিক্ষু ভিন্ন অপব কোন আঁচার্ধা 
দেন নাই , সুতরাং অচাধোব মত সার্ধাভৌমিকত্বেব বাঁধা নাই। 
কর্ণে-গলিত শাবক ঢালিয়া দিবার বিধায়ক বাকা “ধে ভিনি উদ্ধত কব্া- 
ছেন, তাহা! বেদে শুর্রের অধিকাব নাই ইহা শাস্থ বিশেষে কত দৃটতা- 
সহকারে বল! ভইযাঁছে, ভাহার প্রমাণ প্রদর্শনার্থ অন্ত কোন অভিপ্রায় 
নহে। বস্ততঃ কর্ণে গলিত শীষক ঢালিষা দিবাব ব্যবস্থা দিয়া যদি কোন 
কঠোবতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁভা গৌতম-সংহিতাকাবের হইবাছে, 
তাহা আচার্ষোর নহে ৷ যিনি সর্বভৃতে ব্র্ধ বা নিজেকেই দেখেন, তাঁহার 
অনুদারতা কখনই সম্ভবপর নহে | 


১৬ উদ্বোধন [ ২৮শ ব্ষ_-১ম সংখ্য 


কিন্তু,-সাঁধাবণতঃ বলা হয়, আচাধ্যমতে শৃদ্রাদির বেদপুর্বক ব্রহ্ম- 
জ্ঞানের জন্য ইচ্ছ'ঃ বেদে অভ্রান্ত বুদ্ধিরূপ! শ্রদ্ধা এবং বেদার্থগ্রহণ ও 
ধারণেব উপযোগী বুদ্ধিবলরূপ যে সামর্থ্য, সেই সামর্থ্য নাই বলিয়া যে 
তাহাদিগকে বেদপুর্ধক ব্রঙ্গবিগ্ঠাৰ অনধিকাঁবী বলা হয়, তাহা নহে। 
কারণ, তাহা হইলে তাহাঁও সঙ্গত হইবে নাঁ। যেহেতু কেহ কেহ বলেন-_ 
শৃদ্রের মধ্যে এপ শুদ্রও দেখা যায়, যাহাদের বিবিদিষা, শ্রদ্ধা এবং তাদৃশ 
বুদ্ধিব বল রূপ সামর্থ্য আছে, স্থতবাং এরূপ বলিলে প্রত্ক্ষবিবোধ হইবে । 
কেহ কেহ বলেন “ন শুদ্রায় মতিং দগ্যাৎ” *শুদ্রসমীপে নাধ্যেতবাম্‌” 
স্ত্ীশৃদ্রো ঘি আপীখাৎ স মৃতঃ সন্‌ আধাগচ্ছতি' 
ইত্যাদি কতিপয় শান্ত্রবিশ্ষেবলে শুদ্রকুলে জন্মনিবন্ধনই লোকে 
বেদাধায়নে অনধিকাখী হয়। তাহারা চলস্ত-শ্বশানসদুশ, তাহানা 
একজাতি, তাহাদের “কান সংস্কার নাহ, নাহাদিগকে বেদাধায়ন করাইাল 
গুরুশিষ্য উভয়ে নরক ও অধোগতি হয়_ইহাত আচাযোব মত। 
টাকাকারগণ আচান্ধ্যর ভাগা তহতেহ প্রমাণ করেন যে, যে ব্যক্তি 
শূদ্রকুলে জন্মিয়াছে, নাভাব সই জন্মনিবন্ধনভ .স “বদাধ্যয়নে অন'ধকারী। 
জাতি শুদ্রব বেদে অথকারনহ। ইহা দর মাধা আননগিবি উল্ত 
ভাষ্োব ব্যাখ্যায় আচাঁধাবাকোব পুনরুন্তি কবিয়া বণিয়াছেন- 
“অর্থবাদিকশুদ্রশন্ন্ত উক্তনাত, গজিয়ে অন্বয়াৎ ন ভাতিশৃড্রস্ত 
বেদদার! অধিকাবে। “ছ্াণাম্‌ ইতি উপস*্হধতি-_ তাত স্থিতম্” ইতি ।” 
অর্থাৎ নিন্দাবোধক শূত্র এব্দের উক্ত প্রকারে ক্ষত্রিয়ে প্রয়োগ হওয়ায় 
জাতিশৃত্রের বেদদারা ব্রহ্মবিদ্ভায় অধিকার নাই ইহাই উপসংহার করিয়া 
ভাষ্যকার বলিতেছেন-_-“ইতি স্থিতম্” ইত্যার্দি। 
কিন্তু ভাঁমতীটাকাকার পরিমলকাঁৰ অগ্রয়দীক্ষিত পরিমলে স্পষ্ট 
কবিয়া বলিয়াছেন ষে শুদ্রের ব্রহ্মবিগ্ঠায় অধিকারই নাহ? যথা-_ 
নন্গু শৃদ্রাণাং বেদশ্রবণাদিযু দগুবিধানেন নিষেধাগমে২পি 
বেদবিস্ট্যোহবগত্য বেদাধ্যয়নবহিতানাং স্ত্রীণামিব বিগ্যানুষ্ঠানং কিংনম্তাৎ | 
তক্বাৎ_ নশুদ্রায় মতিং দগ্যাৎ লোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্‌ । 
ন চান্তোপদিশেদ ধর্মমং ন চাস্ত ব্রতমাদিশেৎ ॥ 
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ঘে হ্শ্ত ধঙ্মমচিষ্টে ষশ্চৈবাপিশতি ব্রতম্‌। 
সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব গচ্ছতি ॥ 

ইতি শুদ্রাণাং যে বৈশেধিকধন্মাঃ থে চ সনান্তধশ্মাঃ শূত্রাসাধারণাঃ 
তদ্বাতরিক্তবৈদিকার্থাগ্রাহণে সহ তেনৈব শুদ্রেণ গুরোনরকপাতোক্তেঃ। 
কথং তার ভাষ্যে তেষাং পুরাণেতিহাসাদিমুলবিষ্তানুষ্ঠানা ক্াপগমঃ ? 
“শ্রাবরেচ্চতুরো বর্ণান্ত ইতি স্মরণাৎ। তশ্ত দৃষ্টার্থত্বায় পুরাণেতিহাস- 
শৈববৈঞ্ণবাগ্ঠাগমবর্ণিবজমানক তক বৈদি কমন্ত্া্যচ্চারণানপেক্ষব্রতনিয়মো- 
পাসনাদি সন্তবতি ইতি তদ্ভিপ্রায়ঃ |” 

এস্কলে পরিমলকার ইতিহাসপুরাণোক্ত ব্রঙ্গজ্ঞান হর- ইহা স্বীকার 
করিলেন না। কিন্তু তহৃক্ত বেদমন্্বজ্জিত" ব্রহুনিয়মোপামনাদিই হয় 
এইমাত্র বীকার কবিলেন । এমন কি ব্জ্ঞান হয় কিনা তাহা আর 
বলিলেন না। 

এইকী'প ইহার মত আচানোর মত এই দে, ভগবান্‌ শুর্রাদি- 
কুলকে বেদাধায়নের অনধিকারা কন্যা তা কপিয়াছেন ' কারণ, 
ভাঁর প্চাতুব্বণ।ং ময়া স্ব গুণকম্ম)ব৬।গশহ অর্থাৎ গুণ ও কর্দের 
[বভাগসহকারে চারিবণেপ চারি প্রবাব শষ) স্টটি করিনাছেন, এবং 
“পরিচধ্যাত্মকং কম্ম শুদ্রস্তাপি স্বভাবজম্” অর্থাং ত্রাছণাদি ত্রিবর্ণের 
পরিচয্যাবূপ কম্ম শূদ্রের স্বাভাবক কম্ম ইতাদি বাক্যে ইহাই বল! 
হইয়াছে । বেদেও “ব্রাঙ্ধণোহ্ন্ত সুখমাসীদ্‌ বাহু রাভ্ন্টঃ উরুঃ তদন্ত 
যদ্‌ বৈপ্তঃ পদ্ভ্যাং শৃদ্রোহজায় ৩০ অথাত ত্রাঙ্মণ মুখ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরু 
বৈশ্য, এবং পদ শূত্র এইরূপ বলা হইয়াছে । ইহা হইতে প্রমাণ হয় গোত্ 
অশ্বতের হা” ব্রাহ্মণ শুদ্রাদি পৃথক্‌ পৃথক জাতি । শৃদ্রাদি জন্মবশতঃই 
অনধিকাঁরী, ত্রাঙ্গণাদি জন্মবশতঃই অধিকারী । গুণ ও কর্মদ্বারা 
একজন্মে শৃদ্র ছিজ হইতে পারে না। যথাশান্ত্র কম্ম করিলে জন্মান্তরে 
শৃদ্র ঘি হইতে পারে। বেদধাধয়ন উপনীতেরই বিহিত, উপনয়ন 
ঘিজেরই বিহিত, এই ছ্বিজত্ব দ্বিজকুলে জন্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
শান্ত্রেও আছে পত্রাহ্মশ্যাং ব্রাহ্গণাজ্জাতে! ব্রাহ্মণঃ স্তান সংশয়” ( অনুশাসন 


পর্ব ৪৭1২৮ ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণীতে ব্রাঙ্গণ হইতে জাঁতব্যক্তি ব্রাহ্মণই হন, এবং 
২ 
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“সবর্ণেভাঃ সবর্ণাস্থ জায়ন্তে বৈ সজজাতয়ঃ* : যাজ্ঞবঙ্কা স্থৃতি) অর্থাৎ 
সজাতীয় পত়ীতে সঙ্জাতীয়ের সন্তান সজাতীয় হয়। স্ৃতরাং শৃদ্রের 
বেদাধ্যয়ন একেবারেই অসম্ভব ও অসঙ্গত, এবং গুণকন্মর্জন্ত যে জাতি 
তাহা বেদাধায়নের অধিকার দান করে লা। জন্মগত যে ব্রাঙ্গণাঁদি 
জাতিত্রয় তাহাই সেই অধিকার দাঁন করে। আর তাভাই বেদোধ্যয়নাদির 
প্রতি মুখ্য কারণ । অতএব বেদাঁধ্যয়ন করিলে শূদ্রা্দির উন্নতি হওয়া 
দুরে থাকুক, তাহাদের পাপই হইবে, তাহাদের নরক এবং অধোগতিই 
অনিবাধ্য। সুতরাং শৃদ্রকুলে যে জন্মিযাছে, তাহার বেদাধ্য়নে যে 
ইচ্ছাদি, "তাহ! প্রক্কত ইচ্ছাদিই নহে, তাহা লোভ বা ঈর্ষযাবিশেষ ! যদি 
তাহার প্ররূৃত কল্যাণে ইচ্ছাদিই থাঁকিবে, তবে সে শুদ্রকুলে জন্মিবে 
কেন? আর বদি কদাচিৎ কোন শূড্রের এইরূপ ইচ্ছাদি জন্মে, তাহা 
হইলে সে ব্যক্তি তদনুসারে বেদাঁধায়নাদি দ্বিজকম্ম যেন না করে পরম্ত 
শৃদ্রোচিত কর্মাহই করেঃ আর তাহা হইলে পরজন্মে তাহার (সই ইচ্ছাদির 
ফলে সে বেদাধায়নপুর্ববক ব্রন্গজ্ঞান লাভ করিবে । অতএব আচাধ্যমতে 
অসার্বভোমিকত্ব দোষ দুরপনেয়। 

কিন্তু ইভা আচার্ষোর মত নহে । শ্রতবাং হন্মতের অদাব্বভৌমিকত্ত 
পোষ দ্রপনেয় নহে । প্রথম কারণ-_তিনি ঘখন ব্রঙ্গবিষ্ঠায় ইতিহাস। 
পুরাণাদিপৃর্ক শূদ্রকে অধিকার দিয়াছেন, তখন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য 
উপযুক্ত শূদ্রকে, অর্থাৎ যে শুদ্রের বেদপুর্ধক বন্গঙ্ানের ইচ্ছা আছে, 
বেদে অভ্রান্ত বুদ্দিরূপা শ্রদ্ধ। আছে এবং বেদার্থগ্রহণ ও ধারণা উপষোগী 
বিভ্ভা ও বৃদ্ধিবলর্ূপ সামর্থা আছে, সে শুন্দরকে বেদাধ্য়নপূর্্বক 
ব্রহ্গবিষ্ঠারও অধিকার দিয়াছেন । যখন স্থদ্ল্পভ ব্রহ্মবিস্তাক্ষপ অমুলা 
রত্বকে তিনি শৃদ্রাদিকে দিলেন, তখন যে তাঁহার উপায়ভূত বেদাধায়নকে 
ভিনি তাহাদিগকে দিবেন না, তাহা কি কখন সম্ভব হয়? ধেখানে 
সকলে সমান, পেস্থলে যাইতে দেণয়। হইল, কিন্ত তথায় যাইবার দুইটি 
পথের মধ্যে একটি পথে যাইতে দেওয়া হইবে না, ইহা কথনই সম্ভবপর 
নহে । যদ্দি কদাচিৎ এরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তাঁহা হইলে বলিতে হইবে, 
অামর্ধ্ের তারতম্যান্ুসারে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, নচেৎ অন্ত কোন 
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কারণে বা অলৌকিক কোন কারণে এন্সপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিলে 
উহা কখন বুদ্ধিমানের আস্েয় হইতে পাঁরে না । স্ৃতরাং স্ত্রী ও শূদ্রাদিকে 
ইতিহাসপুরাপাদিপূর্ববক ব্রঙ্গজ্ঞানের জন্য যে ব্যবস্থা, তাহা তাহাদের 
স্থবিধার জন্য, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য নহে বা বেদাধ্যয়ন 
করিলে পাঁপ হইবে বলিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার অন্য নহে। 

তাহার পর ইতিহাঁদ ও পুরাণাদির দ্বারা যে ব্র্গজ্ঞান, তাহাতে ভেদ 
কোথায় ? উপনিষদে ষে সকল শ্লোক আছে, সেই সকল শ্লোকই ত গীত। 
প্রভৃতি গ্রন্থে আছে । পার্ক; কেবল ছুটি একটি শব্দে বা বর্ণে। যথাঃ 
কঠোপনিনদে আছে “ন জায়তে অ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ্। নায়ং কুতশ্চিন্নবভূব 
কশ্চিৎ। অজো নিতাঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ঠতে হন্যমানে শরীরে ॥” 
(২।-৮) আর গীতায় আছে “ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা তবিতা 
বান ভুয়ঃ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোইয়ণ পুরাণো ন হন্ঠতে হন্তমানে শরীরে ॥৮ 
(২1২৯) এইরূপ বহু একা দেখা যায়। অতএব এই যে ভেদ, ইহা 
সামাজিক ভেদ মাত্র, ইহার দ্বারা জ্ঞানের কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করা 
হর নাই । 

যদি বলা যাঁয় ইতিহাসপুরাণপূর্ববক ব্রহ্ষবিদ্ঠা ও বেদাধ্যয়নপুর্ববক ব্রন্গ- 
বিদ্তার মধো পার্থকা আছে। তাহ হইলে বলিব, তাহার ফল যে মুক্তি 
তাহাতে কি তাহ হইলে পার্থকা আছে? তাহা বোধ ভয় কেহই 
স্বীকার করিবেন না । পুর্বে যে এই বিধয়ে কিঞ্িৎ বিশেষ নাদিশ 
করা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানে বি্ষয়গত নহে, কিন্ত সংশয় ও বিপর্যয়ের 
সম্তাৰনা শৃন্ততার মাত্রাসংক্রান্ত। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তি একহ বস্ত। 
ব্রহ্ষস্বর্ূপতাই মুক্তি । অতএব যর্দি পার্থক্য থাকিত, তাহা! হইলে 
“বেদপুব্বক হয় না, ইতিহাসপুরাণপুর্বাক হয়” এই কথাই অসঙ্গত 
হইত | স্থতরাং মার্গভেদে ব্রক্মবিষ্ঠায় অধিকার দিবার লক্ষ্য _সামর্থা 
ও স্ুবিধামাত্র, অনা কিছু নহে। 

শুদ্র বেদাধ্যয়ন বা শ্রবণ মাত্র করিলে যে পাপহৃয় বলা হুইয়াছে। 
তাহ! নিম্নাধিকারী শূদ্রকে অনধিকার চচ্চা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য 
ভয়প্রদর্শন ভিন্ন আর [কিছুই নহে। কারণ, তাহাকে এ কার্য হইতে 
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বিরত করিবার জন্ত বলা হইয়াছে যে, তাহার কর্ণে গালত শাক বা 
গালা টালিয়া দিবে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া লইবে, তাহার শরীর ভেদ 
করিয়া দিবে ইত্যার্দি। বস্তৃতঃ এসব কাযোর ফল প্রাণবধ তক আর 
কিছুই নহ। সুতরাং এক কগায় প্রাণদণ্ড হইবে এ কথা লা বলিব 
যখন এরূপ ভাবে বলা হইয়াছে তখন উহা ভয় প্রদর্শন ভিন্ন আধ কিছু 
হইতে পারে? 

যদি বল! যায় নৃসিংহপুব্বতাপনীয় উপনিষধদে আছে-_“পাবিত্রীং প্রণবং 
ঘভুলন্ীং স্ত্রীশৃদ্রার নেচ্ছান্ত। দ্বাএরিংশদগ্গরং সাম জানায়াৎ বো জানীতে 
সোভমৃত্তত্ চ গচ্ছতি সাবিত্রীং লক্ষ্মী, খজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্থীশৃড্রঃ 
স মুতোংধোগচ্ছতি, ত্মাৎ্থ সর্বদা না টে, মদ্দি আটে স আচটাধাঃ 
তেনৈব মুতোইধোগন্ছতি ।” 

অথাত সাবিতী, প্রণব, যজুঃ এব” পক্ষ স্ত্রীশৃদ্রকে দিবে না, ছ্বাদিংশং 
অক্ষর সামকে জানিকে, যে জালে সে অগুহকে প্রাপূু হয় শীও শুদ্ধ 
যদি সাবএী লক্ষী যন্তুঃ ৪ প্রণব জানে, সে মানা অধোগমন কর। 
সেই হেত সকদ' বাঁপবে লা, যদি কে নল আচাঁলা বলেন, তত সই আশাষা 
মরিয়া হাঁভার সভিত অধ্োগমন কপেন, ভহাাদি | হভাঠেও 29 শরণ 
লরক প্রাপ্তি কর্ণে শাকাদি ঢাপয়া দিবার মহ কাপর হয় কোন 
[কছু বলা হয় নাত কেবল মধোগতিব কগা ১ শ্রুতির 2 চার ক রণ 
পাঁপেব কথাই আছ । ভাঁহাক উত্তব £উ যে, গঙ্থছে আীশ্ গদল অর্থ 
সত্রা তত বা শুদ্রজাঙি নচে। গরন্থ স্বাশকে স্বীতগ হক বাকি এবং 
শুর *কে শুদ্রভালাপ্য বাক্তি। অথাং অনধিকাবা জবা প খুদ্রের পদে 
এই নিবেধ। কাবণ, তাহারা উহা আবণ করিনা উহার অর্থ ঝুিচও 
পারিবে নাঃ এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে এবং অপরের জপয়ে 
অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিবে । এই সকল কায্যের ফল অধোগতি ঠিন আর 
কি হহতে পারে? এইজন্/ তাহাদের পক্ষে এই নিষেধ , স্থঠরাং এহ পাপ 
শ্রবণ অধ্যয়ন বা উচ্চারণ মাত্র জন্য নহে, পরন্ক তদের অপব্যব্চার ভগ | 
বস্তুতঃ স্ত্রীদিগের মধ্যে আত্রেয় বংশসম্ভৃতা স্ত্রীগণের ত্রহ্মবিগ্ঠাযস় অধিকার 
আছে, ইহা শাস্ত্রেই বলিয়াছেন । আর ইহা এতাদৃশ পাপ বলিয়া যে বাক্তি 
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বেদের এতাদৃশ অপব্যবহার করিবে না, তাহাৰ সে পাপও হইবে না । 
অতএব শুদ্র বেদ শ্রবণ কবিলেই যে পাপ হয়; তাহা নহে । 

তাভার পর আব এক কথা--এস্তলে যে পাপে কথ| বলা হইয়াছে, 
তাহা এক্ষেত্রে পাপ হয় বলিবার উদ্দেশ্যে বল! হর নাই । কারণ, এস্বলে 
ষে প্রণব সাবিত্রী বজুঃ প্রভৃতিব জ্ঞানে অধোগমনের কথা আছে' সেই 
প্রণবাদি যেসামের অগ্গ তাহার জ্ঞানে স্্ীশৃদ্রেবও অধিকার আছে__ 
ইহা উক্ত উপনিষদ ভাগ পডিলেই বুঝা যায় এবং আচাধ্য ইহার 
ভাষ্য মধো৭ এই কথাই বলিয়াছেন | প্রণব বেদের অগ্গ বলিয়া যদি 
শূর্রের বেদশ্রবণ পাপ হয় তবে সামও বেদেব অঙ্গ বলিয়া বেদে শ্রবণে 
পাঁপ হয় না বলিতে হইবে । ইহা! কিন্ধু বিরুদ্ধ কথা, অতএব হহার 
অভিপ্রায় অন্া-_উহাই বলিতে হইবে । আর অঙ্গ শ্রবণে পাপ হন কিন্ত 
অঙ্গী শ্রবণে পাপ হয় না-_ ইহ! যদ্দি সিদ্ধান্ত হয়) তাহা হইলে প্রণবাদি 
মন্ত্রে অর্থেব গহনতাই কারণ, অর্থাৎ অনধিকারকে অনধিকার চর্চা 
হইতে নিবু ও কবাই উদ্দেশ্য ; সুতরাং এইন্থলে অধোগমনের উল্লেখমধো যে 
ভয় প্রদর্শনউদ্দেগ্য ও নিহিত আছে তাহ। বেশ বুঝা যায়। এস্থলে যে ভাষ্য, 
তাঁহী এই 

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্মাং স্ত্রীশৃড্রায় _স্্ীচ শূদ্রশ্চ স্ত্ীশূত্রং ত্ৈ 
ত্রীশৃদ্রায়, নেচ্ছন্তি ইতি নিষেধং কুর্বন্‌ প্রধানোপাসনায়াং স্ত্ীশৃত্রস্তাপি 
অধিকারং দর্শয়তি । 

এস্কলে নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদ মধ্যে ইহা ষে ভাবে লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে, তাহা এই-_ 

“সব্বে “ব্দাঃ প্রণবাদ্িকাঃ, তং প্রণবং তৎসাম্মোহঙ্গং বেদ, স ত্রীন্‌ 

লোকান্‌ জয়তি, চতুর্বিংশত্যক্ষরা মহালক্্সীরষজ্জুঃ তৎসায়োইঙ্গং 

বেদ স আমুষশঃ কীততিজ্ঞানৈম্বর্যবান্‌ ভবতিঃ তন্মাৎ ইং সাঙ্গং 

সাম জানীয়াৎ, বো জানীতে সোংমৃতত্বং চ গচ্ছতি, সাবিত্রীং প্রণবং 


যজ্জ্বল ক্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি, দ্বাত্রিংশদক্ষরং সাম জানীয়াৎ, যো 

জানীতে সোহমৃতত্বং চ গচ্ছতি, সাবিত্রীং লক্ষমীং যজুঃ প্রণবং 

যদি জানীয়াৎ স্তর শৃদ্রঃ স মৃতোইধোগচ্ছতি, তম্মাৎ সর্বদা 

নাচষ্টে, যদি আচষ্টে সআচাধ্যঃ তনৈব মুতোইধো! গচ্ছতি ॥* 
ক্রমশঃ ) শ্রীরাজেন্ত্রনাথ ঘোষ । 


ওমার-প্রমাদ 


[ পারসীক ওমার খায়েমের উপবনে ফুল ফুটিত, পাপিয়া ডাঁকিত, 
সাকী স্রাপাত্র পূর্ণ করিত । কবি ও জ্যোতিষী ওমার বহু দিন হইল 
জমী লইয়াছেন । বৃটিশ মালাকর ফিট জেরাল্ড ওমারের পুষ্পবন হইতে 
ফুল চয়ন করিয়া মাল্য গ্রন্থন করিয়াছিলেন । একদিন সেই মাল্য আমার 
হাতে পড়ে । মান! দেখিয়া আমারও মাল! গাথিবার সথ চাপিল। 
“মেড-ইন-বুটেন” মাল্য ছিন্ন করিয়া) বহুমুলয হেম-তারের পরিবর্তে দেশী 
দেব-কাপাসের হত্রে ছিন্ন মালোর পুষ্প দিয়া মালা গীথিলাম। কিন্ত 
এ মালা কি তেমন হইবে? হউক বা না'£ হউক, আমার কিন্ত মাণা 
গাঁথিয়া আনন্দ হইল । ইহাই বথেষ্ট।] 

১। 
কপোতের করুণ কাকলী 
ওই আসে বাশবন হতে, 
অতীতের কত তীব্র ব্যথা 
ভেসে ওঠে ওই গীত শোতে । 
২। 
প্রদোষের স্বচ্ছ নীলাকাঁশ 
ধীরে হয় নিজ্রভ মলিন, 
প্রতীচীতে জবাপুষ্প আভা 
ধীরে হয় আকাশে বিলীন । 
| 
দূর গ্রামে উঠে শঙ্খ রোল 
গৃহস্থের দেবতা মন্দিরে ; 
এক মাত্র সঙ্গীহীন তারা 
জলে উর্ধে সায়াহ্ন তিমিবে । 
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৪ | 
বকুলের গন্ধে ভরা বায়ু, 
অন্তবীক্ষে নক্ষত্রের মেলা, 
বিশ্ব স্তব্ধ গভীর আনন্দে 
নিরানন্দ আমিই একেলা । 
৫ | 
ও কি শু? সাঁকী বুঝ স্মাসে ? 
কণু ঝুন্ত নুপূব নিক্কণ , 
লাগা আনন ; চান্দাদয়ে 
আন্কাপ থাক কতঙ্গগ ? 
৬। 
ছারা শু-, পঠ আসে সাকী, 
সুপ্রভাত শোতহ ডান হাতে, 
লগ্ী যেন সমুদ্র আলো 
উ্জিতেছে স্থ্টির প্রভাতে । 
৭ | 
£সসাকি, বোসো তৃণাসনে, 
[শরোপিবি শতলক্ষ তারা । 
ঢালা মণ, এতক্ণ ধবে, 
বিনা মদে আছি মৃত পারা । 
৮ | 
কি সুন্দর পুবাণ মদিবা 
নব ভাণগ্ডে লভিয়াছে স্কান। 
ধ্ঠা তুমি, ধন্ সরা, ধন্য-- 


ভাগ দবা কনেছে নির্মাণ । 
নি | 
শোন সাকি, কহি পূর্ব কথা-_ 


পূর্ণগ্রাস গ্রহণ সে দিন, 
বৃদ্ধ এক কুস্তকার গৃহে 
দাড়ায়ে ছিলাম সঙ্গিহীন | 


উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা । 


১৬ 
চারি ধাবে কৃম্ত কৃম্তী ঘট 
কত কি যে ছিলথাকে থাক; 
কৃম্তগ্রামে সহসা শুনিনু 
কথাবার্তা , মামি তো অবাক । 
১১] 
কেহ মৌন শ্রোতা, কেভ বক্তা, 
কেভ কবে মীমাংসা! বিচার ; 
এক কুন্ত কাহল রুধি 1 
“কেবা কম্ত 2 একবা কৃম্ভকাব ?? 
১২। 
অনা কুম্ভ কাভ আঅতঃপব, 
“মাথ' নাভ, শুধু গপাবাজি , 


“সাব কথা শান মোল কাছ- 





“বড "তন দয়াবান কাঙ্জী 
০৩ । 
“সামান্ত মুন্তিকা হতে যিনি 
“তুলেছেন মম উপাদান, 
এ ফত্র সহ যিনি মোর 
“করেছেন আকাব প্রদান, 
১৪ । 
“নে কি শুধু মুন্রিকায় পুনঃ 
“পদাঘাতে নাপর তরে ৮৮ 
“হেন চিন্তা আহাম্মক বিনা 
“নাহি জাণে কাহারো মস্তবে , 
১৫। 
“কুট শিশু সেও যে ভাঙ্গে না 
“ঘে পাত্রে তুষিতে করে পান, 
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«.পমবশে করোছন যিনি 
“কুম্ত কুম্তী ঘটাদি নির্মাণ, 


৮৪ 
“লাধ তিনি, কি সম্ভব ?-- 
“করিবেন স্বকীরি বিন ; 
“নট শিশু চেয় নিনি কি বে 
“এত নীচ, 'এ বৃদ্ধিভরট 1” 


১৭ । 
/কহ নাতি কণ্রল উর 
কশ্চগাঁমে কিছুক্ষণ ধার £ 
পাল ফম্ত কদাঁক"ন এক 


কতিয়' সিল -াঁবল্গাবে__ 


চলি | 
“অসগাবক দেখিয়। আমায় 
“সবে কবে নাঁসিকা কর্সিঘত, 
“আমার বেলায় ভাঁন কাব 
*্ভয়েছিল হাব কি কম্পিত গগ 

১৯। 
“শুনিয়াছি”__ কাত অন্তা ঘট-_ 
“চার নাকি কি এক বিচ, 
“্তকিমের চাক্ষ ধমপ্রভা, 
“কারো তথা নাঁহিক নিস্তাব 1৮ 


২৬ | 
শুনি ইহ! কহে প্রন্িবাসী-- 
“আবে ভাই তুমিও যেমন, 
পুষ্ট লোকে রট'য কলঙ্ক, 
“অতি তিনি মহত সঙ্জন ।* 


উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা | 


২১] 
অতঃপর শ্রষ্ক ফুম্ত এক 
স্ক।তরে কঠে, তুলি ঠাই-_ 
“বহু দিন আছি “ভাল' ভয়ে, 
“তে আর রসকব না । 
২ | 
“কত যদি, হবু মনে তয়, 
“দ্রান্দাবাস কনে মোরে পুর্ণ, 
“মগ্জুরিংব শুঙ্গ আণ তক, 
“নব ,হভ পেগ! প্দবে ভুর্ণ ৮ 
২৩] 
মুগরিত সব কম্তগ্রাম , 
হেনকালে এক কুস্ত বলে, 
“ওই হের দীপু মুক্দরূি, 
“বাহু নাই, বাহু গেছে দলে। 
২৪। 
“ভাটে আজি বিপুল জন] 
“নব নব ঘটাদি কিনিতে , 
“ও শোন, ঝাকা লায় সুটে 
"আসিতেছে আমাদের লি 1৮ 
+৫। 
শুষ্ক ঘট, গ্রহণের দিনে, 
কতে ছিল মরমের বাণী; 
দাগ সাকি, এক পাত্র মণ, 
শক্ক প্রাণে নব শেভ আনি । 
৬৩ | 
শান বলে-_-“পানে তুষানল; 
একমিব নহে শাস্, সাকি)__ 


$ঠ 
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স্বর্গে মদ্য, মদ্য রক্তশোতে, 
মদ্যতীন তন্ত্রক্র ফাঁকি । 
১৭ | 
লোক নিন্দা! ?-_-কহ “লোক? কাবে? 
তুমি আছে! তাই আছে লোক , 
কোথা রবে জোতিক্ষমণ্লী 
নিভে গেল তোমা আলোক £ 
২৮ 
লোকলজ্জা দলিয়া চরণে, 
কি কবিল গোকফুলে আভীব' ? 
ধর্মাভয়ে কে ছেডেছে প্রেম ? 
তবে কেন ছাঁডিব মদিরা ? 
৯ । 
দেত ভোাক্ষ যাবে? যাক ভেঙ্গে । 
চিরস্থায়ী কি বস্ত জগতে ? 
স্থরা মাপা এক কৃহ্‌ * শ্রেয়ঃ 
সুরাশূগগ শত পাক্কা + হতে । 


৩৪ | 
আঁষু নহে কাহারো অধীন,__- 


আগে থেকে আয়ু আছে ঠিক-_ 
নড়ে না সে, লক্ষ স্বস্তায়ানে 
তিল কম কিংবা তিলাধিক | 

২৩১ 
যাঁরা আছে, অথবা আসিবে 
কিংবা যাবা আজি পলাতক, 
গোড়া হতে সবারি মুত্তিক? 
করা ছিল, পৃথক পৃথক । 


* কুহ-অহোৌরাত্র অমাবস্যা তিথি । 
+ বাঁকা অছোরাত্র পূর্ণিমা তিথি । 


উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


৩২] 
বৃহস্পতি ওই যে হোথায় 
জলিতেছে তাবা-ভবা মীনে, 
তাঁরো মাটি হয়েছিল স্থির 
মোর সাথে, সেই এক দিনে । 
৩৩ | 
তবে কিনা আমার মাটিতে 
ছিল লেগে দ্রাক্মীলতা মূল, 
পিউ পিউ ডাকলে পাপিহা 
ভাই তথ হদয় আকুল । 
৩৪ । 
কোথ1 আজ মিথিলার সভ ? 
কোথায় বত্রিশ সিংহাসন । 
দ্রা্গীগুচ্ড এখন ৪ কি দোলে ? 
লতা বোলে, আগেও যেমন ! 
৩০৫ | 
মনু পরাশব-রকাোথা তারা ? 
বোবা! হয়ে বয়েছে মাটিতে ; 
কিন্ছ কুঞ্জে আন্সি৪ পাপিয়া 
পিও পিও কুভরে নিশীথে 
৩৬ 
পাও করে রক্তিম কপোল 
বরসভীন স্মৃতির বচন, 
পিউ ববে গোলাপ পেলব 
ধরে আভা অরুণ বরণ । 
৩৭ । 
অরুণ বরণ দাও স্তুরা, 
অরুণ মদ্দিরা কব পান) 
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আনো বীণা, শুনা ৪ আমাগে 
আশ" ভর বিপহর গান 
2. | 
দাস পভ ভেদচ্ছোন বদা 
ভাঁশিপাব নাহি অবকাশঃ 
নহে মরু, অগবা নগব, 
চলো তথা কবি গিনা বাঁস। 
৩৯। 
নদীতীবে পাঁধিব কুটীব 
অন্হীন বনভম মাঝে, 
শ্রধু তুমি এক সঙ্গী, সাকি 
জীবানব সর্দিহাল সাঝ। 
( ক্রমশঃ ) প্ম্তবেন সায় 


জিত্ভ।না * 


১১ কিনুপে হিন্দু ও মুসলম'নেব স্বাস' মিলন সাধন কবিয়া একটি 
বিরাট ভাঁরতীয জাতি গড়িয়া তোলা য ইতে পাবে + 
(২) ক উপায়ে গবর্ণমেন্টের সাহাযোর প্রতাশা না কিয়া, অতি 
অল্প সময়ের নধো ভারতের নরনারীকে শিক্ষিত করা যায? 
শ্রীশিবচন্ত্র দত্ত, এম-এ | 


* “উদ্বোধনের” পাঠক পাঠিকাগণকে আমরা উপরোক্ত প্রশ্্ের 
মীমাংসার জন্ট আহ্বান করিতেছি । উত্তর সংক্ষেপ ও সরল হওয়া 
বাগুনীয়।-_সম্পা্ক। 
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ভুলভ্রান্তির সভিত অনবরত সংগ্রামের মধ্য দিয়া আমাদের 
জীবন সিদ্ধিলাভ কবে । মনের ততকালান অবস্থা ও সংস্কার অন্রসারে 
আমরা টপায়বিশেষকে সিদ্ধিলাতের একমাত্র পঙ্থা বলিয়া মনে করি 
এবং তাহাকে জীবনে কাধাকরী কত্রিবার অন্ত প্রাণপণে চেষ্টা 
করি। কন্ত কিছুকাল পবে প্রতীয়মান হর থে উক্ত উপায় সিদ্ধির 
চরম দসোপালে আমাদিগকে আরোহণ করাইতে অসমর্থ, বরং 
যাহকে আমর দৈনশিনি জাবনে সত্য বাঁলয়া মনে করিয়াছিলাম 
তাহাও একটা ভুলভ্রান্তি মাত্র, তখন সেই উপায়কে পরিত্যাগ 
কারয়া আমরা নুতন পথ গ্রহণ কার এখং উহাকে জীবনে 
প্রতিফলিত করিতে চেষ্টিত হঠ ' সিঞ্চিলাভের উদ্দেশ্তে উপায়সমূহের 
ক্রমপরিবর্তনের নামত জাবন-সংগ্রাম । পিদ্ধির সব্বোচ্চ পোপানে 
আরোহণ কিয়া আনব অবশ্বে বুঝিতে পারি থে পুব্ব পরিত্যক্ত এবং 
সত্যরূপে প্রতীয়মান উপারসমূহ বাস্তবিক ছুল প হ--ঞ্গুলি সিদ্ধি পাভের 
সোদান মাত । 

বাওঞ্গত জাবনের পঙ্গে বাহা মত্য একটা আতির বা সমগ্র 
মন্ূবা জাতর পঙ্গেও তাহা সঠা। আতিহাসিক বুগের প্রারস্ত 
হতে মানব জাতি পৃথিবাতে শান্তি স্থাপনের আদশকে কায্যকপী 
কারতে চেষ্টা করিতেছে । এই আদশ-সিদ্ধির অন্ত অনেক উপায় 
অব্লম্বিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত অবশেবে শাপ্তি স্থাপনে অসমর্থ 
বলিয়া পরিত্যক্ত হহয়াছে। পুথিঝাতে সম্যক শাস্তি স্থাপনের আদর্শ 
টা মরাঁচিকান্ পণ্চান্কাবঝানর মত একটা গুল কি না জানি না। 
মানব হৃদয়ের এই প্ি“তম আশা কথনো ফলবতী হইবে কি না 
বলিতে পারি না। কিস্ত এই প্রচেষ্টা আবহমান কাল হইতে চাঁলয়া 
আমিতেছে এবং যতদিন মানবজাতি পৃথিবীতে জীবিত থাঁকিবে ততদিন 
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এই আশাও তাহার হৃদয়ে আগরূাক থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। যে 
সকল উপান প্রথিবাতে শান্তিস্কাপন উদদ্দশ্যে পরীক্ষিত তইয়া অবশেষে 
বার্থ বলিয়' পরিনাক্ত হইয়া ভাতার সমলাদনাই এই প্রবান্ধব 
উদ্দেশ্য । ভারতের সাধনা এই আদর্শ-সিদ্ধিব জনক কোনা উপায় 
নিদ্ধীরণ কবিতি পাবে কি না উপসদ্হাব হাতা আলোচনা করিব | 
বাজনীতি ও পন্ম প্রধানত এই ছুই পাস সহায় পুথিবীন্ত 
*ন্তি স্তাপানব “চষ্টা তহয়াছিল এবং এখানা ভইতেছে । প্রথমতঃ 
আমব বাঁজনীতি স্ধন্দ আলে ০না কবির । আনক দিন মান্তষ মলে 
করিয়াছিল যে প্রশিলীত এব অণও সাআজা স্কাপন দাবা শান্তির 
রাজা স্তাপিত হইবে পিতৃতুলা এক রাজচক্রবত্তীর অধীন সম5। 
ম'নবজ্া্তি এক পরিবাঁববা ভ্রাতাৰ গায় শাস্তির সঠিত অবস্থান 
করিবে । এই প্রকার শুভকপ একছন সাম্রাজো ভিসা, 


। বাসি 


ছধ, কলহ 
অথবা বাদ-বিসম্বাদেক “কান কাবণ খাঁকাব না আলেকজে পাব 


€ সীভ্াঁব বোধ হয় এউ মহত-উনদশ্ত। গাণোদি এ ভহয়া প্রথিবা-জয়ে 
এ্বুদ হইয়াছিলেন | যাবাপেক মখাধুগর ইত্হ'সে অস্টীয়াব সদ্রাটগণ 
£ঠ আশ! জদয়ে পোঁণণ করিস নঙ্জদিগকে ভগবাণনব পার্থিব 
গ্রশানধিরূপে 65105 ত09 920 ৪ 00560018117) 
মন করিতেন এব” উতববাবি ছার যণ্বাপ জয় কবিয়া ন্থায় 
শাণগ্ত স্কাপনরূপ আশা-মবীচিজাব সশ্চান্ধীবিত ভইয়াছিলন ! আষ্টায়ার 
সনাটে” সত পাপ (1১799) এবং যাধাপের  হগুবাজা সনহরু 
বিবামস্ভিন সণ্গ্রাণমর বক্তমপী ছ্বাপ" মৃবাপব মধাগেব ইতিহাস 
লিখিত হইতাছে 1 আম্মেপ ঝনঝনা। মুচর্ষের কাতবধবুনি, বালকবালিকার 
আর্তনাদ এব* বিধবার হাভাকাধব মধা দিয়া সবাপে শান্ত স্বাপনৰ 
প্রচে্টা সম্পূর্ণ বিকল হইয়াছে. আলেকজগ্ডাব, লীষ্কাব বা নেলপা- 
লিয়নেব আঁশীব সফল সম্বন্ধে বলিতে লচ্চা ক সু 

পউথ্থায় হৃদি লী-ন্তে দকিদ্রাণাং মনোঁব212। 

বারিবাতবিনির্শৃক্তা ক্ষণত্তাৎ 5পলা যথা 0৮ ( শকুস্তলা ) 

ভগবান শ্রতোক জাতির নিমিত্ত একটি ভৌগলিক সীমা 


৩২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


(95051501108] 1009090061৮ ) নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । কোনে 
শক্তিশালী জাতি ঘখনহ উক্ত সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্বক অপর জাতির অধিরুত 
স্বানের উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছে তথনহ উহা বিষময় ফল 
প্রদান করিয়াছে । ইহা ত পুথিবাব ইহাঁসৈর প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত 
বহিয়াছে। আজ বোধ হয় আর মানুবকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দ্রেখাইতে 
হইবে না যে সাআজ্য স্থাপনের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ট: করিবাণ 
চেষ্টা একটা প্রকাগু ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে । 

পরস্পরের মধো সালিসা দ্বারা অনেক সময়ে আমরা বিবাদ- 
[বসঙ্বাদের নিষ্পর্ডি করি। এই উপায় দ্বারাও একবার যুরোপে 
শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল । যুাপীয জাত একভান হহয় 
(09016 9 15010009 ) হেগ সহরে পাঁলিপী সভার 0 ৮80)166800- 
0০আ৮) জন্য শাণ্তিমন্দির 71610191006 1620৩ ) প্রতিষ্টা করেন 
কিন্ত অনৃষ্টের পবিভাসঞ্মে যে রাষ্ট্রণাক্তি সব্ব প্রথমে উক্ত শাহি 
বৈঠকের কল্পনা কবে, সেহ আবাল সব্রপ্রথমে জয় স্বার্থ সিছ্ধির 


পা 


জন্য অপর জাতর শকীদ্ধে বুক শ্বিণা করে যুবোপের গ 


জা 


বতনরের ই!তহান পয্যাকে।০শ। কিনে হেগেব সাললী সভার 
শান্তি স্কাপলের নিরর্থক চেনার পিল পাঞবিক্ধপে প্রভারমান। হথু। 
বিগত মহাসমরের শাশুলভায় কালমুত জাতিসংঘ 11-65ম001 
[২5010705 ) ভেগের শাস্তিসভ। অপেক্ষা আর অধিক শ্ুভকব ফন 
প্রসন করিবে ক লা জানি পা। আইন কানুনের দারা মান্সের 
স্বাভাবিক প্রবৃন্তির গ।ত শরাধ করা বাস্তবিকহ অসন্তব । 

“নদৃশং চেষটতে স্বশ্ুড'ঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানাপি | 

প্রকতিং যান্ত ভূতানি নিগুহঃ কিং করিম্যতি ॥৮ গাতা । 

পরে যুরোপের রাজনাতিবিশারদগণ মনে করিয়াছিলেন যে বিভিন্ন 
জাতির শ্বাথ অক্ষু্ বাগিলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ কলহ হইবার 
সম্ভাবনা কম। বিভির রাস্ত্রণক্তির মমতা 9 সামগ্তীস্ত ছারা মুরোপে 
শান্তি স্বাপিত হইতে পারে। ইহাকে ইংরাজীতে 1512)02 ০1 
৮১০৬৪ বলে। উনবিংশ শতান্ধীতে যুরোপের জাতিসমূহ এই নীতি 
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অনুসরণ করিয়াছিলেন কিন্তু ফরাসী বিপ্রৰ হনে আদম করিয়া 
১৮৭* খুষ্টাক পথাস্ত যুরোপ শান্তিস্থথ অন্ুতব করিতে পারে 
নাই । ১৮৭* খুষ্টান্দে যে সকল রুত্রিম উপায়ে এবং গোজামিজ 
ত্বারা ফরাসী ও ভ্রাম্মন জাতিব মধ্যে সন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে একটি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ লুক্কাঘিত ছিল) এর 
বীজ ই পরে বিগত মহাসংগ্রামে মহমভীরুঠ়রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। 

গত অদ্ধশতাব্ধী ঘাঁবৎ নুরোপের রাজনভি-নব্দিগণ শাস্তি 
স্বাপনের নিমিও অন্ত কহকগুলি উপায়ও উদ্ভীবন করিয়াছিলেন | 
বিভিন্ন রাস্শার্চি সমুহের অস্ত্রবল বুদ্ধি বিশুন্ন আতিব মধো বাণিজ্যের 
সম্প্রসারণ ও প্রজাতন্ত্র শাসনের উৎকর্ষ, এহ উপায়সশুতভের মধ্যে 
বিশিঈ বলিয়। উল্লিখিত হইতে পারে; কিন দেবভাব পাঁধভাঁস এই সমস্ত 
উপায়হ বার্থ হহয়াছে। যুবোপের বিগত মঠাসমরে এই "পায় গুলির 
বার্থতা মাত প'রঞ্ণাব বূপে প্রমাণিত হইয়াছে। মান্তধ মনে করিয়াছিল 
যে বিগ াতিসমূহ যদি পাশবিক শক্তিতে সমুদ্ধ হয় তবে “কহ 
পবম্পব্র বিরুদ্ধ যুদ্ধ .ঘাখণা করিতে সাহসী হইবেনা। এই হুল 
ধ।তণার নিমিন্ভ বিগত মঠাধুপ বোধ হয় দশ বৎসর নিন শিপ্ান্ছিল ; 
কিন্ত হথন উহা! আরম্ত হইল তগন [নন ভিন বাষ্টশক্তিব অন্তনিহিত 
পাশবিক প্রবৃটিগুলি এইবপ জঘগ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিল যে তাহার 
ফলে সমগ্র পৃথিবাব্যাপী মা অশাপ্ডি ও অন এঁর সত্রপাত হইয়াছে । শান্তি 
প্রয়ামী বৃুবোপায় রাজ্যসখুহের শাসলসট্বিগণ অশবার ভাবি স্নষে 
বিভিন্নদেশ যদি বাণিজাুত্রে পরম্পব গ্রণিত হয় তবে অন্ততঃ স্বীয় সার্থ- 
সিছ্ধির নিমিত্ত তাহার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। কারণ? এইন্ধপ স্থলে 
যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইলে পরস্পরের আর্ক শ্বাথনাশের সম্তীবনা-হ অধিক । 
কিন্ত আজ ইহা স্পষ্টই মনে হইতেছে যে বিগত মহাসমর যুবোপের মহা- 
শর্ত সমূহের বাণিজা-স্বার্থ-সংরক্ষণেব নিমিত্ই প্রধানতঃ আরদ্ধ হইয়া 
ছিল। সর্বশেষে প্রজাতন্ত্রশাসন জাতীয় সুপ্ত জিধাংসা প্রবু্ির বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইতে কিন্ধপ অসমর্থ তাহাঁও আমরা বিগত যুদ্ধের ইতিহাস 
হইতে হৃদয়গম করিতে পারি । ফরাসী দেশে ত প্রজাতন্ত্র শাসনই প্রচলিত 


শু 
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আছে। আজও মনে হইতেছে যেন ফরাসী দ্রেশের জনসংঘরূপ প্রবল 
দানবের প্রচণ্ড তাগুব নৃত্য যুরোপের শাস্তির গ্রতিধঞ্ধক হইয়াছে । এমন 
কি আমেরিকার গর্বিত প্রজরাতন্ত্রশাসনও এই মহা আহবে নানাবরূপে 
ইন্ধন যোগাইবাছিল। উক্ত প্রপ্ানন্ত্রের প্রধানসচিব যদিও ত্বীয় দেশকে 
যুরোপের কলহ হইতে দুরে রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভথাকার 
জনসংঘ স্বাধীনতা নামে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিযাছিল এবং অবশেষে শকুনির 
টায় পক্ষ বিস্তার শর্বক পুতি মাংসথগ্ডের লালসাম রণাঙ্গনে পতিত 
হইয়াছিল । 

অনেকের আব।ব এইরূপ শ্রান্ত ধারণা আছে বে যুদ্ধ দ্বারা বুদ্ধের 
নিষ্পত্তি হইবে। বুদ্ধের আন্রসর্গিক নিটুরতা ও বব্বরতা, যুদ্ধপিপ্ত জাতি- 
সমূহের দৈনন্দিন জীবনের অশান্তি, শিপ ও বাণিজ্যের ধ্বংস, জাতির 
ভবিষ্যৎ আাশাস্ল যুবকবৃপ্দের পগ্রামানলে আত্মাবসজ্জন প্রস্তুতি ঘাদ্ধের 
অধশ্ন্তাবী বিষময় ফল, মানব [তির বুদ্ধেব প্রতি বিতৃষ্তা অন্ম।হবে বলিয়। 
অনেকে হুল ধারণা পাথণ করেল, কিন্ু বৃদ্ধের ত্বারা যুব বিরতি 
কখনও সম্ভবপর নহে । খ্বৃতাতি দ্বার। কখনও অনপ শির্বাণিভ হইতে 
পাদে না) বরং উহ্বা বুদ্ধি হ পভয়। থাক | সভা বটে বন্ধপতা। ও লিষ্ঠুবতা 
মানবের মনে যুদ্ধের উপব একটা সাময়িক বিতৃষ্ঠা আনিয়া “দয় [কন্ধ 
উঠা অভান্ত ক্ষণপ্তায়া | পরাজিত জাতি পুলরায় শর্তি সঞ্চয় করিবামাত্র 
সমরানল 1দ গুণবেগে প্রজ্জলিত হয়। 

রাভনৈতিক চেষ্টার সহিত সমান্তরালভাবে ধন্বের দ্বারাও পুথিবীঠে 
স্থায়ী শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে । 

বহু শতাব্দা হইতে খুষ্ট-ধম্ম জগতে শান্তি-স্থাপনের প্রয়াম পাইতেছে। 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব (11505911190 0£ 05০৫) ও মানবের ভ্রাতৃত্ব 13100001- 
11০০০ ০61081)) দ্বারা পুথিবাতে স্বর্গরাজ্য (05111500170 01 1162৮27 90 
5810) স্বপনের অভিলাস প্রতোক স্বধল্মনিচ খুঙ্গানেব হৃদয়ে ছু শহাব্দী 
যাবৎ পোষিত হইতেছে । প্রায় সমস্ত খৃষ্টান ধন্মযাডকগণের দূ বিপ্বাস 
আছে যে সমগ্র নানবজাতি তাহাণের ধম্ম অবলম্বন করিলে জগতে চিরশাস্তি 
বিরাজ করিবে। যীশুধুষ্টের শাসনে--অবশ্ত তাহার ধশ্মের পুরোহিত 


মাঘ, ১৩৩২ |] পৃথিবীর শান্তি-সমস্তায় ভারতের দান ৩৫ 


গণের দ্বারা পৃথিবীতে কোনও বিবাদ-বিসংবাদ অথবা হিংসাদ্েষ থাকিতে 
পাবে না_-এইব্ূপ উন্মাদ আশা পোবণ দ্বারা প্রকৃতিদন্ত মানব মনের 
বিভিন্ন গঠনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রবোজনীয়তা অস্বীকার করা হয়। 
সমগ্র মানব জাতির খুষ্টধর্্ম অবলম্বনেব সম্ভাবনা স্বীকার করিলেও তন্দারা 
পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপনের আশা সুদুর পরাহত বলিয়াই মনে হয়। 
যুরোপের বিভিনর্দেশেব জাতিপমৃহ তত এক-ই ধর্মে দীক্ষিত আছেন । 
তাহাবা ত এক-ইঈ পিতার উদ্দেশ্যে জানু পাতিব! প্রার্থনা করেনঃ কিন্তু 
ইহা সন্বেও যুরোপ শান্তি-সুখ কখনও আস্বাদন করে নাই) বরং 
যুরোপেব মধাধুগেব ইতিহাঁম পর্যালোচনা করিলে দেখ! যায় যে তথাঁব 
ধন্ষেব জন্ত যত রক্তপাত হইয়াছিল অন্ত কোনও রাহ্গনৈতিক কারণে তত 
হর নাই । এমন কি বিগত মহাঁসমবেও সম্গ্রামলিপ্ত খুষ্টান জাতিসমূহ 
পবস্পরেপ স্বপর্শীবলম্বী আততাঁমিগণের ধ্বংসের নিমিহ সর্বদাই তাভাদের 
ধম্মমন্দিরে প্রার্থনা করিতেন । ধন্মন্যত্রে শ্রথিত ভ্রাতৃভীবও যে কত ক্ষণ- 
সায়া হাভার অন্য বিশদ উদ্াহবণের বোধ হয় আব প্রয়োজন হইবে না। 

বর্তমানে সাধারণে প্রচলিত ধন্মসমূহ প্রধানতঃ মানবের মধো ভ্রাতৃ- 
ভাব আনয়নেব চেষ্টা করিতেছে ।  ঈশ্বরেব কর্তৃত্ব বা প্তিত্র ঘোবণা 
করিয়া উল্ত ধর্মমতগুলি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একটি ত্রাতৃভাব 
বিস্তীবেব চেষ্টা কর । খুঈপন্্ম,। ইসলামধর্ম, ইছুদিধন্দম এব” ভারতে 
প্রচলিত ঈশ্বববাদে প্রতিটিত ধর্মীসমূহ দৈতবাদমূলক | আপাততৃষ্টে মনে 
হয় নে এই সফল ধর্মমত সনের আলাচনা ও বিস্তাব-সভাষে মানবজাঁতিব 
মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দু হইতে পারে, কিন্তু ইহাঁও অতীব সতা ষে 
ত্রাতৃত্ববন্ধন অতিশয় দুঢ বন্ধন নহে) বরং উহা সহজেই শিথিল হইয়] 
যায়। স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে ভাই ভায়ের বুকে ছুরি বসাইতে 
দ্বিধা বোধ করে না। প্রতিদিনই আমাদের জীবন-নাঁটকে ইহা অশিনিত 
হইতেছে এবং ইহা অতীব স্বাভাবিক । আমি বদি অপরকে প্রবঞ্চনা 
বা ধংস করিয়] স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধি করিত পাবি তবে ধর্ম বা প্রেমের 
দোহাই দিয় কেহ আমাকে উহ! তইতে প্রতিনিবুন্ত করিতে পারিবে না। 
বিশ্ব-প্রেমের অজুহাতে সাধারণ মানুষ স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে না। 
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এক রক্তমাংস সম্বন্ধে জড়িত ভ্রাতাগণেব মধ্োভ বথন ভিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি 
পাশবিক ভাবেব দৃষ্টান্ত, বিরল নহে, তখন কল্পিত ঈশ্বরেব সম্তানগণেব 
মধো উক্ত ভাবের অপ্রাচুষ্যের সম্ভাবনা কোণায় ? 

তাহা হইলে কি মানবজাতির মধো শাস্তি-ফটপনের কল্পনাও অসম্ভব ? 
ধর্ম কি বাস্তবিক-ই এই কল্পন! বাস্তব আাকাবে পরিণত কবিতে একাগ্ড 
অসমর্থ? আমাদের মনে হয়, সব্বধন্মসার শাঁবতীয় বেদাত্ত-ধম্ম এ মহা 
সমস্তার মীমাংসা কবিতে একমাত্র সমর্থ । এই মাত্র আমরা দেখিণাম ০ম 
ভ্রাতৃত্ব সন্বন্ধের দ্বার! স্তায়া শাস্তি স্থাপিত হইতে পারে না। 
ভ্রাতাও আ্র।ভার প্রতি হিংস! দ্বেব প্রভৃতি হাব পোষণ কারতে বিন্দমাত্ 
ইতন্ততঃ করেন , কিন্ত বোধ হয় নিত উন্মাদ নাতীত “কত নেব 
উপর ভিদ্সা বা দ্বেষ কবিহে পাব না, লিজস্থ কেহ অপহওণ করিতে 
পালে না, নিজল্ীুঃ2 কেহ কাঁতব হইনে পাবে লা) নিভাক পবন 
কবিয়! নিজের বাদ্ধত ঠওষার খল্লল দ অসম্ভব । হাঁদ বিদ চবাশিণৰ 
যাবতীয় প্রাণিনিচয়কে অ'ম লিজেব জগ্রা্রূপ মান করবি ভাব আদার 
ভারা হিংস' বা ছ্ধেপ অসভ্ভস ৬উযা ভা, 

“যশ্মিন্‌ সর্ব'ণি ভুহানি অঅআ্মবাভূদ্দিজাপ-নঃ 


? 


তত্র “কা মোহ কহ শোকামক তুম পশ্রাতিত। কাঠাপানদ 
মাহাব সমস্ত ভূত সত আত্মপটি হহাছে সেইদ্প এক পৃ সম্পন্ 
ব্যিব গঙ্গে শাক বা মোত জন্তুর হন না। 
“শুত্যাঃ সমুঠামাপ্পোত ৫2 ইহ লালের পণ্ভতি ৮0 কঠ)। 
ঘি? এই পুরথ্থিবীতে বিঙিন্নভাব দশন করেল তিনি মুত্তা হ প্রা হন । 
তিন ধর্ম এঠ এক ভাঁব-হ প্রচাব কবে। একতশাব 
উপলব্ধি করা-ই বেদাপ্তের চবম লক্ষণ । এই একহ উপপন্ধি দ্বাবা ই 
ব্ক্তিগত জীবন বা সমগ্র মানবগাতির মধে শান্তি স্কাপিত হইতে পারে। 
“নিন্যোহনিত্যানাং চে নশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্স্থং গেতনুপশ্ন্তি ধীরাস্তেযাং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেঘাম্‌ ॥” 
( কঠ)। 


মানবজাতি শ্যাগের সঙ্কায়ে যত এই একত্ব উপলব্ধির অভিমুখে 
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অগ্রসর হইবে ততই সে হিংসা দ্বেব প্রভৃতি পশ্তভাব ভুলিয়া যাইবে । 
মানব যত আম্মার গৌনলবে প্রতিষ্ঠিত হইবে শতই তাহার দুটি বাহিক 
স্থখ সম্পদের প্রলোভন হইতে প্রতিনিবুত্ত হইবে । মানব ঘতই আত্মার 
অপবিগীম শক্তি অনুভব করিবে ততই সে বাহক অন্্র শঙ্পেব প্রতি বিশ্বাস 
বিহীন হইবে , ক্রমশহই ভাভাব মশ অন্তমুথীন ভইবে | এবং অবশেনে 
সেশিজের স্বতন্ত্র অস্তিহথ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইয়া বিশ্ব-জগতে আপনার-ই 
প্রকাশ দেখিলে । 

বাস্তবিক £ (্রমের দ্বাবা আগতে শান্তি স্বাপন হইতে পার» কিন্তু 
ভ্রাতৃভাবেব উপর এই “প্রম প্রতিটি হইতে পাবেনা একহ ভাবকেই 
অবলম্বন করিয়। এ$ প্েষেব উৎকর্ষ ও চরম পরিণতি তইন্ে পারে। 
মান্তষ তণনই জগতকে অন্তরের সভিত শালবাসিত পারে এবং জগতের 
নিনান্ত অকিঞ্িৎকব প্রাণাব নিম্৪ আত্ম-বিসঙ্জন করিতে পারে, 
খন “স নিজের ক্ষুদ্র আহ ভুলিয়া গিয়া বিরাট আমির মধ্য দিয়া 
নিঃজকে জগনের সহিত অভি ভাব দর্শন কর, তল তাভাঁষ প্রেম 
কেবল মানন জাতি” মন্ধাহ সামাবন্ধ থকে না। অড ও চেতন সমগ্র 
বিশ্ব-রাঁতর ভাহার প্রমেল পাত্র ভয়। “মভয়ং সর্বভৃতেভাঃ মন্তঃ সর্বং 
প্রবর্ততে--আমা ভইতিই সমস্ত জীবজগৎ প্রবর্তিত হইয়াছে ইহা 
উপলদ্ধি করিয়া তিনি সর্ব জী:ব অভয় প্রদান কাবন। 

অনেকে ভখ ত বলিবেন বে ব্যক্তিগত জীবনে সন্ভবপর হইলেও 
সমগ্র মানব জাতির পক্ষে এইরূপ একত্ব অনুভব একটা কল্পনা মাত্র; 
একই আশা পাবণ কবাও একটা প্রহেলিকা মাত্র । বোধহয় ইহা কতক 
পরিমাণে সতা। সমগ্র মানব্ভাঁতে কনো এই উচ্চ আদর্শে উপনীত 
হইতে পারিবে কি নাজ্ঞানি না, পৃথিবীতে ও কদাপি চির-শান্তি বিরাজ 
করিবে কিনা বলিতে পাবি না । পুথিবী ভ স্্গির প্রারস্ত হইতেই 
কুকুরের লেজের মতন-ই মনে হইতেছে । একবার টাঁনিয়া সরল করিয়া 
আবার ছাড়িয়! দিল উহা পুনরাব পূর্বব-বক্রভাব প্রাপ্ত হব। 

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে মানব ভুল ও ভ্রান্তির সহিত সংগ্রাম 
করিয়া-ই অবশেষে চরম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয় । জগতে শাস্তি স্থাপনের 
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নিমিস্ত অবলম্বিত উপায় সমূহেব আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিস! 
উহাদের নিরর্৫থকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, অন্ততঃ পৃথিবীর 
ইতিহাস ত এগুলির ব্যর্থতা প্রমাণ করিয়াছ। বেদাস্তোপদিষ্ট উপায 
পরীক্ষা করিবার এখন এক অপুর্ব স্থযোগ আদিবাছে। বৈজ্ঞানিক ও 
মনস্তত্ববিদগণ ইতিপূর্রেই জড়েব ভিতর দিয়া জগতের একত প্রমাণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । কফেবলমীতর ইন্দ্রিয় ৪ মনেব সহায়ে বাহ 
জগতের একত্‌ স্বীকার করিলেই চলিবে না। আত্ম প্রতিষিত একত্ব 
উপলব্ধি কবিতে পারিলে-ই আমাদের উদ্দেগ্ত-সিদ্ধ হইবে । সমগ্র জগং 
এই ভাব গ্রহণ কবিতে অসমর্থ হইলেও ইহা নিশ্চিত সতা যে মাগুষ যন 
এই আদর্শ উপলন্ধির অভিমুখে অগ্রসব হইবে তই সে পৃথিবীন্জে শাস্তির 
বাজ্য নিকটতম করিবে । 


--নিখ্লানন্দ | 


জগৎ-কারণ- উশ্বররুষ্ণ ও শঙ্কর 
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রচনানুপপত্ডেশ্চ লাঁুমানম্‌ ॥ অ২,পা ২, ৮॥। 

* হরানন্দকৃতা-দীপিকা-_-অনুমীয়তে ইন্যন্মীনং প্রধানং জগৎ- 
কাঁরণং ন, কুতঃ, তন্তাচেতনন্রেন জগতো গিরিনদাীসমুদ্রাদেঃ বচনায়াঃ 
সর্িবেশকরণস্থান্থপপত্তেঃ | 

কৃত্রার্থ__“যে হেতু চেতনের প্রেরণ! ব্যতীত এরূপ বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল 
জগৎ রচন! কর! অচেতন প্রধানের পক্ষে অসিদ্ধ বা অসম্ভব, সেই হেতু 
অগৎকার্ধ্য দেখিয়া অচেতন প্রধানের অনুমান অসিদ্ধ অর্থাৎ হয় না!” 
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ভাষ্য-তাৎপর্যা £-ভিন্ন পূর্ব-পক্ষ--তোমাদের উন্র মীমাংসা (ব্রন্গস্থত্র ) 
বেদান্ত £ উপনিষৎ ) বাঁক্যেব অর্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত, অর্ক শাস্ত্রের হ্তাঁয় যুক্তি 
মাত্র অবলম্বন করিয়া কান সিদ্ধান্ত কবা বা কোঁন সিদ্ধান্তের দোধাম্ত- 
সন্ধান কবা উচিত নহে । 

সিল্গান্ত-পক্ষ-_তগাঁপি পক্ষ ভাল কবিয়া বুঝিবার জন্য সম্যকজ্ঞালে বর 
লিবোধী সাংখাঁদি দর্শানব নিবাশ করা একাত্ত কর্তবা। এই হেতু 
বেদ-বাঁস “ই অক্ণাদেব অবনাবণা কবিণাঁছেল | প্রার্র্ব তোমাদের 
আপন্তি সানু বেদান্তেব সার্থ তাতপর্না সদ্ধীন করা হইয়াছে এক্ষণে 
মন্ক্রিব দাবা তোমানদর মন গুন করিয়া সয় মতের পাষণ কবির । 

ভিন্ন পর্ব-পক্ষ-মুক্ফিব নিমিন তত্জ্ঞান (কি স্টপাঁদে লাভ করা 
ধায় তাহার) নিরূপণ ৭স্পপক্ষ (জীব এ জগত সম্বন্ধীয় ধারণা) স্বাপন 
করাল ত চলে, বে পব-ব্িদবায্ুক পব-মত খগ্ডানব প্রায়াক্মন কি? 

সিদ্ধাত্ব-পক্ষ- প্রায়াজন আছে। সে সকল মাতব অঙ্গারতা দেখান 
একান্ত কর্বা । সাংখ্যাদি শান্সেব মাহাত্বা আছে! আপাত সুন্নতে 
বোঁধ হয় এী সকল শাস্্ও মভাঁজন পবিগৃহীত এবং উহার দ্বাবা তরজ্ঞান 
অন্মিতন পাব । উহাঁশে অবিৎক্ষণ লোক প্রলুন্দ হইতে পারে । সর্বজ্ঞ 
কপিলর কথিত এব সৃক্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত এই মিথান্জানে লোকে 
অবিচারিত ভাবে উহা গ্রহণ কবািব । অহ্গএব মুমৃক্ষুগণের হিতেব জন্য 
তঁ সকল শান্তের অসারতা দেখান একান্ত কর্তব্য । 

ভিন্ন-পূর্বব-পক্ষ--সাঁণথা মতেব গুন পূর্বে ত ভইয়াছে, আবার কেন ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ__সাংা নিজেন মত স্াঁপনেব জন্য শ্তিবাক্যেব কদর্থ 
করিয়াছিল, (সগুলি "সামরা পুবব স্তরে অসঙ্গত দেখাইয়াছি। অধুনা 
আমবা অন্ুমানকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মানিয়া বিচার কররিব। এক্ষণে 
সাংখ্যবাদীবা ক্টাহাদের মত বর্ণনা ককুন । 

পুর্বব-পক্ষ___যেমন ঘটটি মুন্বায় পদার্থে মৃত্তিকা বিশষে ) মৃত্তিকা 
অন্বিত (ব্যাপ্ত) থাকায় মৃত্তিকা (€ সামান্য ) সে সকলেব কাবণ, 
স্ইব্ধপ সমস্ত বাহিক (ক্ষিত্যা্দি) ও আন্তব ( বুদ্ধাদি । ভাব পদার্থে) 
সুখ, দুঃখ, মোহাদি অদ্বিত থাকায় স্ুখ-ছুঃখ-মোহাত্মক কোন এক 
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সামাত সমষ্টি । কারণের অন্তমান করিতে হয়। সেই পদার্থটি ত্রিগুণ 
(সন্বাদি) ও মুত্তিকারই ন্যায় অচেতন । বাহা-জগত-ূপ কার্ধা যখন 
চেতন তখন তাহাঁব কাবণও9 অ.১৩৭। চেতন পুরুষের প্রয়োজনের 
নিমিত্ত সেই জড় সাঁমীন্। বিশ্ত্র বিবিধ বিকাঁবে পরিণাম প্রাপু হয়। 
বাহা বসব পবিণাথ দেখিষাও “সই জড সামান্তের কল্পনা করিতে 
হস ( অর্থাৎ শাভাঁৰ পরিণাম আছে হাভাব কাঁবণও আছে । এই 
রূপে কার্যা-কাবণ-সন্বন্ধ “নর্ণঘ কর্বিন করিতে অনবস্য দোষ [1২০016৭0৭ 
20110710111] ভঈতত বক্ষ গাইবার আনা আদি কাবিণ প্রধানের 
কল্পুন] করিল হয় )। 
7)০নাগো। 1110০1৮ 

িক্গান্ব-পদ্ষ- 7 দই স্তঅপিদ্ধি দোম | সী*গয কেবলমাঁত দৃষ্টান্ত 
বলে ভণঙ কারণ জদ-পণা্নব কন্পলা কবিক্েজেন । কিছু দ্ীস্থ 
যুক্তি নতে, যন্ফিব সমর্পক্ঞ হইল পাব । ১ বালব ভোতাভাস 
পোন' তিনি, চেন কর্ঠল প্সনপিটিন ( অর্থাৎ চেনন কর্তৃক £পরিতি 
না ভইয়া । কোনও অছেন্ন পদ'্গক কে'ন৭ “বাশন উদ্দেশ সাধনের 
জন্য “বিকার ( বস্তাভেদ । বচনা করিত দেখেন নাই | গুভ, অট্টালিকা, 
শযা, 'আসন ৭ কী'ভমি প্রস্তুতি যাঁভা কিছ সুগ দুঃখ প্রা্সি। 
পপিভাব বোগা « 'ষ» সকল বস্কত আ্থ তয় তাহার সংগ্রহ এবং 
যাহাতে ভঃণ তয় ভাতার পবিতীব ) বস্তছেদ । বিভিন্ন পদার্থ ১ সমস্তই 
চেহুন শিল্পী দারা বিবচিত হতে দেখা ঘায়। কেবল একথালি জড 
প্রস্তর নিছে পুরুমেব ভোগের জঙ্টা বিচিন্ন ছোগা বন্্ত পবিণমিত হইতে 
পারে ন'। মৃত্তিকা-পাবাণাপি ভণ্ড পদার্থ যখন চেতন কর্ডক প্রেত্রিত না 
হইয়া অল্পমাত এ টুবছিরা বহন করিত পারে না, খন অচেনতন প্রধান 
“করধপে এই পুথিব্যাদি লৌক, নদন্তর্বন্থী কর্মফল ভোগ জগ্য নালা স্থান, 
বাহ (স্থল) এ আরধাঁহিক (স্চদ্ঘ শরীবাঁদি মাতিধাদি জাতি, অসাধাবণ 
কাগা-কারণ-সন্বন্ধে বিশ্তাপদ জগত €:170122715 ৮0110) ও বচনা 
পাবিপাটাযুক্ত নানা কর্মফল অগন্তভব করিবাব উপধুক্ত আশ্রয় (01- 
থা ৮০10 )-যাতা অভি বড বুদ্ধিমান শিল্পীবও ভর্ববোধা ও কল্পনার 


মাঘ, ১৩৩২ | ] জগত্-কারণ_-ঈশ্বররুধণ ও শঙ্কর ৪১ 


অভীত---এই অষ্কত জগৎ রচনা করিবে ? আমব! দেখিতে পাই মৃত্তিকাদি 
দ্রব্য কুম্তকারাদি কর্তক 'অধিঠিত ভইয়' নানারূপে পবিণাম প্রাপ্ত ভয়। 
এই দুষ্টান্তে জণ্র প্রধানের ও কোন৭ এক চেতন অধিষ্ঠাতা আছে স্বীকার 
করিত হয় । ৩ 1 সব প্রতিপক্ষ হেল্ীভাঁধ দোষ। একথা কি করিয়া 
স্বীকার কবি) যেজড মুন্িকংতে এফ ধর্ম আছে, আড-গ্রধানে তাহার 
অভিবিক্ত জগত বচনা শক্ষি ) ধন্ট্ আছে বা মুন্তিকার কম্তকারাঁদির 
ন্যায় (প্রধানের অপিষ্ঠানাকে পবিস্গাগ করিয়া জ্টি কানা হইতে পারে। 
(অর্থ'ৎ গুলা-পকুনিতে অছেননত ধর্ম আছে অপ উহা ক্ব্টিবিষয়ে 
নিন্দপক্ষ, আ্তন্স । হকিকা কুস্ভকাঁন কর্তক [্রেকিভ হইনা ঘটাদি 
আকাদব পরিণত ভয় | কিন্ত হল" প্ররুণ স্ট্টিকার্মো সেরূপ কোনও 
অরপঠালেল আপক্ষা কাদে না ইহা কিন্াপ সাকার কদি 1 দেখা 
যায় অঃহতন মানি নেভানব দ্বার অধিষ্ঠিত 1 এইকপ তইলে আতি- 
বিবোধ৭ ভয় না গ্রহ যুক্তিতেও দোষ হয় না। ৪1 স্বরূপ-অসিদ্ধি 
দো । ঈশ্পব কষ ভাব কাবিকাল বদলান, 
তদালাং পলমাণাৎ সমন্যণন্ঞিক্ডিভঃ প্রবুন্িষ্ড । 
কারণকার্ধাবিন'গাদবিভাগাদৈশ্রকপাস্তা | ১৫। 

মত্তান্তক তইতে পৃথিবী পর্যান্ত সকল কোই অবান্ু কারণ আছে, 
যেতেতু-কাবণ হইতে কার্মোর ভিদ ৭ অভেদ বাবহাঁর হইয়া থাকে 
সর্বববধ কার্ধাবই ভেদ « অছেদ বাবত'র আডে । (কুণ্ডল € স্বর্ণে ভেদ 
আছে, কিন্ত ফুণুলত্ব নাশ হইলে উহা সর্প ভইনে আনি )1 দ্বিতীয় 
হেতৃ-কাবণশক্তি তন কীধোব স্টৎপনহি হষ্টতি পারে (তিলের মধ্যে 
তৈল নির্গমনের শক্তি আছে বলিয়া তৈল বাহির হয়। তিল হইছে কালি 
বাহির হয়না )। তৃতীয় হেতুঁ-সকল কার্ষোর পরিমাঁণ আছে অর্থাৎ 
পবিচ্ছিন্ন বা সাবয়ব পদার্থ । চতুর্থ, সকল কান্োব একটি বিশেষ ধর্ম 
আচ। 

ইাঁই যদি হয় তাঁহা হইলে সব্বরজস্তমোগুণের ও. পূর্বোক্ত কাবণ 
হেতু, সংসরগপূর্বকত্ব ( কারণ ন্বীকাঁর করিতে হয । কারণ, উক্ত 
গুণত্রয় পরিচ্ছিন € পরিমাণ বিশিষ্ট )ও এক একটি বিশেষ ধর্খাযুক্ত | 


৪২ উদ্বোধন [ ২৮ বর্ষ-_১ম সংখ্যা | 


যাহা পরিচ্ছন্ন ও বিশেষ ধন্মযুক্ত তাহার নিশ্চয়ই কারণ স্বীকার করিতে 
হইবে এবং সেই কাঁরণকে আমর! চেতন বলিব | 
প্রবৃস্তেশ্চ ॥অ ২,পা হস্ত ২ ॥ 

দীপিকা--আন্তাং তাবদিনং রচনা ততসিদ্ধার্থায়। প্রবৃতিত সাম্যাবস্তাতঃ 
প্রচা তন্তস্তাঃ অচেতনস্ত' প্রধানত চেতনা নধিষ্টিতস্তান্তপপত্তেঃ | 

সত্রার্থ-"অচেতল-কারণভ-পন্ষে প্রবুদ্তির অন্পপত্িি আছে । 
কায্যোনুথখ হওয়াকে প্রবুতি বলে, ভাহা কতন্ত্ররূপে আসতনের সন্ধে 
অসম্ভব |” 

ভাঁষ্য-তাত্পযা | (সিদ্ধান্ত-পক্ষ- রচনা ও দুরের কথা, রচনা সিদ্ধির 
জন্ঠ যে পরবৃত্বি ছাহাও অচেহল প্রধান পক্ষে স্বাণীন হাবে কবা 
সম্ভব লহে 1 বিশেষূপে কোন বস্থুর বিল্টাসেব নাম রটনা এবং সেভ 
বিস্তাসকে কাধে পরিণত করিতে হহলে যে চেতনেক ইচ্ছা সম্থালত খত্্র 
তাহার নাম প্রবৃত্তি। শ্ষ্টি করণোদেশে প্রধানের যন প্রবৃত্তি হয় 
তখন তাহার সাম্যাবস্তা ভঙ্গ হয়। এ বৈধম্যাবস্থায় গুগত্রয় পরম্পর 
অঙ্গাঙ্গিভাব পাপ্ত হয়। তাহার পর কোনও এক বিশিষ্ঠাকাপ কাষ্যে 
উন্ুখ হওয়াই প্রধানের প্রবুন্থি। াকগ্ছ এরূপ প্রবৃণ্ড টেতনের দ্বাা 
অধিষ্ঠিত না হইয়া অচেতন প্রধানের পক্ষে সশ্তব নতে ৷ দঈগাচ্চাদৃষ্টসিদ্ধিঃ 
_দৃষ্ট পদার্থ দেখিয়া আমধা অধৃষ্ঠ বিষয়ে অন্তমান করিয়া থাকি 
(11000001019 001) 10956170007 1010151021 00105 11 উদাহরণ 
_মুত্তকার বা রথার্দি অচেতন পদার্থের "সন্ূপ শ্রবুত্তি দথ! মায় না। 
কুস্তকার বা রুথবাহকের অধিষ্ঠান ছাড়া কেহ কথনও মুর্তিকা বা রথকে 
বিশেষ কাধ্যাভিসুখী হইতে দেখে নাউ 1 এই হেতু আমবা নিক্স প্রকারে 
অন্রমান €591166৭ ; করিতে পারি-- 

ৃষ্টাস্ত দেখিয়া অজ্ঞাঁতি বাঁ অদু্ঠ বিষয়ে জ্ঞান হইতে পাকে, 

কিস্ক «খানে কোনও কূপ দৃষ্টান্ত লাই | 

যেহেতু অন্মান ত্পাদক দৃষ্টাস্ত নাহ সেট হেতু অচেতনের প্রবৃত্তি 
অসম্ভব | 

সেই হেতু অচেতনের প্রবৃত্তি দুর্ঘট | 


মাঘ, ১৩৩২ | ] জগৎ-কারণ-_ঈশ্বরকৃষণ ও শঙ্কর ৪৩ 


সেই হেতু অচেতন-প্রধানের জগৎ্স্থষ্টি-প্রবৃন্তি সিদ্ধ । 

পূর্বব-পক্ষ__কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যান কি ? 

সিদ্ধান্ত পক্ষ--য্দিও কেবল চেতনেব প্রবুতি দেখা যাঁয় না সন্ত, কিন্ছ 
চেতনের দ্বারা অধিচিন তালে অচেহন-রথাদির প্রবৃত্তি দ্ হয়। 
পক্ষান্তরে অচেতন সংঘুক্ষ চেতনের প্রবুতি দেখা যায় লা। 

পূর্বব-পক্ষ-_যে আধাবে প্রবুন্ডি (রথে গমন-প্রবুণ্ি ) দৃট হয়, উত 
কি সেই আধারের প্রবুন্তি » না যাভাব (চেভনের ) সংযোগ হেতু 
আধারে গ্রবৃতি দেখা যাইতেছে “সহ অধিষ্টঠনের প্রবুণ্তি? এক্ষণে 
নিয়লিখিত । 1)1101772 ) অন্মান আমরা কবিতে পারি-- 


র্ 


যদি বল চেতনের প্রবৃত্তি, ভাঁহা হইলে তোমাদের নিগুণ ব্রঙ্গবাদ 
খণ্ডিত হইবে । 

যন্দ বল অচেতন আধারেব (রথের বা দেহেব প্রবৃত্তি, হাহা 
হইলে আমাদের অচেতন প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব হইল । 

লিদ্ধান্ত-পক্ষ-_মাহাতে প্রবুগ্ডি দেখা যায় ভাহাবই প্রবৃত্তি । জড় 
আধারও প্রতাক্ষ এবং শাহার প্রবুত্িও প্রতাক্ষ | শ্ুদ্ধচেতন প্রবৃন্তির 
আশ্রম কিন্তু তাহা রথাদির গ্টাঁয় প্রত্যক্ষ নভে । প্রবুটিযুক্ত দেহেই 
চৈতন্টের অস্তিত্ব অন্নমান ৭, মুতদেহে হব না। সেই হেতু বলিতে তল 
অচেতন রথাদদি জীব-দেভ হইতে সম্পূর্ণ পুথক ৷ দেহ চলে, কারণ তাহাতে 
চৈতন্ত আছে। কেবল রথ বা দেহ বা প্রধান কথনও চলিতে পারে না । 

পূর্বব-পক্ষ_যদি বলি প্রবৃত্তিও যেমন দেতের ধর্ম চৈতন্তও সেইরূপ 
দেহের ধর্ম হউক । 

সিদ্ধান্ত-পন্ষ--তাহা ভোমরা বলিতে পার না; কারণ তাভা হইলে 
তোমাদিগকে চার্ধাকদ্দিগেব শ্তায় ঘুক্তি করিতে হইবে। প্রবৃত্ভিযুক্ত 
দেহের জ্ঞানে চৈতন্তের সন্ভাব । অস্তিত্ব) অনুমান হয় এবং সেই দেভেব 
অভাবে চৈতন্তেরও অভাব হয় [01100736000 ০ 4১275670901 
৪া)0 [01661600৩ 1 অতএব চৈতন্ দেহের ধর্ম । এ কথা কপিল 
কোথায়ও স্বীকার করিয়াছেন কি ? (চার্ধাক মত ত অ, ৩ পা ৫৩1৫৪ 
স্তর বিচারিত হইবে ) 


৪৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ- ১ম সংখ্যা । 


পাস আপা পি সস পা লাস লী ০৯০ পপি সি টি পি ৩৮৮৯ টিসি পিপিপি পাচ ৯ শি সি ০ 


অচেতনে ষে প্রবৃত্তি দেখা মায়, সে প্রবুণ্তি অচেতনের বটে কিন্ত 
তাহা চেতন হইতে হয়। ৫তনই জড় দেহেব প্রবৃত্তির কারণ । হেতু 
এই, চৈতন্ত থাকিলেহ দেহের প্রবুহ্িৎ চৈত্ঠ ন। থাকিলে “হের প্রবৃক্তি 
থাকে না 01001060000 5১065510606 0000 10100101000 ) | 
কাষ্টের আশ্রয় ব্যভীত দাহাদি কার্ধা সম্ভব নহে বটে কিন্ত আগ্র সংযোগ 
ব্যতীত দাহাদি কাঘা কে কবে দেখিবাছে ? আগ্ন-সংযোগে কাটে 
জলনাদি বকার রূপ, চেতন কতৃক অডের প্রবুদ্দি সম্পানও সেইন্ধপ | 

চার্ধাক মত সম্বন্ধে আমপা ৩ অধ্যায়ে ৩ পাদে ৫৩ সুত্রে আলোচনা 
করিব, তথাপি বাপি ধখ শাহারা যে স্পচ্সাধনার৫থ রথাদিব প্রবৃত্তি 
পেথান, শহাঠাতেও -১ঠশ দেঠের ক রশহা আছে। চেতন যোগে 
জীব-দহেৰ প্রবৃতভি এবং সহ জীব ধেভ সংলোগে রথাদির প্রবৃতি দেখা 
যায়, কেবল রখের এবুকি সম্ভব নভে । 

পূর্ব-পন্দ-আক্ম। দভাদতে কংঘুক্ত সা. কিন্তু তাহার নিজের 
কোন প্রবৃও না । কেবপ জ্ঞানস্থরূপ থে, হাহার আবার প্রবুগডি 
কি? যাহার প্রন নাহ তাহার প্রবন্কভাও থাকিতে পারে না! 
নিশ্নলিখিতরূপে আমরা এই শ্যায়টি ফপিত কাঁরতে পার 

ধে প্রবর্তক, তাহার প্রবুিও দখা যায়--ঘেমন অন 

ঘন বিজ্ঞালাআ্ম। প্রবুগ বিহান, সই হেতু তিনি প্রবর্তক নহেন | 

সিদ্ধাপ্ু-পক্ষ-_-অয়ক্কান্তনণিরগ্ত রূপাদির দু্গান্তে কিন্তু অগ্তরূপ 
দেখা ধায়_প্রবৃদ্ি হাংনয়ও প্রবর্ভকতা পি হয়। অয়ঙ্কান্তমণি নিজে 
স্থির কিন্তু লোহার কণাগুলি ছুটাছুটি করে। প্রবৃন্তিহীনা নিদ্রিতা 
পর্যাঙ্কস্থা বূপপীকে রেখিয়া অনাথ কহ কাণ্ড ঘটিয়া “গল।| শি 
রাজফুমারের রাঁজকাযো এরবৃদি নাই, াকন্ত তাহাকে হেতু করিয়া 
কত ঘুদ্ধ ঘ্টমা গেল। গোলা'পর গন্ধে মাদকতা আছে, স্পর্শে 
কোমলতা আছে, ব্ধপে উজ্জল আছে কিন্গু প্রবৃন্তি নাই তথাপি 
নাপিকা, হক ৪ চক্ষু তাহাকে অনুভব করিলেই চঞ্চল হইয়া 
তাহাকে অভিলাষ করে। এই ভাবে সর্বগত, সব্বা্সা, সব্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তি ঈশ্বর সমুদয় জগতেব প্রবর্তক ৷ 


মাধ, ১৩৩২ । ] জগত-কারণ--ঈশ্বররুমঃ ও শঙ্কর ৪৫ 


পূর্ব-পক্ষ--তোঁমবা বল এক মম্মাই আছেন, জগৎ বা অন্য 
কিছু নাই। অতএব প্রবর্ত্য (যাহাতে প্রবৃছর সঞ্চার তয়) জগত 
ন! থাকায় প্রবর্তক আত্মা ও অনুপপন্ন হয়। 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_-আবিগ্ভাকল্সিত নাধরূপান্িকা মায়ার আবেশ থাকাতে 
প্রবর্ত্যের অভাঁব ঘটে না। ঈশ্বব-চৈন্ন্-গ্রাবর্তক এবং মায় 
প্রবর্তা ৷ 

পয়োহনুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥ অ ₹, পাঠ, স্থ৩॥ 

দীপিকা-_পয়ো যথা অচেতন বৎসবিবৃদ্ধোে অনু বাঁ নিয়দেশ- 
গমনায় প্রবর্ততে তদ্বৎ প্রধানমপি প্রবন্িম্যাতি ইতি ডেদেব ঘ্দি তর, 
তত্রাপি পয়সি বতৎসম্ত অদ্দুনি ভেদ্নেদ্কন্ত ঈশ্ববস্ত সমাশ্রয়নং বতঃ 

হতরার্থ-_“ধেমন দুগ্ধ আপনা আপনি বংস মুগ্দে করিত তয়, যেমন 
জল স্বভাববশে বৃষ্টিকবপে শ্তন্দিত তয়। সইক্ষপ প্রধানও পুরুণার্থসিদ্ধির 
উদ্দেশে আপনা আপনি প্রবৃস্ত হয়ঃ এপ কলিলে আমনা বলিব, 
দেখাইব, প্রদ্শিত স্তলগুপিতেও ১তলেখ নিমিভতা আছে। ভ্রাপ্ধর 
প্রবর্তন বংসের অধান ভহা প্রত্যক্ষ" হদ্ুঙঈান্তে 
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প্রবর্তন অনুমেয় 1৮ 

ভাঁষ্য-চাত্পযয । পুব্ব-পক্ষ-গো এগ্ধ অচেতন হইলেও তাহা নিজ 
গ্ভাববশতঃ বৎসমুখে ক্ষরিত হয় অনতন জল স্বীয় স্বভাব বশত 
লোৌককল্যাণে স্তশিদিত ভয় ভাঁতারা চতনের অপেক্ষা রাখে না। 
সেইরূপ অচেতন প্রধানও স্বভাব বশতঃ পুরুনার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয় । 

পিদ্ধান্ত-পক্ষ-_ইহাও সাঁবীয়সা ( সিদ্ধান্তের যোগ) নহে । উক্তস্থুল- 
দ্বয়েও আমাদেন ঢেতনের অনুমান করিতে হয়। উতনের অধিষ্ঠান 
ব্যতীত যেমন জড় রথাদিৰ প্রবুন্তি কোন উদ্দেশ্য বিষয় গতি 
সম্পন্ন হয় নাঃ তেমনি উক্তস্থলছয়েও চেতনের অধিষ্টান বাতীত প্রবৃত্তি 
( পুরুধার্থ বিষয়ে গতি ) সম্ভব নহে । এই হেতু আমাদিগকে শাক্স- 
বাক্যের অধীন হইয়া সমস্ত লোকের পরিস্পন্দন ( গতি ) সম্বন্ধে ঈশ্বর 
বা চেতন-কারণতা স্বীকার করিতে হয়। 

জলের উপ্/হরণ সাধ্য ৷ সিদ্ধান্ত ) মধ্যেই নিহিত অর্থাৎ দশটি 


5৩ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা । 


জড়ের প্রবৃন্তিন হেতু ষখন চেতনের অধিষ্ঠান_-জল যখন জড়-_ 
তখন তাহারও প্রবৃত্তির হেতু চেতনের অধিষ্ঠান। আরও দেখ ধেনু 
চেতন, তাহার ইচ্ছা ৪ বসের প্রতি জ্েহ থাকাতে ছুদ্ধের স্ন্দন হয় 
অতএব উহাও সাঁথা-পক্ষ-সমর্থক উদ্দাহরণ নহে । বৎসের চোষণে 
হুপ্ধী ক্ষবিত হয়, ইহাঁও ছুপ্ধের প্রবুত্তির কারণ । এবং সাধারণ 
দৃষ্টিতেও ভরলের গতি একেবাবে নিরপেক্ষ নহে, ভূমির নিষ্নতাকে 
অপেক্ষা করে। “উপসংহারপর্শনানেতি চেন ক্ষীরবর্তিঃ (২ আ, ১ পা, 
২৪ স্কু) স্ত্রে যে বিনা বাহিক কারণেও স্বাশ্রয়নিষ্ঠ-কাধ্য হওয়ার 
কথ! বর্ণিত হইয়াছে তাহা লৌকিক দৃষ্টিতে, প্রত পক্ষে সর্বত্র বা সমুদয় 
কাষাই ঈশ্বর সাপেক্ষ | 
বাতিরেকানবস্থিতেশ্টানপেক্সত্বাৎ ॥ অ২, পা ২, সু ৪ ॥ 

দীপিকা--সত্বপ্রধান বাকিরকেণানব-ন্ততেরনবস্থানাত্বাহাস্তানপেক্ষত্বাৎ 
সাতক্্েন মহদাদানামুৎপাদণ শ্যাদিতিশেখঃ । 

স্তক্রার্থ-“কন্মও প্রধানের ক্রোডস্ক (অর্থাৎ প্রধানের ব্যতিরেকে 
অবস্থান করিতে পারে না) প্রধানের রূপবিশেব, সেজ্ন তাহার 
নিয়মিত প্রবর্তকতা নাই । পুরুষ শিতা, সনাতন, সুতরাং তিনিও 
নিয়মিত প্রবুশ্তিব কাবণ নহেন। কন্মাদির মি নিয়ামকতা না থাকিল। 
নাহা হইলে কখন শ্য্টি, কথন প্রলরঃ এরূপ হয় কেন? উক্ত কারণে 
সাংখ্যমতে স্কট্টি ৪ গ্রুলয় অসম্ভব হয় । 
ভাষ্য-ভাতপধ্য । সিদ্ধান্ত-পক্ষ--তোমরা বল সন্বাধিগুণের সাম্যাবস্থাই 
প্রধান। গুণত্রয় ব্যতীত অপর কিছুই লাই । সেই জড় প্রধানকে 
হষ্টযনুখ / কাধে প্রবৃন্ত ) এবং গ্রলযোন্দুথ ( কাধ্যে নিবুদ্ত ) করার এমন 
কিছুই নাই । পূর্বব-পক্ষ_-কেন পুরুখের অধিষ্ঠান আমরা স্বীকার করি, 
তিনিই প্রধানের প্রবর্তক হউন? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_তিনি ত উদ্বাসান, নিক্রিয়, সেজন্ত তিনি কাহারও 
প্রবর্তক নহেন, নিবর্তকও নহেন | এই হেতু প্রধনকে অনপেক্ষ ব। 
স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হয় এবং উহ্‌! স্বাধীন ভাবে কাহারও অপেক্ষ1 ন। 
করিয়! প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু চৈতন্টে অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড়ের প্রবৃত্তি 


মাঘ, ১০৩২ । |. আগত-কারণ-_ ঈপ্বরকীষ € ক্ষ ৪৭ 


অসম্ভব ই আমরা পূর্বেই বিচার করিয়াছি । কিন্ত ঈশ্বরবাদাদের 
পক্ষে এন্দপ প্রবৃণ্তি অপ্রবৃত্তি অন্তায় নহে। হেতু--ঈশ্বর সববজ্ত, সর্বশক্তি 
ও মাষাসহাঁয়। 
অন্যত্রাংভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥। অ২,পা ৯১ সু ৫॥ 

দীপিকা নায়ং তৃণপল্লবাদিদৃষ্টান্তোপ্যচেতনং জগৎ কারণং সাক্ষাৎ 
কারণং নাধয়ততি বতোংট্তেনস্ত ভৃণপল্পবাদেঃ স্বতন্তস্ত লন ক্ষীরং পরি- 
ণামোইপি। কুঁতঃ, অন্যত্র বলীবদ্দার্দি শ্গিতে পবিভ্যক্তি বা ক্ষীর 
পরিণামস্তা ভাবা । 

স্ত্রার্থ--“ধেমন তৃণার্দি' আপন স্বভাবে ক্ষারাকাব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ 
প্রধান ও মহত্ত্বাদিরূপে পরিণত ভয়) এ কথা বলিতে পাব না। তৃণও 
ধেনু$ক্ত না ভহলে ছ্জধাকারে পরিণত হয় না। ধেনুরুক্ত ব্যতীত অন্ত 
তুণে ক্ষীব পবিণামেব অভাব দৃষ্ট হয় ।” 

পূর্বব পক্ষ-তৃণ পল্লব ভল প্রভৃতি জড পদার্থ কাতার সাহাষ্য না 
ল্য়া যেমন দুদ্ধ। রক্তার্দি আকারে পরিণভ হয় €সইব্দপ প্রধানও স্বভাবে 
মহতৃত্বাদিরপে পরিণত হয়--কাভাঁর ও সাভাথোর অপেক্ষা করে না। যি 
তণ জলাদির সহকারী নিমিন্ কাবণ থাঁকিত) উপলব্ধ বা জ্ঞান “গাচর 
হইত তাহা হইলে আমরাও সেই সেই নিমিভের ৪ প্রণালীর অনুসরণ 
করিয়। তৃণাদি হইতে ভগ্ষাদি প্রস্তত করিতে পারিতাম। যেহেতু তাহা 
পারি না সেহেতু প্রধানের স্বাভাবিক পবিণাম স্বীকার করিতে হইবে । 

সিদ্ধাস্ত-পক্ষ--কিন্থু আমরা তৃণাদির তদ্ধাদিতে পাবিণামেব বহু 
সহকারা চেতন নিমিন্ব কারণ দেখিতে পাই । অরাধুজ ভ্ূ্রী শরাব 
। 281805৩] ) ব্যতীত অন্ত আধারে অরূপ পরিণাম দৃষ্ট হয় না। ধেন্ু 
কর্তৃক ভক্ষিত তৃণাদি ছুপ্ধবূপে পরিণত হয় বুষ কর্তৃক তক্ষিত হইন্লে 
এরূপ পরিণাম ঘটে লা। জরাযুজ পুরুষ শরীরে কদাচ প্েখা যায় 
বটে তাহারও কারণ বিশেষ আছে । যদি নিদ্দি্ই সহকারী কারণের 
অপেক্ষা না থাকিত তাহা হইলে তৃণাদি থাইলেই সর্বত্র হুদ্ধাদি দৃষ্ট 
হইত 1 মানুষ আপন ইচ্ছায ছুপ্ধ উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া 
তাহারও নিমিত্ত নাই-স্বাভাবিক ইহা বলিতে পার না। মানুষ অনেক 
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জিনিষ পূর্বে করিতে পাবে নাই, পরে কবিযাছে। দেখাও যায় ঝুঁদ্ধি- 
বলে নানা প্রকার থাছ্া দ্রব্যের সাহায্যে ধেহুব ছুগ্ধ প্রচুর ভাবে বুদ্ধি 
করিতে পারে । কাজকাজেই এ দৃষ্টান্ত ঠিক নয়। 
অভ্যুপগমেহপার্থাভাবাৎ ॥ অ২,পা ২১ সু ৬॥ 

দীপিকা-_ পুর্বং প্রধানস্ত প্রবৃন্থির্ণোপপঞ্ঠতে ইতি স্থিতং ইাশীং 
তত্প্রবৃন্েরভ্যপগমেতপি অথন্ত গ্রয়ৌজনস্ত নিমিভ্তীস্তরাীভাঁবাৎ পুরুষে 
ভোগাদেবসস্ভাবে নাভাবাঞি। 

হত্রার্থ_ প্রধান আপন-স্বতাবে মহণ্ন্বাদি আকাবে পরিণত হয়, 
তাহাতে অন্ত কিছুব নিমিত্ততা নাই, উহা স্বীকাব কবিলেও সাংথা দো 
হইতে অব্যাহতি লাশ করিতে পারেন না। ভাহাতেও প্রতিজ্ঞাহ নি 
দো আছে। 

সিন্ধীত্ব-পক্ষ-জচ-প্রনীনেশ কভিহ প্রবৃতি হইছে পাবে না। হবু 
বি বাঁদীব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাদক অন্তবেোধ যানি লওয়! মায়১ তাত হইলে ও 
তাহাতে প্রতিজ্ঞা-হনি দোথ হয। 

পূর্ব-পন্ষ--সে কিন্পপ £ 

পিদ্ধান্ত-পক্ষ-_ প্রধান বন্দ স্বএগ্র হয় যি আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় 
কাহারও অপেক্ষ! না বাথে। তাহা ভইলে হহা৪ মানিত ভইবে মে প্রধান 
যেমন সহকাবীর অপেক্ষা ধাঞে না তেমনি কোনও গ্রযোজনেবও অপেক্ষা 
রাখে না । কিন্ত প্রধানের এইবপ স্বাধীন-পতঃ-প্রবাত্ি মানিলে তোমাদের 
যে প্রতিজ্ঞ যে পধানের পুকপার্ঘসম্প্দনরূপ প্রয়োজন আছে তাহার হানি 
( বিরুদ্ধ ) হয়। 

পূর্বব-পক্ষ--যদ্দি বলি প্রধান সহকাবীর অপেক্ষা করে ন! বটে কিন্তু 
প্রয়োজনের অপেক্ষা করে। 

সিদ্ধাত্তপক্ষ--তাহা তইলে বিচারপূর্ববক প্রয়োজনের নির্দেশ কর। 
কিরূপ প্রয়োজন ? ভোগ ?--অপবর্গ--না ০হাগাপবর্গ উভয়ই ? 

পূর্বব-পক্ষ--ঘদি বলি ভোগ । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-- প্রধানের প্রয়োজন যদ্দি পুরুষকে ভোগ করান হয় 
তাহা! হইলে অপবর্গের আশ! নাই। 
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পুর্বব-পক্ষ-কিন্ত প্রধানকে অবলম্বন করিয়াই ত পুরুষে ভোগ ইহা 
প্রত্যক্ষ ৷ 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_ইহা বলিলে তোমাদের পুনরার প্রতিজ্ঞাহানি দোষ 
হয়। পুরুষের ভোগ ইহা অদিদ্ধ। পুরুষ নিগুণ+ নিক্রিঘ+ তাভাতে 
কোনরূপ অতিশয় (বিকার বিশেষ ) হইতে পারে না (আহিত হয় না) 
_-কাজেই ভোগ অসিদ্ধ। 

পূর্ব-পন্দ_-যদি বলি অপবর্গই (মুক্তি ) প্রয়োজন ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-__তাহা হ পুরুষের, প্রধানেস পুরুষার্থ সাধনের প্রবৃত্তির 
পূর্ব ও ছিল । স্থৃতবাং সে প্রয়োজনের সার্থকতা থাকে না। 

পূর্ব-পক্ষ-_পুরুষ নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব বটে কিস্ত অবিবেক হেতু 

খেত্রয় ভোগ কবে। প্রধান তাহাকে নানা বিষয়ের মধ্য দিব মুক্তির 

( অপবর্ণ । পথে লইয়। যায়, ইহাই প্রধানের প্রয়োজন । 

সিদ্ধাজ-পক্ষ-_-প্রধানেব অপবর্থ-প্রয়োজন! প্রি হইলে বক্কজদক 
শ্থ্বাদি জ্ঞানেব পুকষের অনুভব হইবে কন? অর্থাৎ প্রধানই বখন 
পুকষেশ মোন্* সাধন করিতেছে এবং চিন্ত বৃত্তির নিবোধের দ্বাবাই যখন 
উ্| সাধিত হয় তখন প্রধান পুরুষের সমক্ষে ব্ূপ রস গন্ধাদি ধারণ করে 
কেন ?-__ এবং পুরু উহাতে বন্ধই বা হয় কেন? 

পুব্ব-পক্ষ_তাহা হইলে আমরা বলিব ভোগ ৪ অপবর্গ উভয়ই 
প্রয়োজন । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-- প্রকৃতির অনন্ত ভোগের সীমা নাই। সে ভোগে 
তৃপ্ত হইয়৷ কোন কালেও মুক্তি লা করিতে পারিবে না । 

পূর্ব্ব-পক্ষ--অনন্ত বিষয় ভোগ করিতে হইবে কেন ? দশটা জিনিব 
ভোগ করিয়৷ তাহার অসারতা বুঝিয়া ওঁৎস্কোর (আকাজ্ষার ) নিবুৃভি 
করিলেই ভোগ শেষ হইবে । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-ভোগ-দান ফদি জড়প্রধানের ধর্ম হয় তাহার ব্যতিক্রম 
কোন কালেও হইবে না। যে জড়-বস্তর যে ধর্ম তাহা কোন ফালেও 
পরিবর্তিত হয় না। আগ্নি চিরকাল ধহনই করিবে, শীতল করিবে না। 
জড়ে চেতনের ন্যায় উৎস্ক্য ও তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। 

৪ 
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প্রধান__জড়' তাহার আবার ওতন্ুক্য কি? ইচ্ছ। বিশেষের নামই 
উৎসুক্য, জে তাহ অসম্ভব । গসপরদিকে পুরুষ নির্মল স্বভাব, স্ৃতরাঁং 
পুরুমের ৪ৎসুক্য অসজ্জব। 

পুর্বব-পক্ষ--কিন্ প্রধানের এইরূপ ভোগাপর্গ-সম্পাদন-প্রবুত্তি ন 
মানিলে পূরুষেব দৃক শক্তি (জ্ঞান শক্তি) এবং প্রধানের স্থ্টি শন্তির 
সার্থকতা কিরূপে হইবে? প্রধান স্বীয় প্রবুক্তিব ছ্বাবা ভোনশ বা জ্ঞাত! 
পুরুষের ভোগ্য ( স্থট্টি) নিন্মীনন করিয়া ওর উতুয় শক্তির সার্থকতা! 
সম্পাদন করিতেছে । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--উভয শক্তিব সার্থকতা সম্পা্দন করিতে গেলেও মুক্তি 
অসম্ভব হয়া পড়ে । স্ৃষ্টি-শক্তি (001০৩ । বেমন অনপ্ত, দূক-শক্তি ও 
(51১1০6 তেমনি অনন্ত | স্থটি-শক্তি দৃক শক্তি ছাডা থাকতেই পারে 
না। এক্ষণে সৃট্টি-শক্তি বদি অনন্ত-কাল থাকিয়া খায় তাহার সহিত 
দৃক-শক্তিকে ও অনন্তকাল থাকিয়া বাইতে কবে । কাজেকাজেই সংসার 
নিতা, মুক্তি কথাটি মিথ্যা । অতএব প্রধানর স্বতঃ-প্রবুত্তি মিথা । 

[ ফলিভাথ-_পুরুষ চিদ্রূপ বালয়। দৃক্‌-শক্তি সম্পন্ন এবং প্রধান 
ত্রিগুণাত্মক এই হেতু স্্টি-শক্তি সম্পন | দৃশ্য বা স্যগ্রি ব্যতী5 উক্ত 
উভয় শক্তি বাথ হইয়। বায় । দৃশ্য ব্দ না থাকে দ্ক-শক্তি থাকা না 
থাকা সমান হহইযা পড়ে, দর্শক যদি না থাকে দৃক্‌-শক্কি থাকিবে কোথায় 
অতএব দর্শক না থাকিলে তৃশ্যের অর্থ নাই । এক্সণে প্রধানের পুরুধকে 
ভোগাপবর্গদাতৃব্ূপ স্বতঃপ্রবৃত্তি মানিলেই পুরুষ ও প্রধানের শক্তিদ্বয় মাঝ 
নিবর্থক হয় দা । কিন্তু ইহাতে দোষ হয় এই, শক্তিদ্বয় নিত্য বলিয়। সৃষ্টি 
নিত্য, স্থষ্টি নিত্য বলিয়া সংসার নিত্য, সংসার নিত্য হইলে সংসারীও 
নিতা, সংসারী বদি নিত্য হয় তাহা হইলে তাহার সংপাব্র কখনও থুচিবে 
না বা সংসার হইতে মুক্তিলাও করিতে পারিবে না।] 

পুরুবাশ্ববর্দিতি চেৎ তথাপি ॥অ ২, পা ৯, স্থ ৭॥ 

দীপিকা পুরুষাবন্ধপঙ্গু । তত্রান্ধমধিষ্ঠায় প্রবর্ততে । প্ররত্বকো- 
ইয়স্কাস্তো বা যথা স্বয়ং প্রবৃত্তস্তদ্বদপ্রবৃত্তোহপি পুরুষঃ প্রবর্তয়িষ্যতীতি 
চেৎ তত্রাপি সান্লিধ্যাদয়শ্চ দোষাঃ প্রসজ্জেরন্‌। 


মাঘ, ১৩৩২ 1] জগত্-কাঁরণ-_ঈশ্বরকষ্ণ ও শঙ্কর ৫১ 


সৃত্রার্থ_-“পঙ্গথুর ও অন্ধের অথবা লৌহের ও চুম্বকের দৃষ্টান্তে প্রধানের 
প্রবৃত্তি অনুমান কবিতে গেলেও নির্দোষ অনুমান হইবে না 1” 

ভাঁম্য-তাত্পধ্য । পূর্বব-পক্ষ-- ঘি বলি এক পুরুষ দৃকশস্কি সম্পন্ন কিন্ত 
তাভার প্রবৃত্তি নাই এবং আর £কগ্জন পুরুব প্রবৃত্তি সম্পন্ন (গতি-শক্তি 
বিশিষ্ট ) কিন্ধ তাহার দৃক শক্তি নাই অন্ধঃ এইরূপ পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে 
আরোহণ করিয়া কাধ্য সম্পাদন করতে পারে, কিংবা চুম্বক পাথর যেমন 
নিজে গতি বিশিষ্ট না হইয়া লেহকে গতি বিশিট করে, সেইব্ধপে 
পুরুষ ও প্রধানকে প্রবর্তিত কবে । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-- ইহাতে দেখব হয় পুরুম প্রবর্তক হইয়া পড়েন এবং 
প্রধানও পবাধীন হইয়া পড়ে-পহাতে শ্বাকতহানি দো হয়। নিগুণ 
নিক্ষিয় পুরুদ কিরূপে প্রধানকে প্রেরণ করিবে । পন্গুর বাঁকপক্তি 
আছে তন্দবাধা £স অদ্ধকে চালাহতে পারে । পুরুষের এমন কোন প্রবর্তক 
শক লাই ফ্দ্ারা তিনি প্রধানকে চালিত করিতে পারেন--কারণ তিনি 
সর্ব বিবয়ে উদ্ধাসীন | আর যদি স্বীকার কর! যায় অন্ধের গনির লয় 
প্রধানের গঠি পঙ্গু বা পুরুষের প্রবর্তক-শক্তি-সাপেক্ষ তাহা হহলে 
স্বতন্ত্র গ্রধান আবার পরতন্ত্র হইযা পড়ে । চুম্বকের দৃষ্টান্ত ও দিতে পার 
না। চশ্বক হযে লোহকে আকর্ষণ ক্র তাহাও কতকগুলি অবস্থা 
সাপেশ্গ | চুম্বক পবিম জন আ'পক্ষা করে, মাজ্জিত না হইলে তাহার 
আকর্ষণ-শক্ি প্রকাশ পায় নী) এবং সমস্থত্রে স্থাপিত না হইলে লৌহ্ে 
হাভার ক্রিয়া ঠ না । এই কারণে পুরুষের সহিত চুম্বকেব তুণন! 
করা অগ্রপন্যাস হয় অর্থাৎ অন্যাগা দৃষ্টান্ত হয়। পুরুষের প্রধান্র 
নিকট সন্নিধান নি হা-চিরকালই সমান_-তদন্ুস'রে প্রধানের প্রবৃ্তিও 
ত্রিকালে একই অবস্থায় থাক! উচ্তি, কথনও শস্য, কন ও প্রপ্য়, একপ 
হয় কেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ কবে কিন্তু বিকণ ত কবে না। 
তাহার প্রবৃত্তির বৈসিত্য ৬ নাই | 

পূর্ব-পক্ষ--কিঞ্ট প্রধানে বৈচিত্র্য প্রবৃন্তিশক্তি আছে। পুরুবের 
সন্নিধান বশতঃ তাহার বিচিত্র-প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--কিন্ত প্রধান অচেতন এবং পুরুষ উদাসীন ইহাদের 


৫২ উদ্বোধন | ২৮শ বধ--১ম সংখ] । 


মধ্যে সম্বন্ধ ঘটায় কে? মাজ্জন ও সমসুত্রতারূপ আকর্ষণের যোগাতা 
সম্পাদন করিবে কে? 

পর্বব-পক্ষ-_-যদি যোগানা-শক্তি স্বীকার করি 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_প্রতিজ্ঞাহানি দোঁষ তইবে । তামরা পুরুষ ৪ প্রধান 
মান কিস্ এই উভয়ের সম্বন্ধ ঘটাইবাব যোগাতারূপ তৃতীয় পদার্থ তোমবা 
ব্বীকার কর নাই! এই যোগ্যতাকে মদ্দি নিহা পদার্থ বলি”! স্বীক।ব 
কর তাহা হইলে পুরুষ ও প্রধানের বিচ্ছের কোন কাল৭ হইবে ন!, 
কাঁজেকাজেই নিমেণক্ষ বা চির-বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। 

[ সাংখোব অপরাপর দোব আছে । বিগুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ কবে 
কে?গ এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোনও সাংখ্যাচার্যা ধলিয়াছেন, 
প্রধান একেবারে স্বতন্ত্র নহে? যেনূপ স্বভাবে কাযোত্পত্তি সঙ্গত ভষ, 
যুক্ত সিদ্ধ বলিয়! বিবেচিত হয়, গুণ সকলেব সেইরূপ শ্বহাব অবশ্য 
স্বীকাধা । কিন্ক অচেতন প্রধান্নর এই বিবে,না শক্তি থাকি” পাবে 
নাঁ। আর মদি স্বাকার কর' বাঁয় তাহা ভহলে সান্থাবাদীদেরব ৮৯ 
বাদিত্ব ত্যাগ করিত হইব 1 কাব, মাঁয়াবাদীর মায়া £ল জ্ঞান-শক্তি 
এবং এইট জ্ঞান শক্তিকে ত্বাকাব করিলে শক্তিমানকে 5 স্বাকী করিত 
হইবে । 

এই অবাঁয়ে পবমত খণ্ডিত ভইল | পর অধ্বায়ে শীয়ম» সমথিত 
হইবে । সাংগ্াচার্যাগণ যুক্তিণ দ্বালা মায়াবাঁদ খণ্ডন কবিবার চেষ্টা 
করলে আচান্য কি প্রকারে সকল দোষ পবিঠাঁর করিয়াছেন তাহ! 
আমবা পরবত্তী অধ্যায়ে দেখাব । ] 


--বাস্থদেবানন্দ । 


তুচ্ছ কথ 


একদিকে গত বিশ বছর ধরিয়া “আমার দেশ? “স্বাধীন ভারত”, 
স্নায়ু শাসন” এবং শেষ “স্বরাঞ্ঞ, কঞ্াগুলি নানা ভাবাতে, নানা ভাষ্যে 
শানয়। আদিতেছি । আব দেশর দিকে চাহিয়া দেদিতেছি- বোমা! 
ফাটা, €পস্তলের আনব্য়াজ, রন্ান্ত দেতে পুলিশ কর্দ্গাবী বাস্তায় 
লুিতেত্ছ, ডাকাতিতে বন্দুকের ব্যবত'র, অবক্ষিতদের যথা সববন্থ লুণন, 
পরিশেনে ধবপাকড, বিভাপে ফ'দী, দ্বীপান্তর। জেল? বিনা বিচাবে আটক 
ভাল পাব দলাদলি, গববের কাগজে বিরুদ্ধ দলকে গাপাগালি কত কি 
হইয়া গেল এবং এখনও তইতেছে দেখিয়াছি_এক দলে মধো দশ 
দালের স্যট্টি এক নেতা গ্রাঠত অপর নেতার বিশ্বাসঘাতকতা, অধথা 
নিলার প্রচার। এসব শাব তেলে এব* দ্বাপাস্তরবাসে উদগত হইয়া 
বাংলা থা শারভে বাশ্ত হইয়াছে! সকলেই একতা চায় কিন্তু কহ 
কাভারও বপ্ততা স্বীকার করিতে চাষ না। প্রতাহ কত যে দল হইতেছে, 
হাব পর বোধ হয় প্রতোকে এক একটি বিভিন দণ্লর স্যটি করিবে। 
স্বাধীন টিস্তাব স্থফল হাহা হইলে ফেল কলার উচ্ছুছখলতারূপে আত্ম- 
প্রকাশ করিবে, সনোহ নাই । অপর দিকে ইংরাজ জাতিন মধ্যে 
বাহাঁরা দেশ ও সমাজ্র লইয়া বাস্ত ভাচাদের মধো 17015100 1১0110% 
(বৈদেশিক নীতি ) জনিত মোষের শিং বাকা-ঘুঝবার বেলা একা; 
দেখিনা! অবাক হইতে তয়! ভারহধাসী বলিতে তাহারা “নিগার ভিন্ন 
কিছু বুঝিতে চাঁয় না । সেই নিগারদের শোষণ এবং শান করিতে হইবে 
ইহাতে সাম, দান, ছেদ) দণ্ড যথন যাহা প্রয়োজন করিতে হইবে । 
101617910 প্রমুথ নেতাগণ একথা সোজা ভাষাতেই বলিষ! থাকেন 
--অপর দলে বা একটু ঘুরাইয়া মোলায়েম করিয়া বলেন; কিন্ত 
ফলে শোবণ এবং শাসন সমভাবেই চলিয়াছে। থাক্‌ এথন সে কথা । 

“সিন্ধবাদ্দের” মত ভারতের কাধে ষেঞজাতি আজ দেড় শত বৎসরের 


৫৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


উপর চাঁপিয়া রহিয়াছে তাহাকে প্রবল ন1 বলিয়া দুর্বল বলিলে তাহার 
বলহানি ঘটিবে না। নাহাকে অপদার্থ বলিলেওড তাঁভাৰ যা পদার্থ 
আছে তাহা আঁদী কমিবে না। তাহাকে চোব বলিলে সে হাসিবে 
কিন্তু । 5২010108001) ) “শাবণ বদ্ধ করিবে লা গো-পাদক বলিয়া 
গালি দিলে *£গামাতা” বলিয়া সে গো-হতা। বন্ধ করিব ন।। 
যে প্রবল তাহা বুঝাতবার অন্ত শাহান যখন বাঁহী প্রয়োজন হাভা 
সে অবাধে করিংবই | উডে' ক্কাহাজ ভইকে বোমা শিশিপঃ কালে 
কামান হইতে গুলি বর্ষণ, মান্ুতাক পুকে হাটান, এমল ক খাশয় 
পুবিয়া রাখা পর্যন্ত প্রয়োজন হৃহাপত করিল [কত 1 ভন তে 
দিন গ্রাবল তইবে “স দিন তুমিও ইঙ্গাবই অগ্বুণিল কবিপব, উভাতে 
নৃতনত্র কিছু নাই । ভারত ইত্লগেব কীমধেন্ 21 ভাবছি ভাবাহলে 
ঈংরাজকে “ইটালী” হইতে খানা ভগ্য়া গাকিজে হইব, একথা 
ইতরাঁভ যে ভাবে বুঝিয়াছে আমবা ভারতবাসা হইশাও ততটা বুঝিতে 
পারি নাই । সে প্প্রাণব্ক্ষাব আনা ভারতকে আকডাইযা পরিয়াছে 
--আমবা “আহারের” জন্য আবাজ, স্বায়ন্বশাসন চাঁউ-- প্র্দে 
এইটুকু মাত্র । ভারত না হইলে এএনকার ইংবাজের প্রাণ বাঁচিতে 
পাঁরে না। যখন ইংবাজ অসভ্য ছিল তখনকাব অশন বসন? আব 
বর্তমানে তাঁভার চাল চলন দেই অসভা-দ্রিনেব ঢাল চলন অপেঞ্গ 
অনেক ব্যয়সাপ্য | তাই ভারদ্কে চে আবও বেশী করিয়া পাই 5 হাতে । 
আর অ।মরা? আমরা দলাদ্রলি লইয়াই বত ' এই দপাদলি-_-টাঁকাব 
লোভে গিগবাঞ্জি খাইবার দলাদলি , পদ গেবব শাহাব পরের কথা 
অনেক 'পছনে । 

[লংক ইতলগ্ডে যায় নাই । এাদশে ইংরাজি পল্লীর দেখিতে পাই, 
শান্ত নিস্তন্ধ বাগানে ফুলের গাছ, সমস্ত বাড়ীখাশি পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন, 
প্রীমণ্ডিত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েবা খেলা রিতেছে নিঃশবে) কথা 
বলিতেছে ধীরে, এক জনের কথা শেষ না হওয্বা পর্য্যন্ত মপবে চুপ কবিণা 
থাকে । থেলাব মাঠে ক্রিকেট, ফুটবল থেলে মুখট বুজিয়া, টুশক পথ্যন্ত 
নাই) কথা বার্তায় ভদ্রতা শিষ্টত! সদা বর্তমান । ইংরাদদ সমাজে কোন 
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ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ হইলে মেজাজ ভাঁরাইয়। টেঁগামচি করিয়া কথা বলে 
না, চীতৎকাঁব কবিয়া গৃতপামিহ প্রমাণ করে না। বে চীৎকার কধিয়' 
কণা বলে, মেজাজ হাঁবাউযা আপ পর্দার পব পর্দা চডাইয়া তোপে এন 
অসত' নাঁঁম অঠিত । স্কুল টিফিন সমগ ছেলে মেন্ববা বেডাইতেছে, 
ছুটাছুটি কবি/তচ্চে কোল শব নাত, হল নাই | যাহার তংবাছের ঘর 
গিম' বিবার গ্রাাগ পায়ে শাভাবা বড ছোট কোন ইত্র্জব 
ঘণবল “দগষাল নিঠীবনবুক্ত দাণ নাই | ভিনিত পর শুক ক ঝক্‌ ঝক 
করিনভাছে সাসিনন পথান্ত ণন নাত 1 তব কোল স্কালে ঝুল (দখা যান 
না) উত্বান। ছেল মোয়বা একটি কও হইল মা বাতব সম্ অনেক 
সময় কর্টাইয়া থাকে, ইভাশে সমাঞ্সিক বাবতাঁধ গহাদি পবিষ্কাব পবিক্েন 
বাখিপাব প্রবুণও--এক কথা সকল সদ্গুণব প্রগমিক শিক্ষালাভ 
করবে । সাগ্ত স্গ বালক বালিকা, *কণ কণা দৈনন্দিন কাজের সাঙ্গ 
ব্যায়াম বা নদন্তত্ধপ শাবীর্বিক পবিশ্রমেব কাজ কবিতে বাধা ভম | 
স্ক্লই সামর্থ [ন্ুপান্ধ পুর্টিকব মআহঙাব পাহণত চায় এজন্য ভংস্জ 
জাতি সম্মানজনক স্তপাঁষে পবিশম করিত ধেনন অভাস্ত, প্রয়োজন 
হইলে অনদুপায়ে অর্ধোপাজ্জীন করিতেন বিমুখ নকে । কিন্তু সর্বগ্রথমে 
পুিকব আহাব চাই হাভাব পব বসন ভূষণ আর যা কছু। 
আমবা-নিষ্গাবান আত _শিল্য গৃহ বসিষা আজ্িক করি, দেবতাস 
পুদ্ভা কবি অপরেব বাগান হইতে ফুল গাহিয়া-অন্যথাঁ না বলি? 
ফুল আনিয়া গৃহাদ্বভাব আশীর্ববাল ভিক্ষা করি । নিজেব বাড়ীতে জায়গ। 
থাকিলেও ছুট! ফুল গাছ পুঁতি”ন পারি না। ঘব ঝুলে পূর্ণ, দেয়াল ও 
দো” নিষ্টীবনপিক্ত । আীরূপ ঘর বসিযা চুরিকরা ফুলে দেব অর্চনা 
সমাধা করি । এই দেবভভ হিন্দুর্দব শিশু সন্তানগণ যে অনুপাতে 
বাড়ীতে থাকে ঠিক সেই পরিমাণে মা বাপে চক্ষুঃশূল হয়। উটটা 
চচ্চটি নিত্য খাইমা ভাটাব ছিবডার মত মেজাজ লহয়া যথন গৃহন্থামা 
স্ত্রী এবং পুত কল্যাব সহিহ বাক্যালাপ করেন, তখন হুদ্রতা ও শীলতা 
ব্লিয়া কোন জিনিষ তাহাব মাধা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
জীবন-প্রভাতে ছেলে মেয়েরা শিক্ষা পায়--কি ভাবে উচু গলায় 
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চীৎকার করিঘা কথা বলিতে এবং ক্রুদ্ধ হলে কত বেশী অশ্বাব্য অশ্রীল 
বাকা ব্যবহার করিতে হয়। তারপর ছেলে মেয়ের দল স্কুলে গেল; 
স্কুল “বাজারে! পরিণত হইল-সে চীতৎকাবের বিরাম নাই । স্মরণাতীত 
কাল হইতে আমাদের কুলগুলি গোলমালেব আডত তইয়া আছে। 
জীবন-প্রভাতে যে শিক্ষা আমবা পাই তাহা সহজে মুছিয়া ফলা 
ধায় কি? পারা যায় না বলিয়াই আন্ত কর্মক্ষত্র--অসংধত বাকাক্ষেত্রে 
পরিণত, আব তাহাঁবই ফলে দলাঁদলি বিস্তাবিত ভাবে প্রসারিত | 
ধৈর্যোব সহিত শিক্ষা দিবার বাবন্তা ধৈর্ধাভাবা বাপ মা কোথায় পাঁউবে ? 
দিলবাত দাঁতে দাঁত ঘসিয়া কগ'-_ছেলের দল তিক হইয়া বাঁপ মাকে 
এতিয়া চলে। বাডী জানিনা পাডাম পাড়ায় ঘৃবিযা বেডাঘ (111৩ 
3072011০7২০ )। 

মা বাপ দৌলত দাত ধনিযা” কগা বল-দছাল মেয়বা তাঁত! 
শিখিতাছ, মা বাপ ঘাবব “দাবে থুথু ফলে_ছালরা তাহা অল্শস 
করিতেছে । ছেলেরা সরান কবিয়া কাপডখানা মা ধুঈয়া দিবেন বলিয়া 
ছাঁড়িযা রাখে, জনা চোট ভাই বানেব দ্বাবা ত্রাস কবাইয়া লয়, 
বিছানার ছাঁদব, বালিসের পয়াঁড, কীপড জামা ঝি চাঁকরদেব কাঁচিয়] 
দিতে ভয়. আলটকু পাঁন করিতে তইালও__'মা জল দাও” -বলিষা 
পরিশ্রমের হাত ভঈতে নিক্কাতি পাঁইবার বাবস্তা কাব । 

লক্্মী-ছাডাদের টি টৎকট লক্গণ আছে £__ ১) আঁবজ্জনা--ম শ্চি 
_-অপবিত্র--এ সকল বুঝিবাঁক একান্ত অভাব। ২) সৌন্দর্য বোধে 
অক্ষমতা । 

নিতা কিছু কিছু পরিশ্রম করিল গ্বীব যেমন একদিকে ভাল গাঁক, 
ভজামর শক্তি বুদ্ধি হয়, অপব দিকে বাড়ীতে ফুলের বাগান এবং শাক 
সবজ্ঞী ও হইতে পারে । কিন্তু নে দেশ যেমন তেমন চাকুরী দ্রধু-ভাত” 
বলিয়া চাকুরীব ন্ট উৎকট আগগ্রহ প্রকাশ করে, লে দেশের গুহন্ধামী 
কখনো কোদাল এরিয়া! ছেলেকে বাগান করিতে শিক্ষা দিণঠ পাবে? 
শুধু কি হাহাই, যে দেশের নীত্তিবাদিগণ প্রায় সকলে বিবাহিত হইয়াও 
প্রায় সকলেই একবাকো স্বী-্জাতিকে পশুর শ্রেণীতে স্তান দিয়াছে, যে 
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দেশের শান্সকারগণ নিজ প্রবুন্তির তাঁডনা অস্বীকার করিয়! স্বী-জাঁতিকে 
“কামিনী” বলে, সে দেশে শ্রীরামরুঞ্জ নারী-মুর্ভিতে জগদন্বার প্রকাশ 
প্রতাক্ষ কবিলেও মায়েব জাতের প্রতি পুরুষ কখনও শ্রদ্ধাবান হইবে 
বলিয়! মনে হয় না । প্ররুতিস্থট জীবের মধ্যে পুরুষ জাতির মত বিপু 
প্রাবলা € ৮০০৮ 00171081) দোষে ঢঈগ মেয়ের জাতি নভে । 
সাংখাকাঁবেব মনে পুকষ নিক্ষিয়, প্ররুতি লীলাময়ী । কিছ প্ররুতিস্যঈ 
পুকম জাতি “অশেষ গুণে গুণময় এবং বিবিধ লীলায় লীলাঁময়'__মেয়েবাই 
বরং নিক্ষিয় । তল টুকু “গুণমস* ও “লীলাময়া” দেখিতে পাওয়া ধায় 
ভাঁভাব পশ্চানে 'সণময়েব- লালামায়ণ? দলের কাব্চপি আছে । পুরুব 
বাজিকব মেমন নালাইতেছে-ুময়ের দল [তমনলি লাচিতেছে । অথচ 
বেভাঁয়া পুরুমেপ দলই নাঁবীহক পিক্যাব দিয়া নিজে সাঁধু সাজিয়া নারীকে 
শাল বলিতে | সেখানে বালকগণ কি শিখিবে গ 

লীবামরিঞেল মুভূমু ত সমার্প-মৎন একশ্রেণীর বিজ্ঞ লোকেব নিকট 
স্বায়বক দুর্বলতা বলিনা বা্বছিত ভইয়াছিল--এবং ক্টাভাব দেশেব লোক 
তাহাকে পাঁগল বলিয়া জানিয়াছিল-হখন স্বীমূক্টিতে হীভীর জগদন্বাব 
প্রকাশ প্রতাক্ষ করাঁঁকিও শ্ীবকম একটা কিছু ভাবিতে এদেশে লোকের 
অভাব কঙ্নঠ তলব না অন্থতঃ অনেকেই একপ মলে কবেন। 

ইংবাজ, গীত! ন! পড়িয়া ৪ “বক্তাঙার বিহাবশ্চ হতো বা প্রার্সাসি 
স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম”- প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি কবিয়াছে। আর 
আমরা গীত পড়িয়াও সেকথা মানি না। অথচ হিন্দুগণ ধর্মপ্রাণ । ষে 
আঁতি 'কুধঃস্ত ভগবান স্বয* বলিয়া তীভাব পুজা করে কিন্ধু তীহার 
কোন আদেশই পালন কবিতে প্রস্তুত নহে, সে যদি ধন্ম্রবীব হয় তে! ঝাটা 
লাথি খায় কেন? 

বাঙ্গালী । তুমি বিজ্ঞ বুদ্ধিমানের উচ্চ উচ্চ তত কত শনিয়াছ। 
আমার এ 'তুচ্চ কথা? শুনিবাব সময় তোমার হইবে কি? যদ সময় 
করিয়া পড়িয়। নিজ ঘব সামলাইয়া চলিতে পাব তোমারই কল্যাণ হইবে । 
মে এক হাঁত লাঁফাইতে পাঁবে লা সে এক লাফে সমুদ্র পার হইবে এ যদি 
কথনো। মতা হয়, ভিত্তি শক্ত না করিয়া যদি সৌধ গড়িয়া তোলা 
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সম্ভবপর হয় তবেই তোমাৰ হেষ্টা সফল হইবে? নতুবা আমার “তুচ্ছ কথা, 
তোমাদের শুনিতে তইবে_-ছেট খাটো কাজে মন্তধ্যতের বিকাশ করাতে 
-আর অঞ্জন করিতে হইবে 

“যাহা আমাদের নাত, বোধহয় পুর্ববকীরল5 ছিল না । যাহা ঘবন 
(গ্রীক) দিগের ছিল, যাহাপ প্রাণ স্পন্দনে ইউরোপীয় বিছ্বাতাধাপ 
হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমগুল পবিব্যাপ্ত কবিতেছে ; 
চাই তাহাই | চাঁউ--সেই উদ্ভম, স্ত স্বাধীন প্রিয়তা,। সেই আমু 
নির্ভর, সেই অটল ধৈশা, সেহ কাকারিহা, সেই একতাবন্ধন, সহ 
উন্নতি তৃষ্ণা, »ই-- সক্দা পশ্চান্থষ্ট কিঞ্িং স্বগিত করিষ।, অনন্ত সম্মথ- 
সম্প্রসারিত দু, আল চাই অপার মস্তক শিপায় শিবায় স্চারকারী 
রজ্ঞোগুণ 1” 

শ্রীভূমাননপ ৷ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার বাণী 


«এক সদ্বিপ্রা বুধা বদস্তি” এই সন'তন মতা আরগ স্পঈভাবে 
প্রচার করিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম । যৌবনের প্রারস্তে তিনি 
বুঝিতি পারিয়াছিলেন ঘে ভগতের জ্ঞানভাগারে তীহান বিশেব 
কিছু দিবাব আছে এবং এই কথ! হিনি াহার সহপাঠিগণকে প্রায়ই 
বলিভেন । ভাতার গুরু পবমহণ্সদেবের নিকট তিনি যেকপ শিক্ষা 
পাঁইয়াছিলেন এবং কাশীপুরের বাগানে যথন নির্বিকল্প সমাপি উপলব্ধি 
করিলেন তাহাতে ক্রাহার ধাবণা দু হইয়াছিল €য বিশেষ এক বাণী 
জগতে প্রচ'র করিবার ভার তাহার উপর স্তম্ত। তিনি নিডের অন্তরে 
এ বিষয়ের পরিষ্ণার সাড়া পাইয়াছিলেন। মহান নেতৃগণ, মহিমান্বিত 
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মভাঁপুরুষগণ পরম সত্য লাভ কবিষ' তাঁভা জগতের কল্যাণের 
জন্য বিভরণ কবিয়া যান , শামী িবেকানন্দ ৪ ছিক “সইরূপ নি 
উপলব্ধ সন্য নিজের "ভাব জগতে প্রচার কবিলা গিয়াছেন । 

স্নামী বিবেকানন্দধ সশশ্ধ ঠ ভার শুকাদনবল অহনা ভবিষ্জাণী, 
উাভাব শিক্ষা দীক্ষা 2 নপদন্ষিত পাশ্চাতি। দর্ণনশান্ধে গভীব ব্যুৎপতি 
ইত্তিভাসে বিশম অভিজ্ঞতা এব” সপস্ুনলশখান্থ দমাক জান, ভাবানপ 
প্রাচীন শিশ্পণ-দীক্ষ। গঠিত হ্ীহগতান বামরব্ঞাদতরিল পাঠা লাঙাণ 
মাত্র পরিশুত। আলাকস।না্ি জীবাশল তরি এবত বিশেপছাবে 
হাতার পরীক্ষা ভাবছে সক্ন্র শ্রিমণ এল হনসাপাবণর ভাব 
অহাব, বীর্কনীটি, আটা কাবহাব হ্রা ও জান, ভাবতের প্রণএন 
ও বর্তমান আ্রীবানণতিভাস তুলনায় আঁলহনা ক্লাব বািশগ মোগাতা, 
রাজা প্রজা, সাধু অসাপু, বিদ্বান £ হাব সতিতি বাধ "মলমহ 
৪ কগাঁবার্কী,এই সকল বিনায়ধ সবাশন পক্যালোচনা করল 
স্পষ্টই অনুমিত হয বে শাহাব «ক বিষ্শ্য কার্ধা আছে যাতা 
জগতের জন্য প্রয়াজন এব ঘাহা সম্পর কিবা জন্য তিনি দায়ী। 
সেইডন্য "ভাব কাধা বলিত প্রধ।নভঃ এহ তিনন্ট ভিনিষ লক্ষিত 
তইয়া থাকে _যণা, শান্ত, গুরু এবং জন্মুভুমি। এই অশল্য সম্পন্ভি 
সকলে নিকট পৌছাইয়া দিবার জন্ম উপ্যক্ত যন্ত্কূত্প কিনি নর্ববচিত 
হইয়াছিলেন । 

ঘ্ীহার প্রচাৰ কাধে।ব [1০101 4র ) স্থুছনা হম চিকাগো 
ধন্মমহাসভাঁয় হিন্দুধর্্মেৰ উপযুক্ত ক্যাথ্যাতান্ূপে উপস্থিত হওয়াতে । 
হিন্দুধর্মের মভাঁন সত্য ভগাহেব সমক্ষে তিনি প্রচার করেন এবং 
এমন ভাবে সনাতন ধার্মব মহিমা বণনা করবেন যে জগাত কান 
মহাপুরুম তীহার পুর্ব এত স্থপ্দবন্ধূপে ও শ্ম্পষ্টভাবে সকলের 
বোধগম্া করিতে পাঁবেন নাই তিনি নিভ্রেণ ভাব ঠীহভাব উপলব্ধ 
জ্ঞ।ন এবং তাহাব গুরুদেবের ম্ুদীর্ঘ সাধনভৃত সর্বধন্মসমন্থয়বাণী 
“যত মত তত পথ” জগতে প্রচাব করিয়া! অশবের অশেন কলাণ 
সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াঞ্ছেন । তিনি প্রচার কবিলেন ষে প্রত্যেক 


৬৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১ম সংখ্যা | 


ধর্মই এক একটি বিশেষ পথ এবং স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ভিন্ন 
[ভন্ন অবস্থার মধ্য দরিয়া একই লক্ষ্যে পৌছিতে পারে; মানুষের মধো 
যে দেরত্ব পুব্ব হইতেই বিদ্যমান তাহারই প্রকাশ করিতে সর্বদা যত্ববান 
হইতে হইবে এবং তিনি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে বেদাত্তদর্শনের 
গভীর অধ্যাত্মতত্ব হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নবাবিষ্কাত তথ্যসমূহ, 
হীন পৌন্তলিকতা ও সামান্ত মুর্তি পুজা, যাহার প্রতিধ্বনিমাত্র, বৌদ্ধদের 
নিরীশ্বরবাদ এবং জৈনগণের নাস্তিকতা পর্যন্ত, এ সকলেরই ভিন্দুধ্টে 
স্কান আছে 3 হিন্ধর্খ্ কোন্টিকেও বাদ দেয় না। 
স্বামী বিবেকানন্দ প্াশ্চাতাদেশে এব ভাতে যাহা কিছু প্রচার 
করিয়াছেন হাতা ভাভার ধশ্ন ও দর্শনশাস্থের পরিণত জ্ঞান ও উপলব্ধি, 
এক কথাঁয় খলিতে হহলে শ্টাহার গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত উচ্চ 
আধাক্সিক 9 এভিক সকল প্রকার শিক্গণ। তিনি হান এক বন্ধুকে 
ভাই লিশিয়াছিলেন, ণ] টিতে 81095580৩ 2701 চা] তো৬৪ 1 তা 
[0 0৮৮1) 51100, 1 ৮1110010027 1170915800৮ 10955856001 
(010115017715৩ 10001107812 16 হাত 5৭০5 10 00 ৮০010 1 11] 
00157 170৮-156" 16 200. 0615 815 বাস্তবিকই তিনি জলদগন্ভীরশ্বরে 
তাহার এই বাঁণা জগতে প্রচার করিয়। গিয়াছেন । তিনি হিন্দধঙ্মের 
নবআঁগরণ আনয়ন করিয়া নৃতন ভবে, নুতন ট্রাচে সমস্ত গঠন 
করিয়াছেন । 
স্ব'মী বিবেকানন্দ সকল প্রকার পাথিব স্ুদ এমনকি নিজ মুক্ত 
পর্যন্ত অগ্রাহ্য করিরা জগছেব কল্যাণের জন্য,-বিশেষতঃ ভারতের 
কল্যাণের জন্--প্রাণপাত করিতে কুঠিত হন নাই । ভিনি বলিতেন 
যে তাহার উপাশ্তদেবতা দরিদ্র, পদদলিত) দুর্বল, নীচ, অজ্ঞ এবং 
ইহাদের সেবার জন্য তিনি বারবার জন্মপরিগ্রহ কবিতে ও শত ক্লেশ 
স্বীকার কারিতে সর্বদা প্রস্তুত । “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ” 
ইহাই তাহার বাণী; বিশ্বের কল্যাণধর্্দ তাহার আত্মস্বরূপ | 
অভীঃ৮ তাহার মূলমন্ত্র এবং তিনি দুর্বলতা ও অরুতকাধ্যত। কখন 
স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারিতেন না। ৭০792860৮৩১ ৪1] 0০958- 
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0৮6, 9,08710796159৮ 5 আমরা কৃতকাধ্য হইব নিশ্যয়হ একথা সব্বদা 
বলিতেন এবং আরও বলিতেন যে *শ্রেয়াংসি ব্ুবিস্বালি”, স্থতরাং 
আমাদিগকে শত বাধাবিষ্বেব মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে “না 
বলিলে চলিবে না । “শ্রদ্ধা” "শ্রদ্ধা এ কথা তিনি বারংবার আমাদিগের 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়! দ্রিয়াছেন এবং তাহা আজও যেন আমাদের 
কর্ণে গম্ভীরভাবে ঝঙ্কৃত হইতেছে । 

রামকৃষ্ণগতপ্রাণ এবিবেকানন্দ জিগীযু হিন্দুত্বের (28915551৬5 
11177001501 এর । প্রবর্তক । তিনি হিন্দুত্বকে এক অপৃর্ব তেজ ও 
গরিমায় ভূষিত করিলেন নিজ অমানবিক শক্তি ও গভীব অধ্যাম্ম 
সাধনাবলে | তিনি ষে শুধু অতীতেব গোরব স্থৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া 
সাহস পাইয়াছিলেন তাহা নহে তিনি হিন্দুর ধন্মকে প্রতাক্ষানীভব 
করিলেন দর্শনকে প্রাণময়সন্তা দান করিলেন, যুগোপযোগী নূতন 
আকার দিলেন, তাহাকে তুলনাখলক সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া নবযুগের উপযোগী করিলেন । তিনি বে উদ্ান্তশ্বরে ভারতবাসীকে 
নৃতন কর্তব্পথে অগ্রসর হইতে আহবান করিয়াছেন "সে আহ্বান ব্যর্থ 
হয় লাই১-- 

“পরানুবাদ, পরান্ুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসস্থলভ দর্বলতা এবং 
ত্বণিত, জন্যনিষ্ঠুরত1” পরিত্যাগ কবিয়া ভারতবাপা মাত্রেই আজ মানুষ 
হইতে চাহিতেছে, সুপ্তভারত পুনরায় জআাগরিত হইতেছে । স্বামী 
বিবেকানন্দ যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে জগতে আসিয়াছিলেন তাহ৷ 
আজ সফল হইতে চলিল। তাহার পূর্বে অনেক মহাপুরুষই জগতের 
কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু “এমনটি জগতে আর কথনও 
আসে নি।” 


শ্রাইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় । 


বিবেকানন্দ 


শীতের জড়িমা স্তব্ধ বনানীর বুকে 

বসন্তে যেমন জাগে নবীন হিল্লোল, 

আকুল দক্ষিণ বায়ু গাহে উতরোল 

নব কিশলয়দলে লক্ষশত মুখে; 

জাগে প্রাণ বাধাহারা তরুণ পরশে 

শিখিল ধরার গোহ 7 আমুল সঞ্চারী 

আরক্ত বিদ্রম কু্জে জাগে নবনাতী 

নব রাগ উচ্ছৃসিত হিরার ভরবে । 

সেইরূপ জরা খিন্ন, শাসন দুর্বল, 

সহ নিবেধ বিপি কণ্টকিত দেশে 

তুমি এলে, হে সন্গযাসি । হরুণের বেশে, 

শুনাল প্রাণের বনু সহজ সরল । 

সেদিন যৌবন এল বাদ্ধকোর শেষে, 

শ্তিমিত জীবন বহ্ছি উলিল “দশে । 
শ্রীঅবীন্দ্রজিৎ মুোঁপাধ্যায় । 


খণ-শোধ 


ভ্রিতাপে দগ্ধ হয়ে মানুঘ চীৎকার করছে, কে আছে পার কর-- 
এই জন্মঃ মুত্যু ব্যাধি, বিবহের হাত থেকে । 

মুছু হাস্তে প্রকুতি উত্তর দ্রিল, মুক্ত হবার উপায় নেই। কপট- 
টবরাগ্যের বৃথা চীৎকারে কোন ফল হবে না। অনন্তকাল ধরে যে 
ভোগের উপকরণ আমার কাছ থেকে ধারে নিয়েছিলে তাঁর বিনিময়ে 


মাঘ, ১৩৩৩ । ] ংঘ ব্ত। ্ঃ 


তুমি ত এতটুকু কিছুও ফিরিয়ে দাও নি। কেবল চেয়েছে ও পেষেছ, 
কখনও দিয়েছ কি? 

তবে উপায় 1 

একমাত্র উপায় তোমায় সব ফিরিয়ে দিতে হবে। একটা জীবনের 
খণ শোধ না করতে পাবলে লোকে নিবয়গামী হয়, আব কত কোটা 
জীবন ধরে তুমি আমার রূপ, বস, গন্ধের অফুবন্ত ভাগ্তাব ভোগ করেছ, 
অন্তব কোঠায় কত রত্বু সংগ্রহ কলেছ-- সে সব তোমায ফেরত দিতে 
হবে। যেদিন তোমার সকল স্বার্থের সঞ্চিত ভাগার নিঃস্ব করে দিয়ে 
বিক্ত হতে পাববে সেদিন দেখবে হোমাব সব বাঁধন খুলে গেছে। 
স্বরাজ গিয়ে স্বপ্বব্ূপ ফিবে পেয়েছ । 

_-ক্ষুব। 


₹ঘ-বান্ত। 

১। স্বামী প্রশ্বানন্দ গত কয়েক বৎসর হইতে আমেরিকায় বেদান্তধর্্ম 
প্রচার কার্যে ব্রতী রৃহিয়াছেন--ইহ। আমাদের পাঠক-পাঠিকা এবং বন্ধু- 
বান্ধবগণ বিদ্বিত আছেন । সনাতন হিন্দুধর্মের মহতা বাণী আমেবিকার 
বিভিন্ন প্রদেশের নবনারীগণ কিরূপ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে- 
ছেন এবং স্বামিজীর প্রচার কার্য তথায় কিরূপ সাফল্যম্ডত হইতেছে, 
শ্রীমতী ছুর্গা দ্রেবীর পত্রাংশ হইতে পাঠক পাঠিকাগণ তাহা! অবগত 
হইবেন £-- 

পোটল্যাণ্ডে (০01081৭) প্রচার কাধ্য শেষ করিয়! স্বামী প্রভবানন্দ 
টেকাঁমো, ওয়াসিনটন (18০870 ড/851710000 ) গমন পুর্ববক কোন 
উচ্চবংশীয় ভদ্রলোকের অতিথিরূপে বাস করেন । স্বভাঁব-সরল ও মধুর 
ভাষার ধারাবাহিকরূপে নটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা ছারা তথাকার জনমগ্ুলীর 
হৃদয় তিনি সর্বতোভাবে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন | স্বামিজীর 


৬৪ উদ্বোধন | ২৮শ বধ--১ম সংখ্যা । 


বভৃতা শ্রবণে জনসাধারণ এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পডেন ষে টাকোমায় একটি 
স্থায়ী প্রচারকেন্্র স্থাপনেব জন্ জনৈক? সম্বাস্ত মহিলা তাহার বাসগৃহ এবং 
ছুইটি সমিতি তাহাদেব হল (17911) ছাডিয়া দিতে প্রস্তৃত ছিলেন, কিন্তু 
পোর্টল্যাণ্ডে একটি নৃতন কেন্দ্র স্থাপনের বন্দোবস্ত পূর্ব হইতেই স্থির 
থাকায় তিনি তাহাদেব এই অনুরোধ রক্ষা কবিত পারেন নাই । 
আমেরিকাবাসিগণ বেধাস্তধর্্ম গ্রহণের জন্তঠ অত্যন্ত পিপাসিত। তাহার 
আশা করেন, প্রাচাদেশ-_বিশেষতঃ ভাবতবর্ষ হইতে আচাধ্যগণ প্রতীচে] 
গমন করিয়া তাহাদর অন্তুরেব বাসনা পূর্ণ করিবেন । 
শ্রীমতী হুর্ণা দেবী । 

বেদাস্ত সোসাইটি, ২৪২ ওয়াসিন্টন ই্বাউ, পো্টল্যাণ্ড--আমেবিকা । 

২। গত ২১ অগ্রহাবণ পরমাবাধ্যা গ্রাশ্রামাতাঠাফুবাণীর ত্রিসপ্ততিতম 
জন্মতিথি সুচাঁরুদ্ূপে সম্পন্ন হইয়াছে । উদ্বোধন-মঠে ভ্ীভগবান ও 
জগজ্জননীর বিশেষ পূজা! ও ভোগবাগাঁদি ভইবাছিল। বেলুভমঠে ন্যুনাধিক 
সাত শত পুরুষভক্ত সমাবত হইয়া! ভজন কীর্তন 9 প্রসাদ ধাবণপূর্ববক 
আনন্দলাভ কনিয়াছিলেন । নিবেদিতা-বাঁলিকাবিগ্ঠালয়ে প্রায় দেডহাঁজাব 
মহিলাভক্ত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদর্শ-মাতৃজীবন ম্মবণ মলন এবং 
তাহার প্রসাদ ও আশীর্বাদ গ্রহণ কবিয়া ধহ্য হইয়াছিলেন । এ দিন 
ভাঁবতের এবং ভাঁরতেতব বিভিন্ন দেশের বন্ধ নবনারী বাক্তিগত ও 
জাতিগত কলাঁণের জন্য শ্রীশ্রীজগজ্জননীন নিকট আত্মনিব্ধেন কবিয়া 
থাকেন । নারীব সহিত পুরুষের মাতৃসম্বপ্ধ এ দিবস নব্ভাবে নবরূপে 
মূর্ত হইয়াছিল, তাই জগতের ইতিহাদগে উহ একটি চিনস্মরনীয় দিল। 

৩। আগামী ৯ই ফাপ্তন ১৩৩২, ইংরাজী ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬-- 
রবিবার ভগবান শ্রীপ্রীবামরুষ্জদেবের জন্মমহোৎসব বেলুড মঠে অনুষ্টিত 
হইবে । সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীষ । 

৪1। ভবানীপুর গদাধব আশ্রমের অধাক্ষ স্বামী কমলেশখরানন্ন, 
হাওড়া বামরু্চ-বিবেকানন্দ আশ্রমে প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রবিবাব 
উপনিষদ ও আন্যান্ত ধর্ম পুস্তকের নিয়মিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া! থাকেন । 


ফাল্গুন, ২৮শ বধ। 


শ্বীরামরুঞ্চ দেন 
। শ্রীমু্খ কথিত চরিতামুত |) 

&রামরুঞ্জ সর্বপ্রকাঁব ভাবসাধনে সিদ্ধ * ও অদৈতজ্ঞানে প্রতিচিত 
হইয়! এখন তাহার দেহবন্া কেবল ভক্কেব সঙ্গে বিলাস ও লোকশিক্ষার 
জন্য । ছান্দোগ্য উপনিষদে এরূপ আছে যে, কোনদিন শ্বেতকেতুকে 
তীাতার পিতা জিজ্ঞাসা কবিলেন,--“শ্বেতকেতো ৷ গুরুর নিকট তুষি 
কি সেই শিক্ষা পাইয়াছ, যে শিক্ষার দ্বাবা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হন, অনন্ুভূত 
বস্ত অনুভূত হন, অজ্ঞাত বস্ত জ্ঞাত হন ?” শ্বেতকেতু বিশ্রিত হইয়া 
বলিলেন,_-“ভগবন্‌! নে শিক্ষা কি প্রকার ?” পিতা উত্তর করিলেন, 
“যেমন এক যৃতৎ্পিগ দেখিলেই মৃত্তিকা হইতে প্রস্তত সকল জবোব তত্ব 
জানা যায়,_মুত্তিকায় প্রস্তত যত প্রকার দ্রব্ই হউক না কেন, এর সকল 
দ্রব্য মুত্তিকা ভিন্ন আব কিছুই নয়, মৃর্তিকাই সতা, নামরূপার্দি বিকার 
মাত্র, অসত্য; সেইব্ূপ আদিতে এক অদ্বিতীয় বস্তই বর্তমান । তিনি 
কল্পন! করিলেন, আমি বহু হইব। সেই এক বস্তকে জানিতে পারিলে 
নামরূপাত্সক সমস্তই জানিতে পারা যায়|” এক্‌কে জানিতে পারিলে, 
তবে বুকে জানা যায। সমহ্িকে বুঝিতে না৷ পারিলে, ব্যষ্টিকে বুঝিতে 
পারা যায় না, ইহাই উপনিষদের মণ । শ্ররামকৃষ্জ সেই এক অথগ্ড 





* যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তথন শ্রীরামকৃষ্ণের পুরাণ, 
তন্ত্র বেদে ও মুসলমান মতের সাধন সমাপ্ত হইয়াছে এবং রাণী রাসমণির 
জামাতা ষথুরানাথ বিশ্বাস চৌদ্দ বংসর সেবা করিয়া পরলোকগত 
ইইয়াছেন । 


৬ উদ্বোধন [ ২৮ বর্ষ-২য় সংখ্যা | 


সচ্চিদানন্দকে জানিতে পাবায় ভাহার জাঁনিবাঁর অবশেষ আর কিছুই 
ছিল না। পুর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিবা, তিনি যাহা অনুভব করিতে 
লাগিলেন, তাহা এইরূপ ব্যক্ত কবিয়াছেন,__ 
 শ্হক্লিই সেব্য হরিই সেবক, এই ভাবটি পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ । প্রথম 
নেতি নেতি করে হরিই সত্য আর সব মিথা। বোধ হয়| তারপর সেই 
দেখে যে. হবিই এহ সব হয়েছেন_মায়া জীব জগৎ, এই সব হয়েছেন । 
অন্ুলোম হয়ে তাঁরপ৭ বিংলোম। একবাক অথণ্ড সচ্চপানন্দে পৌছে, 
তাঁবপব নেমে এসে এই সব দেখা. তিনিই সব হয়েছেন । সংসপাব কিছু 
তিনি ছাড়া নন। ব্রঙ্গাজ্ঞানেব পণও ঈশ্বধ একটু 'আমি” রেদে দেন,_ 
“ক্বাসি যার) 1 আমাধির অবশ্থীয়ু যায় বটে, কিন্তু আবাব এসে পড়ে । 
জ্ঞান লাভের পর আবার কোথা থেকে আমি” এসে পড়েন সে “আমি! 
ভক্ভেব্র “আমি? বিষ্ভার “আমি, তাহাতে এই অনস্ত লীলা আন্বা্থন হয়। 
তাই এই ভক্তের আমি, বিকার "আমি, রাথে লোক শিক্ষার জগত 
আবাবু ভক্তি আম্বাদ কববার জন্য---ভক্ষেব মঙ্গে বিলাস করবার জন) 1” * 
উপরোক্ত উক্তিতে তিনি বিজ্ঞঃপীব অবস্থা বর্ণনা ককিয়াছেন । অদ্বৈত- 
ভূমি হইত নাজিয়া। আলিয়া তাহাব এখন বিজ্ঞানীর অবস্থা । প্রঙ্গজ্ঞানের 
পর ুগবান তাহার একটু আম রাখিয়া দিয়াছেন এখন তীহার 
পাকা "আমি? | এই পাকা আমি, দস 'আমি, ছেলে 'আমি” এহরূপ 
»আমি' জানে অধিষ্ঠিত ভ্ইয়া তিলি ভগবানের বিচিত্র জগৎ শীলা ও 
নরুলীলা আস্বাদন করিকতাছল-। তাহার স্চ্চিদালপ্ময়ী মা, তাহাতে 
ভক্তের “আমি” কঝাখিম্বা দিয়াছেন, তাঁহার ভক্তের সঙ্গে বিলাঁম করিবারি 
জতা আর লোক শিক্ষণ জন্য] তীাহ্যর মা, তাহাকে আবেশ কবিয়াছেন, 
»-তুই -ভাঁষেই' থাক, আমর এগার ভিক্ক্া আসবে, তোকে এহিক 
লোকের সঙ্গ করতে ছুবে নডনআনার, শ্ুদসর ভার জর্জ কেবল 
থাঁকবে 
মধুরানাধের তার কয়েকৃষাছ পরে শীসুন্দাজ দেবী ভাহীর শু 
শরামন্কমেতর ওলবঠর লন দহিগেক্সরে ভুভাধিমূল,করেন,।: ছয় বুধারর 
_ চিন কবাযত। 77700 8 দগ- 
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বালিকা বয়সে তার বিবাহ হইয়াছিল | বিবাহের পব প্রায় অট বৎসঙ্প 
পরে, প্রকৃতপক্ষে জাহার প্রথম ত্বামী সন্দ্শন ডে । সাত বৎসর আাধনাব 
পর শ্রীরামকষ জন্মভূমি কামারপুকুবে আগমন করিলে তাহার অনুমতি 
গ্রহণপূর্বক শ্রীসারদ| দেবাকে তথায় আনয়ন করা! হয়? এতদিন টিন্সি 
শুনিতেছিলেন বে, তাহার স্বামী দক্ষিণেশ্বরে -দেধালরে উন্মাদ আরস্থায় 
রহিয়াছেন | কামাবপুকুরে আসিবা তিনি স্বামীর নিকট কি ভাব গৃহীক্ত 
হইয়াছিলেন এবং শ্রীবামরুষ্ের এ সময় লাকাঁচার পরিস্যাগ ও ভগধৎ 
চিন্তায় ভাবাবেশ প্রত্যক্ষ করিয়া ভীহাঁর মনোভাব কিরূণ হইয়াছিল তাহা 
সবিশেষ জ্ঞান। যায় নাঁ। ইহার ও পর প্রায় চাবি বতসরু কাটিয়া গিয়াছে । 
তিনি এখন অষ্টাদশবনর্ষ পদার্পণ কবিয়াছেল। কিন্তু তাহার স্বামী এ 
পধ্যস্ত কোন সংবাদ গ্রহণ করেন নাই । অবশ্য স্বামীর প্রতি স্ত্রারগু কর্তব্য 
আছে। স্বামীব যেরূপ অবস্থাই হউক সাধণী স্ত্রীর কঠোব কর্তব্য পালন 
বিষয়ে শাস্ত্র ও লোকাশার উভয়েবই ষ্ঠাভার প্রতি তীক্ষ দু । শ্রীসারদা 
দেবী সহধশ্মিণীর কর্তবা পাঁলপন কবিবাব জ্রঙ্জ ১২৭৮ সালেব ফাঞ্তুন মাস 
প্বামীব নিকট উপস্থিত তইালন । 
শুন যায়, গঙ্গাপ্নান উপলপক্ষ পিতার সমভিবাহারে এবং জয়রামবাটী 
গ্রাম ও ভদর্চলেব অনেক স্ত্রাও পুকবদিগব সহিত দুলরদ্ধ হইয়া বৈদ্য- 
বাটীতে আসিঙেছিলেন ১ কিন্ত বন্দু পথ চলার কষ্টে তিনি প্রবল জরে 
পীভিতা হইয়া কোন চটিত আশ্রয় গ্রহণ কবেন। কিঞ্চিম্মাতর স্ুুস্থকোধ 
করিলে,  স্বাঁন হইতে পিতাব গহিভ তিনি অসুস্থ শরীবে দক্ষিণেম্ববে 
আগমন করেন। দুঃসহ র্লেশ কি করিয়া নিরবে সহা কধিতে হয় 
শ্রীসারদা দেবীব জীবনে তাহা চিব্দিন দেখা গিয়াছে। শ্রীসার্পা দেবীর 
দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতি হইতে শ্রীবামকিষ্ণ-জীবনে এফ অন্ভিনব পরিচ্ছেদ 
উদ্মুক হইল। শ্দ্ধসন্ব ভক্টটেব সঙ্গ ও ₹লাকশিক্ষার নিমিত্ত -ভ্ররামকষঃ 
সাধ কাছে আদিষ্ট । ক্রীভাব প্রথম ভক্ত ও শিল্যা, 'ক্টাহাব পত্রী 
্রীসারঞা দেবী । 
_ স্জররামককঞ্চ নিজ সহধন্মিনী দ্রিসাধদ। দেব্টকে সবিশেষ যান সমাদর- 


পূর্বক গ্রহণ কবিয়া নহবতে আপনর জৰনীর নিকই নিভূতেতথাকিবাঁব 
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স্পলাস্তা স্পা াসিলাসিবাসপাসিপিসি পাস্তা তা পাসিপাসিপাসিবাস্সিরসিিস্সিলাস্িরাসিল পাস রাস পাস এ এ পাপ সি ৯. পণ ছল সলাসিপা * 


ব্যবস্থা করিলেন । শ্রীসারদ! দেবীও প্রীতমনে স্বামী , ও সবর ৫ সেবায় য় নিযুক্ত 
হইলেন । অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের 
এখন পাঁচ বৎসরের বাঁলকের স্বভাব হইয়াছে-_-সদানন্দমূর্তি, সরল বাঁলক, 
অনুক্ষণ মার নামে মাতোয়ারা ও ভাবসমাঁধি মগ্র হইয়া! থাকেন। সে 
প্রেমমূণ্ডি দর্শন করিলে, মহা পাষণ্ড, নাস্তিক ও পাপাচারীর মনও দ্রবীভূত 
হয়। শ্রীসারদা দেবী স্বামীকে যে পরম আরাধ্য দেবতা ভিন্ন অন্ত কোন 
দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে । 
শ্রীরামকৃষ্ণ পত্রী শ্রীসার্দা দেবীকে কি ভাবে স্বীষ্ন সন্নিধানে বাখিয়া- 
ছিলেন, তাহা তাহার ষোড়শী পূজায় প্রকাশ পাইয়াছে। জীবশিক্ষা 
জন্য নিভ্ত লীবনে সেই মহাপুজা অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়াছেন বে 

“যে মেয়ে মানুষের কাছ থেকে এত সাবধান হতে হয়? ভগবান্‌ দর্শনের 
পর বোধ হবে সেই মেয়ে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী ! তখন তাকে মাতৃ- 
জ্ঞানে পূজা করবে! আর তত ভয় নাই 1” * 

শ্রীসারদা দেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসিবার তিন মাসের মধ্যেই তিনি 
সোপচারে ও বিহিত বিধানে যোড়শী পূজা করিয়াছিলেন । জৈষ্ঠামাসের 
ফলাহারিণী শ্যামাপূজার রাত্রে তাহার গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছিল। 
যোঁড়শাক্ষর মন্ত্রে জগদন্বার পুজা করিতে হয় বলিয়া ইহাকে বোঁড়শী পূজা 
বলে। শ্রবিদ্যা ও ত্রিপুরাস্থন্দরী তাহারই নামান্তর । যোড়শী পূজায় 
ভগবতীর কোনরূপ ভয়ঙ্করা মূর্তি কল্পনা নাই । মহামায়াকে সর্বসৌন্দধ্য- 
ময়ী) সর্বকল্যাণদায়িণী রূপে ধ্যান করিবার বিধান । মহাঁবিদ্যা ষোড়শী- 
দেবীর ধ্যান নিম়োক্ত ভাঁবে করিতে হয়। 

“পদবী পদ্মসন্নিভা, বালহুধ্য কিরণের গায় ইহার শরীরের জ্যোতি । 
ইনি জবাকুন্ুম দাড়িম্বপুষ্প পল্পরাগমণি ও কুসুমের স্তায় অরুণবর্ণ বিশিষ্টা ) 
ইহার মস্তকস্থিত উজ্জ্বল মুকুট মাণিক্য-কিস্কিণী-জালদার! বিভৃষিত। 
কুষ্ণকায় অলিবৃন্দের স্তায় বক্র অলকাদাম স্থশোভিত । নবোদিত অরুণের 
হ্যায় ইহার মুখপন্প। কুটিল ললাঁটদেশে অর্ধচন্ত্র বিরাজিত। এই 
পরমেশ্বরীর শিবধনুসদৃশ ভ্রযুগল শোভিত । ইহার নেতত্রম় আনন্দতরে 
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ফান্জুন, ১৩৩২ ] শ্রীরামকুষ্চ দেব ৬৯ 


শিশীস্পিপাস্িশী সি তি পপি পাস্নিপাসিপী লী সিিস্িশিশশিসিতাশছি লিপ? 


মুদিত ও বিকশিত হইতেছে । উজ্জ্বল কিরণ বিশিষ্ট স্থবর্ণ কুগুলে কর্ণযুগল 
পরিশোভিত । স্ুনার গণুস্থল সুধাংশুর অমুত-মগ্ডল জয় করিয়াছে। 
তার বিদ্রমমণি ও বিশ্ব ফলের হ্যায় ওষ্ঠাধরে অমৃত শুন্দিত হইতেছে এবং 
ঈষৎ হাত্তের মাধুর্য্যে রসসাগরের মাধুর্য্যকে জয় করিয়াছে। ব্রহ্মা ও বিষুর 
শিরোরতুদ্বারা পাপ্পদ্ম শোভিত । ইনি রক্তপল্পে উপবেশন করিয়াছেন । 
ইহার চারি হস্ত ও ভ্রিনের। ইহার ছুই হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ । ইনি 
অপর ছুই হস্তে পঞ্চবান ও ধন্থুধারণ করিয়াছেন। ইনি সর্বপ্রকার 
মোহন বেশে ও সর্ধাভরণে বিভূষিত। জগতের আহ্নাদদায়িনী, 
জগত্রঞ্জনকারিণী, জগৎ আকর্ষণকত্রী, জগতের কা'রণস্বর্ূপ!, সর্বমন্ত্রময়ী, 
সর্বসৌভা গাদায়িনী, সর্ধবলক্ষমী এবং সর্বশক্তিময়ী এই মঙ্গলদায়িনী নিত্যা- 
দেবীকে চিন্ত। করি ।” 

শ্রীসারদা দেবীকে সন্মুপস্থিত দেবীর জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসাইয়া, 
পুষ্প চন্দন মাল্য ধূপদীপাদি প্রদান পূর্বক পৃক্জা করিতে করিতে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের প্র শ্রীত্রিপুরাস্ন্দরী দেবীর সর্বশক্তি সমন্থিতা দিবামুস্তি সাক্ষাৎকার 
হইল । শ্রীপা্পঞ্জে তিনবার পুর্পাঞগ্জলি ও আপনার জপমালা সমর্পণ 
করিয়া তিনি ভাবসমাধি মগ্ন হইলেন | শ্রীসারদা! দেবীও স্বহৃদয়ে জগদম্বার 
আবির্ভাব উপলব্ধি করিলেন এবং তাহারও বাহা সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল । 
যোঁড়শী পুজার পুণ্যফলে বিবাহিতা হইয়াও তিনি আঙীবন ব্রহ্মচারিণী, 
ংসারী হইয়াও সন্নযাসিনী। শুরামকুষ্জ বলিয়াছিলেন--“মার যত রূপ 
দেখিয়াছি, তার রাজরাজেশ্বরী মুন্তি সৌন্দর্যো অন্ুপম,_-তার তুলনা নাই 1” 

শ্রীরামকৃষ্জ এ সময় আপনাতে স্ত্রীভাব আরোপ করিয়া শ্রীপারদা- 
দেবীকে আপনার শয়ন শধ্যায় স্থান দান করিয়াছিলেন । তাহার মনে 
পুনর্বার সতখীভাঁবের উদয় হইল । তিনি বলিয়াছিলেন,-_ 

“তা না হইলে পরিবারকে আট্মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন 
কোরে? ছুজনেই মার সখী ।” 

শুনা যাঁয়। এ সময় তাহার ভাবসমাধি প্রগাট হইয়াছিল। 
শ্রীসারদা দেবীকে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইত। রাজে তিনি প্রায় 
নত্ত্রা যাইতেন না, সর্বদাই উদ্বিগ্নচিত্তে জাগিয়া অপেক্ষা করিতেন কখন 
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সমাধি অবস্থা” উপস্থিত" হয় 1 “সমধি - দেখিলে তিনি “মার লাম 
শুলাইয়া তাহা চৈক্কন্ত সম্পাদন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন । 

. শ্রীলারদ! দেবী ভক্তি-বিনকরভাবে পর্যাদেক্ষপ করিতেন, শ্রীরামকুষ্জ কি 
ভাবে বহিয়াছেন এবং মন্নেনিবেশ' পূর্বক শুনিতেন--তাহার শ্রীমুখের 
বর্শিন্ত প্রত্যক্ষ অনুভূতিব কথার এক্নপে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি নিদ্ষেব 
জীবন কি ভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীরামক্কষ্েব অন্তল্পগ ভক্তগণ তাহা 
বিশেম্বরূশপে অবগত আছেন । * স্বামীর নিকট সর্ধবক্ষশ জ্ঞাল-ভক্তির কথা 
শ্রবণ করিয়া সংসারে থাকিয়াও কি করিলে ভগবান্‌ লাভ হয়, তিনি 
সাক্ষাত্ঘভাবে তাহা অবধান্পণ কবিয়াছিলেন [নি স্বামীকেই তাহার 
ইষ্ট--জগদত্থান্বরূপা, জ্ছান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, এবং 
মনে জ্ঞানে সর্ববি্ষয়ে তাহারই আজ্ঞান্থবর্ভিনী হইয়া! রহিলেন। স্বামীর 
নিকট তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞানও ছিল নাঁ। আসাব্দা দেবী লজ্জা, 
ধৈধ্য, দয়, ক্ষমা) জেহ ও সেবা জীবন্তমূর্তি |. দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অবস্থান 
কালে, গভীব নিশীথে যগ্গন পকলেহ শিদ্রাভিভূত তিনি জাগরিতা হইয়া 
লিঃশদ্ে ্লানাদি প্রাতঃরুতা সমাপন ফবিছেন । কালা বাড়ীতে নিত্তাহ 
উৎসব.-কর্্মচারী, ভূনা,। পুজক, সাধু, অতিথি প্রভৃতি শত্ত শত লোক 
পূর্ণ ; কিন্ত উাঁহাকে দর্শন কষ দৃবে পাক্‌ ভাতার অবস্থিতি মাত্রও হু 
কখন জানিতে পারে নাই । শ্রবামরুষ্ের অনুক্ষণ সেবাকারী অন্তরঙ্গ 
ভালতগণও কেকঈ তাহার কগঠন্বর বা পদশন্দ কখন শ্রবণ কবেন নাই, 
হাহ'র শ্রীমঙ্গ দর্শন-ত দূরের কথা । স্বামী ঘোগানন্দ একদিন বলিয়া- 
ছিলেন--“আমি মাকে লইয়া ছায়ার হায় তাহ।র সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি, 
বহ্‌-তার্থস্কানে লইয়া গিয়াছিতগাী হইতে নামান উঠান পধ্যস্ত আমাকে 
করিতে হইয়াছে, ক্কিম্ব মার শ্্রচরণের অঙ্গুলির অগ্রভাগ ব্যতাত আর 
কিছুই দেখিতে -পাই নাই 1” 'শ্ীসাজদা দেবীর চবিভ্রে স্বামীর একান্ত 
আজ্জান্রবর্তীতা, তাহাকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ ও স্ত্রীপোকের অনুল্য- 
ভূপন্যরূপ সসম্বনধ বাঙ্জা র-ভারচ--আধুনিক স্বাধীনন্ত। প্রয়াসী, পুরুষ-সমতা- 
ক্জ্ছিণী, ইংরাজী অন্ঈকরণে লিক্ষিতান হিন্দুমহ্িলীব্র সম্পূর্ণ বিপরীত | * 

হা উদ্বোদলের, আগামীসংঘগায় ইহা। সমালোচিত হইবে 1--সম্পাদক,। 
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থে সফাজে ।গৌবী) সীতা 'ও সাবিক্তী শ্বোচ্িরের চমোঁধ্কর্ষরূপ্প পুঁজীতা 
হইতেছেন। মে সমাজে শ্রীসারদা! দেরী নে" 'আবর্শ স্থাবীধা হইবেন 
ভাহাতে সন্দেহ তইতে পারে লা । 

নতবতে তষ কক্ষে তিনি থাকিতেন, তাহাতে শখশঠাকুরাণীর শয্যা? 
জাহাবীন্স দ্রবা) তৈজনপত্রা্দি রক্ষিত ভইবা পব একটু বলিবার স্থানের 
লংকুলান হওয়া চুর্ঘট ছিল। তিনি কি করিয়া! এসই অল্প পরিসব স্থানে 
দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন তাহা মনে কবািলিও কঈ জয়। আঁগস্কক, 
অন্তযাগত, শ্রীবামকুণগ ভল্ যে ফেহ অ্নবাঁমকাটী মাইয়া ঠাহার পিস্ৃগৃহে 
অন্তিথি হইয়াছেন, তিনি যুক্ত কে স্বীকার কবিয়াছেন যে. জ্রীসারদা- 
দেবীব আহাল নিদ্রা তাগ কিয়া পুপ্রীধিক ন্েতে লোকসেবা এক 
অপূবদ বাপাযর়! আপনাপন পিতামাতা ৭ পরমাতীণিয়গণেও দেন্ধপ 
একান্তিক ভালবাসা ঠাহারা দৃষ্টি কবেন নাই । পল্লিগ্রাণম দবিজসংলাধ 
আঁছ্ছণবীদ জ্রাব্যেব নিভ্াই আভীব 1 সহসা জৌক সমাপাম সে সকল সংগ্রহ 
করা ৭ স্তক্ষপাধা নভে । অতিথি সংকার্র জন্য অমেক সময় লোকাচাঁবে 
তিনি পয়ং সকালের অজ্ঞাতঙসাবে কুষকপলি কইতে ফলমলাদিব (বোকা 
নিজ মস্ত্রকে বহন কবিয়া আনিখাছেন। নিজ্জের কুগ্র দেভেণ প্রতি 
দরটিপাত না কবিয়! রন্ধনাদি কান্যে উদয়ান্ত পরিশ্রম করিক়া দেহপাত 
করিঘ্াছেন, কিন্ত সাহাযোর ভচ্য কাহকে ও ব্যস্ত ককিপ্ত বা কঈ দিতে 
দ্রাহিতেন না। আগন্থক সকলে ৰিদায় গ্রহণ কবিলে, তিনি দ্রারদেশে 
কাসিবা সঙ লয়নে দণ্ডায়মান! থাঁকিযা পথ নিবীক্ষণ করিতেন, যতক্ষণ 
শা তাহারা নয়নপথ অতিক্রান্ত হন | আত্মবিসজ্জন পুর্বক সকলকে 
গ্রীতিদানে সন্তষ্ট বাখিষ়া স্বার্থপব লতত ছেষ্হিংসা কলহপুর্ণ সংসাব মধ্যে 
সকল দুঃখ ক্লেশ নীরবে সহ করিয়া প্রশান্ত মনে তিনি দিন যাপন করিয়া- 
ছেন। কত শোকতাপ দগ্ধ আসহায়া স্ত্রীলোক তাহাব থুণাসঙ্গ লাভ 
করিয়া জীবনের শেষকাল গ্লান্তিতে কাটাইয়াছে । শুনারদ। দেবীর জীবন 
কাহিনী বর্ণনা করিবার এ স্থান বহে। আমরা ছুই একটি কথা মাত্র 
উল্লেণ করিয়। ক্ষান্ত হইলাম । 

অঃট.মাস করল ক্ষিপেখরে অবস্থান করিফ়া সারদা! দেধী পিত্রঃলয়ে 
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গমন করেন । মথুব বাবুর পরলোক গমনের পর এ সময় শ্রীরামকুষ্ণের 
বৃদ্ধা জননীর আহারাদি নির্বাহের জন্য অর্থাভাব হইবার পম্ভাবনা 
হইয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটা নিবাসী বাবু শল্তুচরণ 
মল্লিকের ব্দান্ততায় তাহাকে সে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই । শস্ভুচরণ 
একজন ইংরাজী শিক্ষিত হৃদয়বান্‌ পুরুষ । শুনা যায়, কোন সাগরের 
আফিসে মুৎসুদ্দীব কর্মে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন । দক্ষিণেশ্বর কালী 
বাড়ীর নিকট তাহার একখানি বাগানবাটী ছিল, তথাঁয় দাঁতব;য উষধাঁলয় 
স্থাপন করিয়! পার্খববন্তী স্কান সকলের পীডিতদিগকে উধধদানের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । যে অবধি গ্রীরামরুষ্ণর সহিত তাহার পরিচয় ভয়। তিনি 
তাহাকে গুরুর ন্যায় তক্তিপ্রদর্শন করিতেন । শ্রীরামকুষ্জও *ভুবাঁবুর 
বাগানে সময় সময় যাইতেন এবং ভগবৎ প্রসঙ্গে তাহাদিগের অনেক সময় 
অতীত হইত। 

প্রভৃত সঞ্চিত অর্থ যাহাতে লোকহিতকর কার্ষো ব্যয় করিতে পারেন, 
শত্তুবাবুর ইহাহই আন্তরিক ইচ্ছা । কিন্ মানুষের জনসাধাঁবণেব জন্য 
মর্গলকর অনুষ্ঠান যে অনেক সময় সকাম হইয়া! থাকে এবং এ দকল কর্মে 
ব্যাপুত হইয়া জীবনের প্রকুত উদ্দেশ্য যে মানুষ ভুলিয়া যাঁয় শুারামকুষ্জ 
তাঁহাহ শস্তুবাবুকে বুঝাইয়া দিতেন | তিনি বলিয়াছিলেন,-- 

“শক্ত বল্লে.--এখন এই আশীব্বাদ করুন যে, যে টাকা আছে সেগুলি 
সন্ধ্য়ে যার,_্াসপাতাল, ডিস্পেনসারী করা, ব্রাস্তাঘাট করা, কুয়ো 
করা এই সবে। আমি বল্লাম, এ সব অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে 
ভাল, কিন্ত তা বড় কঠিন ' আর যাহ ভোঁক এটি যেন মনে থাকে যে, 
তোমার মানব জন্মের উদ্দেষ্ঠ।--ঈশ্বর লাভ ; হাসপাতাল, ডিস্পেনসারা 
নয়। মনে কব ঈশ্বব তোমার সামনে এলেন, এহস বল্লেন--তুমি বব লও 
তা হলে তুমি কি বলবে,_আমায় কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেনসারী 
কনে দ্রাও,--ন। বলবে, তে ভগবান্‌। তোমার পাদ্দপদ্মে যেন আমার 
শুদ্ধাতক্তি হয়ঃ আর যেন তোমায় সর্বদ! দেখতে পাই ! হাসপাতাল 
ডিস্পেনসারী এ সব অনিত্য বস্তু । ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্ত। তাকে 
লাভ হলে আবার কোধ হয়--তিনি কর্তী আমরা অকর্তী। তবে কেন 


ফান্তুন, ১৩৩২ । ] ডি না পা বিচার ৭৩ 


স্পস্ট সরাসিপিসিরিস্টিীস্মিবানিপ্ সরাসরি সা সি সি ৯ সি সি সিল ৯ তাস ৯ উাউিাসিপাসিপাশিলান্পাসিল স্তর পিস স্িরিস্ বতাস্টিতি সপ ৯ পাসে 


তাকে ছেড়ে ড নানা কাজ বাড়িয়ে মরি | স্তাকে লাভ হলে তার ইচ্ছায় 
অনেক হাসপাতাল, ডিন্পেনসারী হতে পারে 1” * 

শ্ভুবাবুর নিকট হইতে সাঁমান্ত একটু আফিম্‌ তিনি সঙ্গে লইয়। 
যাইতে অক্ষম হুইয়াছিলেন | শ্রীরামকঞ্চের ঈদৃশ অদ্ভুত ত্যাগের দৃষ্টান্ত 
অবলোকন করিয়া শস্তুচরণও মথুরানাথের শ্ভায় অকপট ভক্তিযোগে 
তাহার সেবা করিয়াছিলেন । শ্রীসারদা দেবীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম 
অবস্থিতিকালে, কালীবাঁড়ীর নহবতে থাকিবার অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল 
জানিতে পারিয়া শস্তুবাবু মন্দিরের সন্নিকটে একথণ্ড জমি ক্রয় করিয়া 
তাহাতে বাসের উপযোগী একটি কুঠরী নির্মান করিয়। দিয়াছিলেন । 

ডাঃ শ্রীশশিভৃষণ ঘোষ । 


শু্রের ব্রন্নবিষ্ভায় অধিকার-বিচার 
 পূর্বানুবৃত্তি ) 


তাহার পর শূদ্র তপস্তাদি ব্রাহ্মণকন্্ম করিলে যে পাপ হয় ল1, 
তাহার অন্য কারণও আছে। মহাভারতের অনুশীলন পর্বে দশম অধ্যায়ে 
দেখা যায় এক শৃদ্র সন্রাসী এক মুনির আশ্রমের নিকট তপস্তা করিতে- 
ছিলেন। তাহাকে একদিন একখুনি শ্রীদ্ধব্ষয়ক কিঞিঃ উপদেশ 
দিয়াছিলেন । ইহার সহিত তাহার বন্ধুত্ও হয়, উভয়ে অনেক সময় 
সদালাপে সময়ক্ষেপও করিতেন । কালক্রমে উভয়েরই মৃত্যু হইল |. শৃদ্র 
ক্ষত্রিয়ফুলে জাতিত্রর হইয়া! জন্মগ্রহণ করেন ও মহারাজ! হন এবং মুনি 
সেই রাজার পুরোহিত হন। এই কথা বলিয়া যুধিষ্টিরকে বলা হইল 





* গ্রুশ্নীরামরুষ্ণ কথামৃত। 


৭৪. উদ্বোধন ই৮শ বষ---ত্য় সংশত « 


বষয- শুদ্রডকং কোনরূধ-উপদেশ দিবে »দা, ইত্যান্দি। ইভা হইতে (কিস 
প্রমাণ হয় যে, শূড্রের -কোঁন পাপই হয় নাই, তাহার বনং উন্নতিই 
হইয়াছিল! . আর মুনির পুরোহিত জন্রূপ আধোগতিব কাবণ যদি 
পাগকল্গনা কব, হয় ভাত! হইলে বলিতি পারা ঘায় ষ্বে, সে পপ 
শুদ্রকে উপদেশ দাঁনজঞন্ঠ নহে, গরস্থ-মুনিকাধ্য না কবিয়া সময়াক্ষেপ 
করার জনতা পাঁপ।, শাঙ্কেও আছে-- 

আপলাপাদ্ গতিমংস্পশীৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোমনাৎ। 

শযন্নাৎ গ্রমনাৎ যানাৎ পাপমেব গ্রবিশতি ॥ 

হীয়তে হি মতি স্তাত 1 তীনৈঃ সহ সমাগমাঁৎ। 

সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিটেশ্চ বিশিষ্টতাম্‌ ॥ মহাভারত | 

অতএব এই যে পাপের কথ! শান্্র আছে, ইহা অনধিকারী শুদ্রকে 
অনধিকাবচচ্চা হইতে নিবুভ করিবার ভন্য ভযগ্রদ্শন ছিন্ন আর কিছুই 
নহে। বাস্তবিক যাগবিশেষে নিষাদস্থপতিকে ( বথকাঁরকে ) খক্‌, 
মন্ত্র্ধাবা যান কাঁববাপ বিধান শ্রাছ। অগ্রিহোত্রা ব্রাঙ্গণগণের 
সত্রীগণ কি বেদম শ্রবণ কারন নাগ শব্দশ্রবণ মাত্রই মগ্রি পাপ হয় 
তবে তাহাদের উপায কি? মৈত্রেণী গাগা প্রভৃতি স্কাগণেব কি তাহা 
ভইলে পাপ হিল? দি বলা যায়--আতরেগ্রবপ্শদন্তৃতা লবরীগণে 
ব্রহ্গবিগ্ঠায় অধিকাব আছে, ভহা শাস্ত্রেব্ঈ কথা । তাহা হহলে ত 
তাহাদের মধ্যে অধিকাবিভেদই স্বীকাব করা হইল। নিষাদস্থপতিবও 
যাগবিশেধে অধিকার প্রদান করায় শৃদ্রেব মধ্যেও অধিকারতেদ 
শ্বীকাঁর করা হইল । অতএব পাপের কা যে বলা হইযাছে, অধিকার- 
ভেদেই তাহার সঙ্কোচ ঘটল । উহা সাধারণের রীতি আর হইল না । 
যদি বল! হয়, এতদতিরিক্ত স্থলে পাপ হয়; শানে যে সব স্থলে পাপ 

হয় না, তাহা বলিয়াই দেওয়! হইয়াছে । তাহা! হইলে বলিব--ধে জ্ঞানে 
জাত্যভিমীন ত্যক্ত হইয়া যায়, সেই জ্ঞান যাহার কতকটা হইয়াছে, 
তাহাকে বেদীধ্যয়নে বাধা দেওয়া অর্থাৎ তাহাকে সেই জাত্যভিমাল- 
ত্যাগে বাধা দেওয়া কথনই শাস্ত্রের অভিপ্রায় হইতে পারে না। 
কণ্টকের দ্বারা কণ্টকোত্পাদন করাই শাস্ত্রের অভিগ্রায় ।.িঞাত্যভিমান- 


ফাক্ন, ১৩৩২ ন ]* শূদ্রেব ব্রন্মবিদ্যায় অধিকার-বিচার ৭৫ 


ভ্বাব উত্তম শাস্ত্রের অভ্যালে কিয়া গুন্রীপ ক্রমে নিধনিমাম হইবার 
কণা. 

তাহ্ণপ্ধ পর শাক কি সকল বিধানই দেওয়! হইয়াছে যে" উক্ত কয়টি 
জী বাতিরিক্ শ্কলে পাপ হয় বলা হইতেছে %গ মতে সাভারের জীন 
বহু বিধিনিষেধ নির্দেশ করিয়া অবশিই বিষিয়ে জগ বুঙ্গবর্তবাসীদিগের 
অমুসরণ কবিত্তে কি বলা হয় নাই? যখন সা বৈশ্য শুদ্ধ গপাপ- 
যোনিজ বাক্তির ভগবদুক্ত জ্ঞানদ্বার! পধাগতিব কণা পহিয়াছে, যা 

“ক্্রায়ো বৈশ্যা স্তথা শৃডাপ্তেহাপ ষ্বান্তি পরাঁং গতিম্‌ 1” 

তখন তাহা ক্রাহ্গণঞ্জন্া হঠলে হষ বলিলে কি জ্ঞানাপ্লিকে নিষ্প্রভ 
কবা ভয় মা? এর যর্দ ইচাকে অর্থবাদ অর্থাৎ ক্তিবিশেন বলা 
হয়, তবে পাপেধ কথাই ফেন নিন্টারূপ অর্থবাদ ভাব না? 

তাহার পব সর এক কথা । শন্ুক নামক শুদ্র বামবানত্ে তপক্তা 
করায় তাহাঁব পাপে এক ব্রাণশিশুর অকালমূত্ঠু হয়| র্লামচন্ছ 
তাহাব ভগ্য তাহাঁষ শিরশ্ছেদ করিলেন ৷ ম্ভাল কপ্রিয়া বিষেচনা করিলে 
ইহাকে বা পাপ বলিষ েন গ কারণ, শহ্ুক রামচান্দ্রর হস্তে নিহত 
হইয়া তৎক্ষণাৎ পবরমপদ লাভ করিলেন, ইহাই কথিত হহয়াছে। 
ব্রক্ষজ্ঞানী কি করেন? চিনি ও কেবল প্রাব্্ধ ক্ষয় কবিবাব জন্য 
জীবনধারণ মাজে কবেন। শৃড্র জ্ঞানী হইলে মদদ শীঘ্র শীঘ্র প্রাবন্ধ ক্ষয় 
হয়, তাহা হইলে চাহ শুর্রেব পক্ষে বিশেষ প্ুণ্যই বলিতে হ্বে। 
ভোগাসক্জ অজ্ঞানীর পক্ষে শীঘ্ব এরীবপতন অনভীই বটে, কিন্তু জ্ঞানীব 
পক্ষে ত তাহা নহে আব জ্ঞানীব আদর্শই সমাজের লক্ষ্য। এই 
কাবণে শদ্ধুকের পাপ হইয়াছিল-_শ্বীকাব করিবাব আবশ্যকতা দেখা 
যায় না। 

যদি বল্লা যায শন্ধুক 'পাপ কবিয়াছিল বলিয়াই ত্রাঙ্গণশিশু অকালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়; স্ত্রতরাং উহা পাপ নছে কেন? তাহা হইলে 
বলিব, ইহা পাপ নহে, ইহা এক প্রকার স্ান্াজিক' অস্থবিধাবিশেষ | 
ইহাতে অনুষ্ঠানকারীর ক্ষত্তি নাই" ইহাতে নিয়ম বিশৃঙ্খলাজন্ত 
সমাজের ক্ষতি হুই/ত পারে, ভাই তাহার শান্তি রামচন্দ্র দিলেন | জআতএব 


৭৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ__-২য় সংখ্যা। 


ইহাতে নরকভয় নাই। যেমন শ্বেচ্ছায় অগম্যাগমনাদিজন্ত যে পাপ 
তাহা প্রায়শ্চিত্ত করিলে অপনীত হয় কিন্ত তথাপি নে ব্যক্তি সমাজে 
ব্যবহার্য হয় না, এস্থলে এই অব্যবহার্য)তার কারণ যে জাতীয় দোষ 
ইহাও সেইরূপ দোষ বলিতে হইবে । আর যদি পাঁপই হয় বলা হয় 
তবে পাপের ফল যে করিল তাহার ভোগ না হইয়৷ অপর যে ত্রাঙ্গণ-শিশু 
তাহাঁর ভোগ হইল। পাপ করিল একব্যক্তি আর ফলভোগ করিল 
অপর ব্যক্তি। ইহা কি একপ্রকার কৃত-নাশ ও অকরুতাভ্যাগম দোষ 
নহে? তাহার পর ভ্রেতাধুগে এক পোয়া পাপ ও তিন পোয়া পুণ্য, 
এক্ষেত্রে কি বামচন্দ্র রাজ্যে এক পোয়া পাপ এই শুদ্রের তপস্তা ? 
এরূপ স্থির করা কবির কল্পনা বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিতে হয়। 

তাহার পর ইহা যর্দ পাপই হয় তবে সে পাপ রামচন্ত্রের-_ 
তপস্বী শত্রের নহে । রামচন্দ্র এমন ভাবে বাজ্য শান করিতেছিলেন 
যাহাতে “লাঁকের স্বধর্থে নিষ্ঠা থাকিতে ছিল না। শুদ্রের যে ব্রাঙ্গণোচিত 
কার্যে প্রবৃত্তি হয় তাহার কারণ সমাজ ব্যবস্থাপকের দোষ, যাহার 
এরপ প্রবুত্তি হয় তাহাব দোষ বলিব কেন? ধর্মব্যাধ। জনকরাজ্যে 
স্বেচ্ছায় মাংস বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার অন্তরূপ প্রবৃত্তি হয় নাই । 
অতএব শুদ্রের তপক্তায় পাপ হয় না, পরস্ত সমাজ-শৃঙ্খলা ভঙ্গঅন্ধ 
অস্থৃব্ধা বিশেষই হব মাত্র । “একমাত্র জন্মই অধিকারের হেতু” 
এই ময় এই ভাবটি যদ্দি প্রবল না হইত তাহা তষ্টলে বোঁধ হয় উক্ত 
শৃদ্রেরও রূপ প্রবৃটিই হইত না, অথবা এই পাপে ব্রাহ্মণ শিশু মরিয়াছে 
এরূপ কল্পনাও উদ্দিত হইত না। এক্প কল্পনা কি নিতান্তই 
অশ্বাভাবিক ? 

তাঁতার পর বেদশ্রবণে যে শৃদ্রের বিধি নাই, তাহাও ত নহে । মহা- 
ভারজের শাস্তিপর্ধে মোক্ষধর্ম্ম পর্বাধ্যায়ে শুকানুপ্রশ্্রাধ্যায়ে বেদের 
'অধ্যয়নবিধিকথনপ্রসঙ্গে আছে, 

শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্‌ রুত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ | 
বেদস্তাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কর্ম্ম মহৎ স্বৃতম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ব্রাহ্ষণকে সম্মুখ করিয়া চাঁরি বর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইবে, 
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ইহা একটি মহৎ কার্ধ্য। মপমাসতনে ম্মার্ত রঘুনন্দন যে একটি বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রবণের বিধি আছে, যথা 
নাধোতব্)ং ন চাম্তেন ত্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা । 
শ্রোতব্যমিহ শুর্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন ॥ 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয ও বৈশ্ত ব্যতীত বেদ পড়িতে নাইঃ শূদ্দরের 
শ্রবণ করিতে আছে, ইভাদি। এছ্বলে শ্রবণ ও অধায়নের ভেদ কি, 
তাহার প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলেও শৃদ্রের গ্রহণ-ধাবণ 
সামর্ঘ্ের অভাববশতঠই তে তাহাদের অধ্যয়নে অধিকার নাই তাহা 
বেশ বুঝ! বাঘ | কারণ, প্রশ্ন, দিনরপূর্বক শ্রবণের নাম অধাবন । শুদ্র 
ভালরূপ বুঝিতে পারে না, স্থতরাং তাহার প্রশ্নে উত্তর দিতে যাইলে 
ঘাস্ারা বুঝিতে সমর্থ তাহাদের অধ্যয়নে বিদ্ব হইবারই কথা | যেমন 
নিশ্শ্রেণীর বালকেব সহিত উচ্চশ্রেণীব বালকের অধায়ন হয় নাঃ ইহা 
তদ্ধূপ। আর তাহা হইলে অধিক সমর্থ শৃদ্র শ্রাতা হইলে তাহাব অধ্য- 
য়নেও নিষেধ থাকিতে পালে না। অথবা সমর্থ শূদ্র শ্রবণমাত্র করিয়াও 
অধ্যয়নের ফললাভ করিতে পারে । বস্তনঃ মতান্তবে শ্রবণকেই অধ্যয়ন 
বলিয়া গণ্য করা হয়। অতএব শুদ্রেব যে বেদশ্রবণে অনধিকার তাহা 
পাপের পরিচায়ক নহে--ইহাঁই বলিতে ভইবে। 

এখন দেখা যাঁউক, আচায্য এস্কলে কি বলেন । দা যায়, 
আচীর্যা বেদান্তদর্শন অপশূদ্র প্রকরণে শৃচ্দ্রেব বেদশ্রবণ-বিধিজ্ঞাপক উক্ত 
বাকাৰ্য়ের মধো প্রথম বাঁক্যটিব একটি চবণ উদ্ধত কবিযা যাঁহ! 
বলিতেছেন? তাহাতে আপাততঃ বোধ হয়_-শূৃর্রের ইতিহাসপুরাণপূর্বক 
ব্রহ্মবিপাঁয অধিকারে তাহার সন্মতি আছে, কিন্তু বেদপূর্বক ত্রহ্মবিদ্যায় 
অধিকাৰে কাহার সম্মতি নাই । কিন্ত এ বিষয়টি ভাল করিয়া বিবেচন! 
করিয়া দেখিতে হইবে । দেখিলে অন্তথাই প্রতিভাত হইবে । 

প্রথমতঃ দেখা যায় "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্” এই বাকো যে শুত্রের 
বেদশ্রবণে বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেদাধ্যয়নের প্রকরণের বাক্য। 
অন্ত কোন প্রকরণের বাক্য নহে। কিন্তু আচাধ্য এস্বলে অন্তান্ত 
নিষেধ বাকোর সহিত একবাক্যতা করিয়া বলিলেন যে, ইতিহাস ও 


৭৮ উদ্বোধন খু ২৮শ ব্য সংখা 
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পুক্লাণপুর্বক ব্রন্মবিগ্যায় শৃর্রের অধিকার আছে । যেদপূর্বক ব্রহ্মবিব্যায় 
অধিকার নাই। কিন্ত তিনি এরূপ বলেন কেন; ইহার কারণ কি ? -- 
এতদুন্তরে কেহ কেহ বলেন--যেখানে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য পাওয়া 
যায়, সেখানে প্রথমতঃ একের অর্থ সঙ্ধোচত্বারা মীমাংস। করিতে হয়। 
তাহা অসম্ভব হইলে বিকল্পবিধানদ্বারা উভয় বাকোর 'মধ্যাদা বক্ষ! 
করিতে হয়, আর তাহাও অসম্ভব হইলে একেষ অপলাপ করিতে 
হয়। ইহাদের ঈধ্যে প্রথমটি উত্কৃষ্ট উপায়ঃ দ্বিতীয়টি মধ্যম উপায় 
এবং তৃতীয়টি অধম উপাঁয়। 
এখন এস্থলে আচাধ্য যে সকল নিষেধবাক্য উদ্ধত ক্করিম্নাছেন, 
পেই সকল বাকা এবং অপর কয়েকটি ষে প্রসিদ্ধ নিষেধবাকা আছে, 
তাহাদিগকে একত্র কবিলে প্রায় সাতটি বাক্য হয়; যথা-_- 
১। হন্াৎ যজ্ঞে শৃর্রোহনবকন্প্রঃ । তৈঃ সংহিতা ৭1১1১1১) 
২। শৃত্রো বনৃুপশ্ুবধজ্ঞীয়ঃ ( পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণ। ইহা বামানুজ 
ভাষ্যে উদ্ধৃত ) 
৩। সাবিত্রাং প্রণবং যঙুর্লন্লীং স্বীশৃদ্বায় নেচ্ছন্তি * * * 
যদি জানীয়াৎ স্ত্রাশূদ্রঃ স মুতোহংধোগচ্ছতি। 
*ম্মাৎ সর্বদা নাচষ্টে) যদি আচষ্টেঃ সআচাষ্য 
স্েনৈব মুতোইধোগচ্ছতি (নৃসিংহ পূর্বতাঁপনীয় উপনিষৎ ) 
ইহ স্মার্ত রঘুনন্দন ও ধরিয়াছেন । 


৪। ্ত্রীশৃদ্রত্িজবন্ধ,নাং ত্রয়ী ন ভ্রুতিগোচরঃ (মহাভারত ) 
ইভ ভাষ্ে উদ্ধত হন লাই | 
৫1 পছ্য হ বা. এত্ত শ্মশানং যত শৃদ্রঃ? তক্মা্ শৃদ্রলমীপে 
নাধ্যেতবাম্‌। (বাত্ত্যায়ন, ধর্ম হত) 
৬1. অথাস্ত রেদমুপশৃ্তঃ ভ্রপুজতুভ্যাং শ্রোজ্ গ্রতিপূরণম 
উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদঃ ধারশে শরীরতেদ-€ গৌতম সংহত! ) 
্ব।" নশ্ুদ্রয়ি মন্তিং দদটাৎ নোঁচ্ছিষ্টং ন হবিক্কভমম 
ন চীল্তেপির্দিশের ধর্মং নি চাশ্তা ব্রতমাঁদিশেৎ ॥ 
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যে হাণ্ঠ ধর্মাচষ্টে যশ্চৈবাদিশ্পতি ব্রতম্‌। 
সোইসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব গচ্ছতি ॥ (মন্টু) 
৮1 দ্বিজাতীনাম্‌ অধ্যয়নম্'ইজা। দানম্‌। ( মঞ্ু) 
এখন এই সকল নিষেধবাক্যের সহিত যদ্দি একবাকাতা করিতে 
হয়) তাহা হইলে নিষেধের প্রাধান্ত ব৷ বাহুল্যনিবন্ধন উক্ত বিধিবাকোর 
অর্থ সংকোচরূপ প্রথম মীমাংসোপারঘ্বার। পি মীমাংসা করিতে পারা 
যায় তাহা হইলে ভাল হয়। এস্কলে বিধিবাকো যে বেদ শব্ধ রহিয়াছে 
তাহাই জন্য যখনি যত গোলযোগ, তখন তাহার অর্থ ইতিহাসপুরাণাঁদি 
করিলেই আর কোন বিপত্তি থাকে না। আর বস্ততঃ তাহা করিবার 
উপায়ও আছে। দেহেতু মহাভারত মধ্যেই ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম 
বেদ বলা তইয়াছে, মথা-- 
“ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচযতে ॥” 
স্তবাং আচাধ্য এস্কলে যে মীম'ংসা কপ্সিলেন ভাহ] উত্তম মীমাংসাই 
হইল । আর ভাঁহার ফলে শৃর্ের বেন্দপৃর্ধবক ব্রর্থাবিদযায় অধিকার লাই 
ইহাই সাবাস্ত হয়, আচার্ধাও তাহাহ বলিয়াছেন | 
(কন্ক এ কথা সঙ্গত হইতে পাবে না। আচায্য ওভাবে ইত্তিহাস- 
পুরাশাদি শব্ধ ব্যবসার করেন নাই । তাহার কারণ এই-__ ূ 
প্রথমতঃ, ইতিহাসপুরাণের নাম পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত প্শ্রাবয়েং” 
বাক্যের অন্তর্গত বেদকে ইতিহাস পুরাণ বর্ললে উক্ত বেদশকের 
প্রকরণার্থ রক্ষিত হয় না। কারণ,স্উক্ত বাঁক্য যে স্থলে পঠিত সে পাল 
ধগার্দি আসল বেদের কথাই আছে। 
দ্বিতীয়তঃ, বেদ শব্দের অর্থ ইতিহাসপুরাঁণ করিলে বেদ ও-ইতিহাঁস 
পুরাণের মধ্যে ষে যথার্থ ভেদ তাহার অপলপ করা হয়া ইহাদের আসল 
তেদ, পৌকুবেয়ত্ব ও অপৌরুধেয়ত্ব লইয়।, নিত্যত্ব শু অনিতাত্ব লইয়া! | 
বেদ*নিত্য অপৌরুষেয়, ইতিহাসপুরাণদি অনিষ্ঠা ও পৌরুযেষধ। ইহারা 
শেপ্বর্াসের রচিত | বেদ কাহারও রচিত নহে । ইতিহাসিপুরাঁণকে 
ফে বেঞ্চ ধলা হয়; তাহ! তাহাদের প্রশংসামাক্র ।' 
স্থৃতিয়াং "উদ্ত ধিধিবাঁক্োর বেদ শর্দের' অর্থ উতিহাঁসপুরাঁণদাদি 
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করিলে প্ররুতপ্রস্তাবে পূর্ববোক্ত মীমাংসার অপলাপরূপ অধম পদ্থাই 
অবলদ্বিত হইল। অতএব আচার্যোক্ত এই ইতিহাসপুবাঁণাদি অর্থে 
বেদের অন্তর্গত ইতিহাসপুরাণার্দি গ্রহণ করাই সঙ্গত। বস্তুতঃ আচার্যাও 
ইতিহাসপুরাণাদি পণ্ধে বেদান্তর্গত ইতিহাপপুরাণাদ্দিও গ্রহণ করিয়াছেন । 
ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যমধ্যে দেখা যায়। আর তাহ! হইলে শৃত্র 
যদি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে ইচ্ছ। করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদিপুরস্কীরে 
বেদোক্ত ইতিহাঙ্গ ও পুরাঁণাদি শ্রবণ করিয়া করিতে পাঁরিবে। 
সামর্্যাভা প্রযুক্ত অধ্যুয়ন নিষিদ্ধ হওয়ায় গুরুমুখে বেধের গল্লাদি শ্রবণ 
করিয়া ব্জ্ঞানলীভষ্্ঠাহাদের পথ | 

যদ্ধি বলা হয় তাহ! হইলে শ্রুতিষ্মতির বিবোঁধ স্থলে প্রবল যে শ্রুতি, 
সেই শ্রত্যুক্ত নিষেধেবই ত অপলাঁপ ঘটিল। কারণ, বেদশ্রবণেরই 
ব্যবস্থা দেওয়। হইল । তাহা হইলে বলিব, না, অপলাপ হইল না। 
কারণ, শ্রুতির মন্ত্রভাগে অনধিকার থাকায় এবং অধায়নে অনধিকার 
থাকায় বেদশব্রে্ অর্থপংকোঁচই হইল । অর্থাৎ প্রথম উপায় গৃহীত 
হইল । 

অথবা বলিব এখানে শূদ্র শব্ষে আচার্য যে জাতিশুদ্রকে লক্ষ 
করিয়াছেন (বথা_-“জাতিশৃদ্রপ্ত অনধিকাবাৎ” ১৩।৩৪) ইহা সেই জাতি- 
শৃত্র! আর নেই জাতিশৃদ্র শব্দের অর্থ-_দাহার শৃদ্রভাব জন্মগত, 
জন্মাবধি যাহার শূদ্র কার্যে প্রবৃত্তি, শৃর্রোচিত কর্মের সংস্কার যাহার 
জন্মগত বা মজ্জাগত । এতাদৃশ শৃদ্রের বেদপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার 
নাই। সুতরাং দ্বিঅভাবাপন শুপ্রের বেদপূর্বক আধিকার আঁছে। 
আর এরূপ করিলে শূদ্র শর্ষের অর্থ সংকোচ করায় বিরুদ্ধবাক্যের 
মীমাংসায় প্রথম উপায়ই অবলম্বিত হইল । 

অথবা বলিব উক্ত পশ্রাবয়েং” বাক্যটি ব্রাঙ্গণপ্রমুখ করি শ্রবণ 
করিবে বলায় ইহা বিশেষ বিধি হইল । যে সব নিষেধবাক্ আছে, 
তাহারা সাঙ্গান্তবিধি হওয়ায় তাঁহাদের সহিত এই বিশেষ বিধির বিরোধই 
ঘটে না। অতএব শ্রুতিস্থৃতির বলাঁবলবিচাঁবের অবকাঁশই হুইল না 
আর তাহা যদি হয়, তবে অর্থ সংকোঁচও এ পথে যাইলে করিতে হইল 
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না। অতএব আচাধ্য হযে ইতিভাসপুরাণপুব্বক শুদ্রকে ব্রক্গবিদ্যান 
অধিকার দিয়াছেন, তাভা বেদের অন্তর্গত ইতিহাসপুবাণাদি গ্রহণ 
করায় কোন বাধা নাই, প্রত স্থগম উপায়ই হয়। আর বেদোক 
ইতিহাসপুরাণাদিতে অধিকার থাকায় ভারতাদি ইতিহাস ও শিব বিষু 
প্রভৃতি পুরাণে মে তাহাদেব অধিকাঁব আছে, তাহা বলাই বাহুল্য । 
তাহার পর আব এক কথা । দে সব নিষেধবাকা পেগ! বায় ভাহাঁনে 
অনধিকাঁরী বা অসমর্থ শূদ্রকেই লক্ষা কর' হইয়াছে দেখ! যায়। গেহেতু 
উক্ত নিষেধবাঁকাগুলির মধো-- 
১। শতশ্মাং শর্রো যজ্জে অনবকচপুঃ 
এই বেদবাক্ট যে শূদ্রকে লক্ষা করিতেছে তাহা বাহক বা ভৃত্য 
শৃদ্রবিশেষ | £নতেতু এই মহ্বটির পর্বে দেখা যাঘ-- 
শৃদ্রে মতধ্যাশাম্‌ অশ্বঃ পশৃনাঁং 
তম্মাৎৎ তত ভতসংক্রামিণৌ অশ্বশ্চ শৃদ্রশ্চ |” 
ইভাঁর শ্াষ্যাদি পলে প্রসঙ্গীস্তার উদ্ধত হইল । এস্ঠলে আব 
পুনরুল্লেগ কবা হইল না। বস্থত£ বাটীব পাচক ত্রাঙ্গণ হইতে প্রধান 
“বচারালয়ের বন বাবহারজাবী ব্রাঙ্গণ পধান্ত খন অনুরুদ্ধ হইলেও 
শাস্ধ কথ! শ্রবণে পৰাজুথ হইতেছেল দেখা যাঁদ? তখন যে বাহক শৃড্র 
ভৃত্য, সেষে তাহাতে পরাম্মুখ হইবে তাহাতে আব আশ্চর্যা কি? 
অধীতবেদ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও মিনি গুরুভক্ত নহেন, অদ্ধালু নহেন, 
তাহাকেও বথন ব্রক্মবিদ্যাদীনে নিষেধ দেখা যায, তখন পশুগণের মধো 
অশ্ের গ্ঠায়। মনুষ্যগণমধ্যে যাহার! ভৃত্য বা! বহনকার্ধী করিয়া থাকে 
তাহাদের সামর্থা বা অধিকার থাকিবে না তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? 
অতএব এতাদৃশ বেদবাক্যন্বারা সমর্থ জিজ্ঞাস্থ শুদ্রকে অনধিকাঁরী বলা 
শাস্ত্রের বা শান্জ্রকারগণেব অভিগ্রাধ হইতে পারে না। পরস্ত অসমর্থ 
শুদ্রই এনধিকারী ইহাই অভিপ্রায় হইবে । তাহার পর-_ 
২। “শৃদ্রো বন্তপত্ুঃ অযজ্ঞীয়ঃ, 
এই বাক্যে বহুপস্ত শব্দে রামানুজাঁচার্যা অর্থ করিয়াছেন পশুসদৃশ | 
স্থতরাঁং এতত্দারা পশুডসদৃশ শুদ্রেরই অধিকার নাই বুঝা যায়। যদি বল! 
২ 
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যায়_ইহার অর্থ ওরূপ নহে, কিন্তু হহার অর্থ শূত্রমাত্রেই পশুসদৃশ 
আর তাহাদের অধিকার নাই। তাহা হইলে বিছুর ও ধর্মমব্যাধকেও 
কি পশুসদূশ বলিতে হইবে? আব এব্ধপ অর্থ করিলে গুরুওক্ত 
শ্রদ্ধালু ব্রাহ্মণকে ব্রঙ্গবিদ্া/া দিবে এতাদূশ গুণবোধক বাক্য নিরর্থক 
হয়। কারণ, তাহারা, শুদ্র ভিন্ন খলিয়াই পশুসদূশ নহেন। সুতরাং 
তাহারা পশুসদৃশ না হওযাতেই তাহাদের অধিকারী হইবার কথা। 
বস্ততঃ শুদ্র পশুতুল) অতএব অধজ্ঞীয় বলায়, পশুতুল্যতারূপ ধর্মদ্বাবা 
তাহার অধন্ভীয়ত্বের বিধান হইতেছে । এধন্ম না থাকিলে তাহারা 
অধজ্ঞীয় হইতে পারে না আর এই ধন্ম ষে আকৃতিগত ধন্ম তাহাও 
বল! যায় না। কারণ, আকৃতিতে ব্রাহ্মণ ও শুদ্রেব ভেদ নাই। অতএব 
ইহাকে গণগৃহ ধর্ম বলিতে হইল । আব গুণগত হইলে সমর্থ শুড্রের 
পক্ষে ইহা নিষেধ নহে । যদি বলা হয়--দ্বিজকুলে জন্মও এই গুণগত 
ধর্মের অন্তভুক্ত। তাহা হইলে বলিব গুণবশতঃ কর্ম হয়, সেই কর্ম 
হইতে জন্ম হয়, অতএব জন্ম গুণেব অন্তভূক্ত হইতে পারে লা। 
জন্মের দ্বারা গুণনির্ণয় অভ্রাপ্ড হয় না। অতএব এই নিষেধ সমর্থ 
শূদ্রের পক্ষে প্রবুজ্য নহে । তাহার পর-_- 

৩। সাবিত্রীং লক্ষমীং বজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্তীশূদ্রঃ স 
মুতোহধোগচ্ছতি | 

এই নৃসিংহপূর্ববতাপনীয় উপনিষদের বাক্যে যে নিবেধ তাহাও সমথ 
শৃদ্রের পক্ষে প্রমুঙ্য নহে, তাহা ইতিপূর্বেই প্রদ্াণত হইয়াছে । আর- 

৪। স্ত্রীশূদ্রে। দ্িজবন্ধ নাঁপ ত্রয়ী ন শরুতিগোচরাঃ 

এই বাক্যে দ্বিজবন্ধু পদের সহিত স্ত্রাশৃদ্রের পাঠ থাকায় অনধিকারী 
্ত্রীশৃদ্রই লক্ষা বলি'ত হইবে । কারণ, দ্বিজ্বন্ধু শবে'ব অর্থ নীচ দ্বিজ | নীচ 
দ্বিজেব সহিত পঠিত হ্যায় নীচ শূদ্রা্দি গ্রহণ অন্যায় নহে। কারণ, 
এরূপ করাব রীতিও আছে। জানশ্রুতি রাজাকেও এই জাতীয় যুক্তির 
বলে, শুদ্র বণিয়া সম্বোধিত হইপেও ক্ষত্রিয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। 
এজন্য ১৩12৪ সুত্র বেদান্তদর্শন দ্রষ্টব্য। তাহার পর এই শ্লোকটি 
মহাভারত-রচনায় আবশ্তকত! জ্ঞাপনার্থ কণিত হওয়ায় ইহাকে মহা- 
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ভারতের স্তুতিপর বাক্য বলাও যায়। অতএব এতদ্্ারা সমর্থ শৃদ্রের 
পক্ষে নিষেধ বুঝায় না । তাহার পর-_- 

৫। পছ্য হ বা এতৎ শ্মশানং যৎ শূদ্রঃ তন্মাৎ শুদ্রসমীপে 
লাধ্যেতব্যম্‌। 

অর্থাৎ চলন্ত এই শ্মশানই যে শূদ্র; সেই হেতু শূদ্রসমীপে বেদ পড়িবে 
না। এখানেও সমর্থ শুদ্রের পক্ষে নিষেধ বুঝায় না। কারণ»__ 
এখানে শৃদ্রকে শ্মশান বলা হইতেছে । এই শ্মশান শব্দের অর্থ-_মৃতের 
দাহস্থান। প্রকৃত শ্মশান হইতে পারে না। অগত্যা শ্বাশানের গায় 
অপবিত্র এই অর্থই গ্রাহথ। স্থতরাং যে শুদ্র অপবিত্র তাহারই অধিকার 
নাই, ইহাই বুঝা গেল। ধদ্দি শুদ্রমাত্রকেই অপবিত্র বলা যায়__তাহা 
হইলে বহুপশু শূদ্র স্থানে বাহা বলা হইয়াছে এস্কলেও তাহাই বলা 
যাইতে পাবে। অতএব সমর্থ শৃদ্দের পক্ষে এই নিষেধও প্রযুজ্য নহে। 
তাহার পর-__ 

৬। “অথান্ত বেদমুপশূ্থনঃ ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপবিপুর্ণম্‌” 

উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদঃ ধাঁবণে শরীরভেবঃ | 

অর্থাৎ শূড্র বেদ উপশ্রবণ করিলে তাহার কর্ণে গালা বা শীষক ঢাঁলিয়া 
দিবে। উচ্চারণ করিলে জীহ্ব! ছিন্ন কবিবে এবং ধারণ করিলে শরীর 
ভেদ করিয়া দিবে ।__এই গোতম সংহিতার বাকাঘ্বাবাও অসমর্থ শৃদ্দেবই 
অধিকার নাই বুঝা যায়। কারণ, উপশৃখতঃ শবধের “উপ* উপসর্গ 
দ্বারা গুরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুরি কবিয়! বেদশ্রবণ বুঝায়। যে চুরি 
করিয়া বেদ শ্রবণ করে সে থে অসমর্থ অনুপযোগী, তাহা কে অস্বীকার 
কবিবে? আর প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অনধিকাঁরীকে অনধিকারচর্চ 
হইতে নিবৃত্তির জন্ত যে ভয়প্রদর্শন তাহা পূর্বেই আলোচনা করা 
হইয়াছে। অতএব এতন্্ারা সমর্থ শৃদ্রের পক্ষে নিষেধ বুঝা! যায় না। 
তাহার পর-- 

৭। ন শৃদ্রায় মতিং দগ্াৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্‌। 

ক ৪ রা গু ০ 


সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব গচ্ছতি ॥ 


৮৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-২য় সংখ্যা । 


ইত্যাদি মন্ুবাঁকে) ষে নিষেধ ও পাপোত্পভ্ির কথা আছে তাহাও 
তাদৃশ শৃদ্রের পক্ষে নিষেধের জ্ঞাপক নহে। কারণ, এই বাকাটিতে 
শৃদ্রকে জ্ঞান, ব্রত ও ধর্ম-উপদেশও নিনেধ করা হইয়াছে । অথচ দেখা 
ফায়_স্ত্রীশৃর্রের জন্ত ইতিহাসপুরাণাদি রছিত হইতেছে। স্থতরাং ইহা 
সমর্থ শুদ্রের পক্ষে একেবারেই প্রযুজ্য নহেঃ পরস্ত যাহারা পশুবৎ বোঁধ- 
শক্তিহীন ও কুকর্্মনিরত তাহাদের পক্ষেই এই নিষেধ । পরিশেষে-_ 

৮। দ্বিজাতীনাম্‌ অধায়নম্‌ ইজ্যাদানম্‌ 

অর্থাৎ দ্বিজাতির ধর্ম-_অধায়ন ফাগ ও দান। অতএব এই বাক্য- 
দ্বারা শৃদ্রের অধ্যয়ন অবিধি। আচ্ছা যদি ইহা সমর্থ শুদ্রেরও পক্ষে 
বিহিত বলিয়া স্বাকার করা যায় তাহা হইলেও শৃত্রের শ্রবণবিধি9 
নিবারিত হয় না। শ্রবণে বিধিবোধক বাক্য ইতিপুর্বেই প্রদর্শিত 
হইয়াছে। 

বস্ততঃ শান্তর শ্রেয়ঃদাধনে কাহাকেও নিবৃত্র করে না, পাপাজ্জনেই 
নিবৃত্ত করে । অতএব অমুকের ইহ! কর্তব্য অমুকের ইভা কর্তব্য উত্যা্ি 
ব্যবস্থা দেখিলে শ্রেয়ংসাধনে সমর্থ ব্যক্তিকে নিষেধ কর! হয় না-উহা! 
একটি অতি সাধারণ নিয়ম । ইহার বিরুদ্ধে কল্পনা করা সঙ্গত হয় 
না। যাহা হউক আচাধ্যোক্ত নিষেধবাক্য ও অপর কতিপয় প্রসিদ্ধ 
নিষেধ বাক্যের তাৎপর্য্য যে সমর্থ শূদ্রের অনধিকা রজ্ঞীপন নহে তাহ। 
বেশ জানা গেল। 

(ক্রমশঃ) 

শ্ীরাজেন্্রনাথ ঘোষ । 


ভারতীয় ধর্মে বিবেকানন্দ 


( পৃধবানুবৃত্তি ) 

পতঞ্জলির সভিত বুদ্ধদেব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ৷ বাসনার ধ্বংসে 
মনের ধ্বংস সংঘটিত হয়,--'মনএব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োই) | 
মনই বন্ধন ও মোক্ষের কারণ । অসংনত-চিস্তা সমন্বিত চিত্তই বন্ধন 
আনয়প কলে এবং মন চিন্তাশৃগ্ভ হইলেই মোক্ষের বীজ স্বরূপ অক্ষর ব্রন্ধ 
অথবা মহাশুন্ঠের সহিত জীবের তনায়ত্ব স্তাপন করে। অদ্বৈতবাদিগণও 
প্রকারান্তরে এই মতই সমর্থন কদ্নে। অদ্ৈতবাদিগণের ধ্যানের দ্বারা 
পরমবঙ্গের সাহত একন্রানুভৃতি অচিস্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
'অঠিন্তেব পবং প্যানং--শঙ্কর।| ভগবান নিগুণ ও নিরাকাব। 
আকার ও গুণঘুক্ত *১্ত দ্বারা টটাহার কিরূুপে উপলব্ধি হইবে ? তীহাঁকে 
উপলদ্ধি করিতে হইলে চিন্ত চক্ষু ও জ্ঞানের অতীত হইতে হইবে। "ত্র 
তবস্ত সর্বমাক্মৈবভূৎ তত €কন কং পশ্যে্” ৷ দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থ বখন 
আত্মন্বূপ হইয়া যায় তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে? 

ন দৃষ্টদটারম ন মতেমন্তারং ( বৃহদা ৫181২ ) 

দৃষ্টির অনুভূতির সাক্ষী ও মতির প্রকাঁশককে জানা যায় না। 

বিজ্ঞাতাবমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ , বুহদা ৪181১৪ ) 

বিজ্ঞাতীকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ? 

বস্তামতং তস্তমতম্, অবিজ্ঞাতং বিজালীতাম কেন: বুহদা ২।৩ 

যিনি মনে করেন ব্রঙ্গ চিন্তার বিষয়ীভৃত নহেন তিনিই তাহাকে 
জানেন। বিশেষরূপে যাহার! জানেন তীহারাই জানেন ষে তিনি 
অবিজ্ঞাত। গীতায় পুনঃ পুনঃ অচিস্তার উপদেশ রহিয়াছে । 

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ বুদ্ধা ধৃতিগৃহীতয়া । 

আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্ছ্দিপি চিন্তয়েৎ। ৬২৫ গীতা । 

সব শাস্তি, সব সুখ, স্ুনিম্মল ভাবোনম্মাদনা আত্মসংস্থ অবস্থাতেই সম্ভব 


৮৬ উদ্বোধন [ ২৮ বর্ষ--২য় সংখ্যা | 


হয়। চঞ্চল চিত্তের হেতুই নিরানন্দের অনন্ত প্রবাহে বিশ্বসংসার 
নির্মম আর্তনাদে মুখরিত করিতেছে । ছৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ 
ধাহারা জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় স্বীকীর করেন, তাহাদের মতে ভগবৎ 
কৃপাই মুক্তির কারণ । 
লায়মাত্বা প্রবচনেন লরভো। ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্তৈষ আত্মা বিবৃথুতে তনু স্বাম্‌ ॥ কঠ।২1২৩ 

এই আত্মীকে কেবল মনন দ্বারা লাভ করা যাঁয় না। কেবল মেধা 
। নিদিধ্যাসন ) দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না এবং বহুবিধ শাস্ত্র শ্রবণ বাবাও 
লাভ করা যায়ন।। কিন্তু আম্মা যাহাকে বরণ করেন সেই তাহার 
(আত্মার) লভ্য হয়; এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় তনু (স্বরূপ) 
বরণ করেন অর্থাৎ প্রকাঁশ কবেন । এস্তানে উপাসনা রহিত শ্রধণ মনন 
নিদিধ্যাসনকে আত্মলাভের অনুপায় নির্দেশ করিবা এই আত্মাই যাভাকে 
বরণ করেন তিনি স্বয়ংই তাহার ভক্তের নিকট নিজরূপ প্রকাশ কবেন, 
ইহা উক্ত হইয়াছে । 

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ববকম্‌ । 

দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ গীতা ১০1১৯ 

বাহারা আমাতে নিরন্তর ভাবে যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত চিনু থাকিয়া 
প্রীতিপূর্বক ভজনা করেন, আমি সেই সকল ভক্তকে বুদ্ধি প্রদান 
কৰি যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত ভইতে পানে । 

নাহং বেদৈর্ণ তপসা ন দানেন ন চেজায়া | 

শক] এবংবিধো দ্রষ্ট,ং দৃষ্টবানদি মাং যথা ॥ ১৯1৫৩ 

তক্ত্যা ত্বনন্তয়া শক্য অহমেবংবিধোইভ্ভূল | 

জ্ঞাতুং ডং চ তবেন প্রবেষ্টং চ পবস্তপ ॥ ১১৫৪ | 

হে অন্ভুন ! তুমি আমাঁকে যেরূপে দর্শন করিলে সমস্ত বেদাধ্যয়ন, 
তপস্তা দান কিংবা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধরূপে দর্শন করিতে পারে 
ন।। এবংবিধ আমাকে একমাত্র অনন্ঠবিষয়। ভক্তি দ্বারা যথার্থ রূপে 
জানিতে দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে শক্ত হয়। 

এক্ষণে বেদান্ত মুক্তির উপায় কি বলিতেছেন তাহাই আলোচনা 


ফান্তুন, ১০৩২1] ভাবতীয় ধর্মে বিবেকানন্দ ৮৭ 


কর! ধাউক | অবিসংবাদী ভাবে বেদাস্তের প্রদর্শিত উপায়টি যে ফি 
তাহা বলা বড়ই কঠিন, কারণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ 
ধারণো পযোগী ভাম্যদ্বারা এরূ্‌পভাবে ছুর্ববোধ করিয়া তুলিয়াছেন যে 
কোন নিদিষ্ট এক সত্য ধরিতে ন! পারিয়া অনেকে ইহাকে সমন্ত 
বাদের আধারভূত এক বিরাট জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া সমালোচন1 করিতে 
বাধা হইয়াছেন | বেদান্তের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ কি ভাবে মুক্তি 
অনুভূতি করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিলে পূর্ববন্তী দার্শনিক মহাপুরুষগণের 
সহিত ইহার পার্থক্য নির্দেশ করিতে কষ্ট হইবে না। 

অসীমকে সীমা বিশিষ্ট করাই অজ্ঞানতা ও মুক্তির প্রধান অন্তরায় । 
বেদান্তের এই মহা সত্য অবলম্বন করিয়া স্বামিজী দৈনিক জীবনে বেদা- 
স্তেব আদর্শ সম্মুখীন করিয়া বলিয়াছেন,কোন্‌ শক্তি এই বিশ্বের ভিতর 
দরিয়া জীবস্তভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে 1-_সেই অনির্বচনীয় আশ্চষা শক্তি । 
অহিংসা, ত্যাগ ও প্রেম এই তিনটিই প্ররুতপক্ষে একার্থস্ছচক | নব- 
হত্যাকারী দস্থ্য সম্ভবতঃ তাহার সন্তানের প্রতি একান্ত অন্ধ ভালবাসার 
জন্যই হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, (প্রমে তাহার অসীমত| ভুলিয়া গিয়া 
সন্তানের ক্ষুদ্র গপ্ডির ভিতর বদ্ধ থাকিয়া বাতিরের সহস্র সহআ্ জীবকে 
পর করিয়া লইয়াছিল। সকল পাপের সমাধান ত্যাগে- সকল হঃখের 
সমাধান ০্রমে | জগতের একটি মাত্র কারণ তাহা! এই প্রেম_বেদাস্তের 
একত্ব, প্রেমেরই পুর্ণ আয়তন ও বিকাশ | এক ব্রহ্গ, ব্রহ্গাতিরিক্ত সৎ 
নাহ, সকলেই সেন ব্রহ্ম, দ্বণায় এ ভাব আসে না! ত্ব্ণা দবিত্ব সৃষ্টি করে 
মাত্র । ভেদই ব্রন্দের একত্ব বোধের বাধা ' প্রত্যেক মনুষ্যাদি জীবজন্ত 
জগৎ সংসারকে ভিন্ন চিন্ন স্থানে তুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকে জগতের 
এক অংশ আমি ও আমার! বা আত্ম, দ্বিতীয় অংশ “তুমি ও তোমার বা 
অনাত্মা । এই ছিধা ভাবই মায়া, এই হেতুই বিশ্বব্যাপী করুণ আর্তলাদ । 
এই আত্ম-অনাত্মের অনন্ত বিরোধ,অনাদ কাল হইতে চলিযা আসিতেছে, 
একটি স্বার্থ অপরটি নিঃস্বার্থ। একটি সঞ্চয় অপরটি ত্যাগ । এই ছুই 
বিরুদ্ধ শক্তি অনন্তকাল হইতে ধরিত্রীর বক্ষ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিতেছে, 
কিন্ত উভয় শক্তির একই প্রেরণা_-প্রেম। পৃথিবীর যাবতীয় হিংসা, 


৮৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


নিটুরতা। দ্েষ, অন্ুয়া, অসত্য সকলের পশ্চাতে সেই প্রেমই লুঞ্চায়িত 
কছিয়াছে। বেদাত্তের উদ্ো্য সেই প্রেমের ফন্তপ্রবাহ জীবনে অন্তু শব 
করিযা অনাত্সের গণ্ডি কমাইয়া দিয়া সমস্ত বাহাকে অস্তরতম করা ও 
সকল অনাত্ীকে আত্মা কবিয়া লওয়াই মানব জীবনের সার্থকতা ও 
মুক্তি । স্বামিজী তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগে দ্বা্শনিকের ভাষায় এই 
তত এত সুন্দৰ ভাবে স্কাপিত কৰিয়াছেন যে এতদ সম্বন্ধে তাহার 
গবেষণার মৌলিকতা স্বীকাঁব করিতে কেহ কুন্ঠিত হইবে না । দেশ বিদেশ 
ব্যাপী বাঁমকঙ্চ মিশনে প্রতিষ্ঠাব হেড “সই একাত্ম বোঁধের সভায় হা 
কবা ও বেদাস্তের নিগুত তন বাস্তব জ্রীবান কাধ্যকবা করিয়া তোলা । 
সেবাব লৌকিক উদ্দেশ্তা দ্রঃখাঁপলোদনের চিষ্টা হইলেও হহাণ অস্তরভম 
উদ্দেশ আম্মার গণ্ডি কাঁডাহয়া দে?য়া ও তৎসঙ্গে অল্গাঃজ্বর সীমা কমিয়া 
বায়, এবং ইহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা অনাযত্মকে সম্পূর্ণরূপে 
পরিভাব পুব্বক জাগতিক দৃশ্য অদ্য জীব 9 জঙকে আঘ্মমথ কবিয়া 
লঞয়।। এই মহাঁসতোপ আলোক হিমধো্ জল সমাজ প্রবেশ প্রকবক 
তমঃপ্ররুতিল নিবিড ভেদ কালিমা অপহৃত করিয়া দিয়া পরস্পরের প্রকৃত 
সম্বন্ধ দেখাউয়। দিতে আবন্ত করিয়াছে বলিয়াই মেন প্রভাতি হহন্ছে। 
যেদিন বাংলান প্রনোক নবনারীর আধা জাতি নিব্বিশেষে পবরম্পরব 
প্রতি স্থায়ী স্ুনিিষ্ট প্রেমের স্পন্দন অন্ভভূত হইবে সেই দিন জ্বানা 
যাইবে বাজল! প্ররূতই স্বামিজীব নিজ বাস্তব জীবনের « ভাবের নবান্‌ 
অনুল্য আদশের যথার্থ উপাসক হইতে পারিয়াছে | 

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে এক সন্প্রাযেব মনীবিগণ আত্মা ও জগৎ 
সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচন!1 কবিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে? দৃশ্য 
অর্থাৎ মায়িক জগৎ জাঁগতিক সমস্ত মনে সমষ্টি এক অনাদি অনস্ত মনের 
স্ষ্টি। অনির্ববচনীয় সেই অসীম চিত্ত সীমার মধ্যে নিজকে সম্পূর্ণরূপে 
বিকাঁশ করিয়! সার্থকতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে । সেই সমষ্টি 
মন আমাদের প্রত্যেকের মধোই রহিয়াছে, এবং সে-ই চিন্তা করিয়া 
থাকে । মহামতি [0959] এই মত প্রথম স্থাপন করিয়া যান । বলা- 
বাছল্য এই সমষ্টি মনই বিশ্বব্যাপী প্র্গা বা ছিরণ্যগর্ভ। কিন্ত বেদান্ত 


কান্তন, ১৩৩২ । ] ভারতীয় ধর্মে বিবেকানন্দ ৮৯ 


স্বীকার করেন না যে অসীম পরমাত্ম! পীমার মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ 
করিতেছে । পরস্থ এমন সময় আসিবে যখন দেখ! যাইবে সীমার মধ্যে 
অসীমেব সার্থকতা লাভ অসম্ভব | তথন সীমা! বা উপাধির গণ্ডি ত্যাগ 
করিয়া যাওয়া একান্ত শাবশ্যকীয় ভইয়! পড়িবে | তথন “ত্যাগেই সার্থ- 
কতা” এই সত্য ফুটয়া টঠিবে এবং প্ররুত ধর্মের আরস্ত হইবে | ত্যাগই 
জীবনেব ও ধর্মের আবন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিক 020119ও স্বীকার 
কবিতে বাব্য হইয়াছিলেন | বেদাস্তেব এই সত্য স্বামিজী এইরূপ ভাবে 
উপলব্ধি কবিয়াছিলেন ঘে ঘোর জড়বাদী পাশ্চাত্য মনীগণকে ও তিনি 
নিজ যতে আনিতে কোনরূপ বিশেষ কঈ পাঁন নাউ । বেদাস্তেল ত্যাগের 
আদশ শুষ্ক মাত্-পবিহাঁরের উপদেশ নহে | মায়িক অগণতব উচ্ছেদ 
সাধনই ইহাঁব একমাত্র প্রতিপান্ঠ বিষয়ঃ জগৎ যে ভাবে দঈ হইতেছে 
তাহাব্ ত্যাগের দ্বাবা ব্রক্ষময় উপলব্ধি কবা ভাগেল চবম পরাকাষ্ঠা | 

ব্্ধমান কালে অনেক ভক্তের মুছে শুনিতে পাওয়া যায় যে 
প্রজ্ঞার (1705]100৮  মন্ুশীলন ভক্কিমার্গের অন্তবায়। তর্ক বা 
শাঙ্গানুশীলনে ভগবান লাভ স্থদূপ পরাহত হয়া পডে। গ্রস্তকে সকল 
সময়েই ব্ধন স্বরূপ মনে করিয়া থাকেন । এতদ সম্বন্ধে কিঞ্িঃৎ 
আলোচনা কবিয়া শ্বামিজীর এ বিষয়ে মতাঁমত প্রদান কবিতে ইচ্ছা 
কবি। মানবের মুক্তির জন্য অতর্বা যে আবশ্যকীয় হাহা হিন্দু শাঙ্ে 
পুনঃ পুনঃ অনুমোদিত হইনাদ্ছ । তর্ক জিনিষটি ঘেকি তাহ! সম্পূর্ণ 
জ্ঞাত না থাকায় এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব অনেকে পোষণ করিয়া থাকেন । 

“তর্ক হি নাম অর্থ স্বভাব বিষয়েশ বা সামগ্রী বিষয়েণ 

বা নিরূপণেনার্থবিশেষে প্রামাণাং বাবস্থাপয়েৎ 

তদ্দিতিকর্তব্যতারূপং উহাপর-পর্যায়ং জ্ঞানম্*__রামানুজ 

তর্ককি? না বস্তু বিশেষের স্বভাব বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক 
কিংবা সামগ্রী বা কারণ বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক বিষয় বিশেষে 
কর্তব্য নিদ্ধীরক জ্ঞান__যাহাব অপর নাম উহ। 

কোন এক বিষয় ছুই বা ততোধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপ- 
স্কিত হইলে যাছাদারা--সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়ঃ 
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অবিরোধ স্থাপন করা হয় তাহার নাম তর্ক বা উহ । বিরোধ পরি- 
হারের দুইটি উপাঁয়_-€১) বিপদস্থানীয়--বিপদের স্বভাঁব বিশেষ 
নিদ্ধারণ। €(২) কারণের পর্যালোচনা | যথা সাধারণ প্রতাক্ষে 
দেখা যাঁয় আকাশ নীল বর্ণ কিন্তু শাস্ত্রে ও যুক্তিতে জানা যায় আকাশের 
কোঁন রূপ নাই উহা নিরূপ তথাপি যে নীলবর্ণ দেখ! যায় উহা তাহার 
স্বভাব! টাক্ষুষ প্রতাক্ষ অন্তত্র প্রমাণ হইলেও এস্কলে অপ্রমাণ। 
মনুতেও উক্ত হইয়াছে “যত্তর্কেনানুসংধত্তে স ধর্ম বেদনেতর”--১২।১৯ 
যেলোক বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা খধিপ্রোক্ত ধন্মোপ- 
পেশের অনুসন্ধান করে সে লোকই ধন্মততব্র বুঝতে পারে অপরে নহে । 
এইরূপ তর্ক সাহায্যে শাস্্রার্থ নিরূপণ করাকে শ্রুতি মন্তব্য বলিয়৷ নির্দেশ 
করিয়াছেন ৷ ভক্তিবাদী এ্রশ্রীবামানুজাচাধ্যও তর্কের একান্ত আব- 
শ্তটকতা স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। জলস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
বিষয়ীভূত সমগ্র জগৎ যে স্বাধীন সত্ভাবিহীন, ময়ায় কল্পিত, তাহা 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিরোধী- শান্ আলোচনা ভিন্ন কিরূপে পরিগৃহীত হইতে 
পারে? সমগ্র বেদান্ত একটি জটিল তর্কপূর্ণ প্রজ্ঞান্ুশীলন ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। বেদান্ত ও উপনিষদের সন্যসমুহ কত যে তর্ক ও চিস্তা- 
শক্তি ও শাস্ত্ান্থুশীলনের মহান সিদ্ধান্ত তাহা পাঠক মাত্রই অবগত 
আছেন | এই সমস্ত জাতীয় গৌরবের অনুল্য বত্ব দর্শন সাহিত্য কেবল 
মাত্র বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নহে পরস্থ কিরূপে সেই অজ্জেয় ব্রহ্মকে 
জ্ঞানের দ্বারা আয় করিতে পারা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবন 
করিতে গিয়া শান্ত বিচারের সার্থকতা স্বরূপ যে সত্যের আঞ্পোক 
উদ্ভামিত করিয়াছে তাহাতে আর প্রজ্ঞার নিন্দা করা চলে না। তবে 
কি প্রজ্ঞান্ুণীলনই একমাত্র অবলম্বন ? তাহা নহে। স্বামিজী ভাঁব 
ও প্রজ্ঞা উভয়েরই একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। ভাবই 
কার্ধ্য করে-- প্রজ্ঞা সহারতা করে মাত্র, প্রজ্ঞার পরিচালনা শক্তি না! 
থাঁকিলেও ভাবকে সংযত করিবার ক্ষমতা আছে । সেই সম্ভাবনা নিরোধ 
করিবার জন্যই প্রজ্ঞার আবশ্যকতা । সীমার মধ্যে অসীমের পূর্ণ সার্থকতা 
হইতে পারে না এই জ্ঞান পর্য্যস্ত প্রজ্ঞার অনুশীলন । ইহার পর ত্যাগের 
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মধা দিয়! সীমার গণ্ডি ছাড়িয়া! অসীমের দিকে ফিরিয়া আসিবার পথে 
ভাঁবহই একমাত্র অবলম্বন । ঘিনি যে পরিমাণে এই ভাবের পরিচালনা 
করিয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে জীবনে এই নিগৃঢ সত্য উপলব্ধি 
করিয়াছেন। প্রজ্ঞা এইখানে ভাবের প্রথর বন্ায় ধুইয়া মুছিয় ঘাঁয়। 
সাধক তখন লৌকিক হিতাহিত সুখ দুঃখের অতীত হইয়া উন্মত্বের মত 
নিজেকে ভাবের প্রবাহে ভাসাইয়া দিধা। অনন্ত জ্ঞানরূপী একমাত্র সৎ 
পদার্থেব সহিত মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করে । ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমা- 
নিশির নিরবচ্ছিন্ন ছুর্ভেছ্চ আম্মহাবা অন্ধকার দেখিয়া ভাবোন্মন্ত প্রেমিক 
তাহার অন্তরতম প্রদেশের সেই নবজলধব-কান্তি বাহিরে আসিঘা বুঝি 
তাহার সম্মুখে দাডাঁইল, ভাবিয়া_-পাগলের মত অলিঙ্গন করিবার জন্য 
ছুটিয়া যায়। উত্তাল তরগ্াফুল ব্যাত্যাক্ষুন্ধ সাগবেব নীলবর্ণ হেরিয়া 
এই যে সেই নীলোৎ্পল-কাঁন্ত নয়নাভিরাম, ভাবিয়া তাহার বক্ষে বাপ 
দিয়া পড়ে। আর মায়োপকুলেব দর্শকমণ্ডলী স্তম্তিত হইয়া নিরীক্ষণ 
করে, আর ভাবে এ কোন পাগল । ব্রজগো'পীগণ এই ভাবেব আদর্শ । 
আর মহাপ্রভু এই অনন্ত ভাবেব পূর্ণ উপলব্ধি । 

শ্রশ্রীরামকৃষ্চ সাকার-ঈশ্বরে ভক্তিসহকাঁরে উপাসনাই তাহাকে 
পাঁইবার সহজ উপায় বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন বটে কিন্ধ স্বামিজীর 
যথাযোগ্য অন্তনিহিত শক্তির পবিচয় পাইযা তাহার জন) পৃথক বিধান 
নির্দেশ করতঃ ষোলআন! তরঙ্গ লাভেব উপায় স্বরূপ বেদান্তের 
নিরাকার প্রশ্নের অনুসরণ কবিবার উপদেশ দেন এবং স্বামিজী 
স্বীয় জীবনে ইহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য জগতে বেদাত্তের 
অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত করেন |  উপনিষদে দেখিতে পাওয়া 
যায় আত্মা সঞ্বন্ধে অনেক দুঙ্ছেয় রহহ্য ক্ষত্রিয় রাজগ্যবৃন্দেরোই সমাধান 
করিতে সমর্থ হইতেন এবং ব্রাহ্গণেরা তন্ব-জিজ্ঞাস্থ হইয়া ক্ষত্রিয় 
রাজন্বৃন্দের নিকট উপস্থিত হইতেন। বর্তমান যুগে সেই আত্মতবজ্ঞ 
ক্ষত্রিয়ের বংশধর স্বামিজী ব্রন্মতত্ব সম্বন্ধে যে তাহার বনুপূর্ববপুরুষগণের 
স্থানীয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেন, পরম 
ব্রহ্ধকে কর্দাচ জাঁনিতে পারা যায় না। যে ঈশ্বর জ্ঞাত হইলেন, তিনি 
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ঈশ্বর আর রছিলেন কোথায়? তিনি এক মায়! পদার্থ হইয়া পড়িলেন। 
জ্ঞাত হইবামাত্র যে তিনি সসীমের আবরণে জড়িত হইয়া অসীমত্ 
হারাইয়৷ ফেলিলেন ৷ ঈশ্বর কি তবে অজ্ঞাত ?-_তাহাই বা আবার কি 
করিয়া হইতে পারে, তাহারই মধ দিয়! যখন জগৎ সংসার জ্ঞাত হইতেছে 
তথন কি প্রকারে বলা ধায় তান অজ্ঞেব, তিনি অজ্ঞাত । পরন্ত তিনি 
জ্ঞাতও নহেন অক্ঞাত-ও নহেন । এত5ভয় অপেন্গ। তিনি অনন্তশুণ অধিক 
ও মহৎ । তিনি আত্মার আত্মা, তিনি সর্বাপেক্ষা নিকটব্তীঃ তিনিহ সব। 
বেদাস্তের এই চরম সত্য তাহাকে এতই অন্রপ্রাণিত করিয়াছিল যে তিনি 
এই হিন্দুঙ্াতর গোরব প্রাথবীর সব্বদেশে প্রচার করিবার জন্য বাকুল 
হইয়া পডিয়্াছিলেন | স্দূর আমেরিকায় মঠ প্রতিষ্ঠা পূর্বক তভৎ 
দেশবাপীর সাহিত্য দর্শন ও জ্রীবনের ধারা বেদান্ত অপুর্ব উপদেশের 
অনুকূলে পরিবর্তন করিয়া দিবার আশা করিয়াছিলেন । অবিসংবাদী 
ভাবে ঘ্দিও বলা যাষ না তিনি স্থায়ীভাবে অধিকাংশ ব্যক্তিকে এই সত্যে 
অনুপ্রাণিত করিতে পারিগ্নাছেন তত্রাচ একথা [নিশ্চয় করিথা বলা যাইতে 
পারে থে তিনি পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় নিগুঢ তত্বসম ন্বিত সাহিত্য 
দশনাদি আলোচনা করিবার এীকান্তিক পিপাসা স্ষ্টি করিয়া দিয়াছেন 
এবং তাভার ফলে ইতিমধোহ জাতীয় জীবনেই বেদান্তের সত্য ফুটয়া 
উঠিবার শ্াণ চিজ পরিলাক্ষত হইতেছে । ধনম্ম ও মনোরাজে) ভারতকে 
সর্বোচ্চ আসন দিতে পাশ্চতা স্থধিগণ আর বিদ্বেষ করেন না। দীনহান 
হৃতসর্বন্ব "ভারতের হহা কম গৌরবের কথা নয়। স্বামিভীর পূর্বের 
পাশ্চাত্যদেশে অনেকে হিন্-গৌরবের আলোচনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু 
স্বামিজীর আদর্শ জাবন এবং আদর্শ বিচার শক্তির সম্মুখীন হহয়া তাহারা 


প্রাণে প্রাণে উহার সত্যতা অনুভব করিতে আরম্ত করিয়াছে । বেদান্ত ধর্ম 
জগতের ধন্ম স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইবার হুচনা আরন্ত হইয়াছে । যদি সেই 
শুভদিন যথার্থ ই কালের অনন্ত প্রবাহে উদ্দিত হয় তবে ধর্প্রচারকগণের 
মধ্যে স্বামিজীর জনই সেই সুবর্ণসিংহাসন সমগ্র জাতির হৃদয়-মণ্ডপে 
সুরক্ষিত হইয়া থাকিবে, আর বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সমগ্র হৃদয় 
আনন্দের মধুর ধারায় পরিপ্লুত হইয়া যাইবে। 

€ সমাপ্ত ) শ্রীকালীরঞ্জন লাহিড়ী, বি-এল। 


ওমার প্রমাদ 


( পূর্ববানুবুত্তি ) 


৪%। 
বহে যাঁবে নদী ফুলু ফুলু-_ 
কোন্‌ দুব সাগরের পানে, 
শিরোপরি সপূধি মগুলী 
শব্দহীন বিরাট বিমানে । 
৪১ । 
পাশে বসে আছ শুধু তুমি, 
রাঁডা মদ আছে তব আগে, 
বীণা লয়ে গাহিছ সঙ্গীত; 
(সই স্বর্গ ; কেবা স্বর্গ মাঁগে ? 
৪২। 
তোমায় কি বলি নাই, বধু, 
সে দিনের সন্ধার কাহিনী ? 
তুমি কাছে ছিলে না তখন, 
মৌন ছিল আকাশ মেদিনী | 
৪৩ | 
হু'একটি দ্বিতেছিল দেখ৷ 
সবে মাত্র নক্ষত্র অশ্বরে ; 
তখনও শঙ্খ ঘণ্টা ধবনি 
বাজে নাই দেবতা মন্দিরে । 
8৪ | 
ছন্ন ছিল স্বচ্ছ অন্ধকারে 
বুক্ত পুষ্প অশোকের রেখা ! 
অকন্পাৎ ছায়ামূর্তি এক 
নীপ মূলে হোথা দিল দেখা। 


8৫ । 
ধারে ধীরে মাদিল দে কাছে 
বাম কক্ষে বহিয়া কলস) 
কহিল সে-_“কর দেখি পান”-- 
পিয়ে দেখি+ হাহে দ্রাক্ষারস। 
৪৬ । 
দ্রবাভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ; 
এত খুক্তি কোন তর্কে পাই, 
বর্ণে বর্ণে কত কাটাকাটি; 
মণ্ে করে সব এক ঠাই । 
৪৭ । 
বিলাসিনী মোহিনী মদ্দিরা 
কত বিদ্যা তার করগত, 
পলকেতে জীবন-সীনক 
স্পর্শে হব স্বর্ণে পরিণত । 
৪৮ । 
মগ যেন মামুদ গজনী,_ 
ভয়ে মরে কাফেরের দল; 
শোক হুঃখ ভীতি চলে ধায় 
মদে) হয় হৃদয় নিম্ল। 
৪৯। 
“মরণ কি ? মরে কোথা যায় ?”- 
ওকি, সাঁকি? ওকি সব কথা? 
কি হলো তোমার ? মদিরায় 
নাহি কি গো আজি মাদকতা? 
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৫৬ | 
শুন তবে, কহিতেছি সাঁকি 
হাদয়ের পূর্ব ইতিহাস; 
কত হবে তখন বয়স ?__ 
সবে মাত্র যৌবন বিকাশ। 

৫১ | 
গ্রামে ছিল প্রকাণ্ড পণ্ডিত 
স্তায়চঞ্চ গোবপ্ধন নামে; 
দেশ জুড়ে খ্যাতি তার ছিল, 
বৃহস্পতি যেন মর্ত্যধামে । 

৫২। 
মৃতাতত্ব জিজ্ঞাসিনু তারে 
একদিন প্রদোষে। বালে) 
কহিলেন তিনি-__ণওহে বটু, 
“শুভদিনে যেয়ো! মোর টোলে।” 

৫৩ | 
তিন বর্ষ হইল অতীত 
অনুন্বর বিনর্গের শ্রা্ধে) 
“বা! তুহি কত কি শিখিন্ধ, 
পরন্ৈ আত্মনে তুমতাধেব | 

৫৪ | 
শিখেছিনু, দিয়ে পরিভাষা) 
বুঝাইতে আত্মার অস্তিত্বে; 
শিখেহিনু বুঝাইতে ভেদ, 
হেত্বাভাসে, অনিত্যে ও নিতো । 

৫৫ 
স্থৃতিশান্ত্--কেনোপনিষদ 
গৌতমাদি-.নথের দর্পণ 
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তর্কযুদ্ধ, প্গিতে পণ্তিতে, 
করিলাম কত না দর্শন । 


৫৬ । 


কেহ অস্তিঃ কেহ বলে নেতি ;-- 
নগ্ঠ অস্ত্র চলে ঘল ঘন 3৮ 
দাতভাঙ্গা শব্দে কাণ ফাটে )-- 
চতুদ্দিকে পড়ে নিষ্ঠীবন 


৫€ণ | 


অবশেষে বিদায় লইন্থু 
একদিন, আচার্যের ঠাই) 
অব্বাচীন আমি যে ছিলাঁম, 
শিষ্যাস্তেও রহিলাম তাই । 

৫৮। 
তর্কাতর্কি করুক পুতে; 
বিশ্বনহ আমার কলহ ; 
সে কলহে নাহি কণঠধ্বনি 
জিগীষার অথবা আগ্রহ । 

৫৯ । 
কিন্ক, সাকি, শোন সত্য কথা 
মতি লাহি ছিল হেত্বাভাসে ; 
রতি ছিল শুধু স্ব! প্রতি 
ফ্রবসম হৃদয় আকাশে । 

৬৬ | 
শিখিয়াছি বিদ্যা বুবিধ-- 
বিজলি করিতে পাবি বন্দী, 
জলে জলে আগুন বুচিতে, 
জানি আমি কত শত ফন্দি। 
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৫১ । 
ঘরে বসে বলে দিতে পারি 
কবে কোথা নভে রবে শনি) 
চিত্রসম একে দিতে পারি 
নভে ধূমকেতুর শরণি । 
৬২। 
জটিল রহস্য কত শত 
ভেদিয়াছি, এ দীর্ঘ জীবনে ; 
রুষ্ণগ্রন্থি শুধু মরণের 
অসমর্থ হয়েছি মোচনে | 
৬৩ | 
তবে এটা ঠিক-মৃত্যু সত্য ১ 
আর সব মিথ্যা জেনে! সাকি ১ 
মরণ নিশ্চয় ;-_গেলে পরে 
ফিরে নাহি আসে প্রাণপাখী। 
৬৩৪ | 
মিথ্যাকথা নরক, গোলক, 
ধূর্ত সুদখোরের রচনা, 
কাঁঠাটেক ধানের দাঁদনে, 
গোলাভিরা শস্তের লহনা । 
৬৫ | 
পাপ পুণ্য কেন ভেবে মর ? 
ঘা” হবার হবে তা? নিশ্চয়, 
বিশ্ব যেন মস্ত দ্রাবা ছক, 
ফেহ বোড়ে, কেহ হস্তিঃ হয়। 
৬৬। 
দ্বেখিয়াছি ভিতর বাহির, 
উদ্ধ অধঃ দেখিয়াছি সব) 


ওমার প্রসা ৯৫ 


কিছু কিন্তু পারিন! ধরিতে 
কাছে গেলে সঙ্গীত নীরব। 
৬৭। 
মনে হয়ঃ যেন চরাচর 
সীমাহীন মস্ত ছায়াবাজী, 
কেন্দ্রে জলে ৃর্যের প্রদীপ; 
মোরা ঘুরি নানা সাজে সাজি । 
৬৮ । 
থেলোয়ার করে দগ্ডাথাত 
ইতন্ততঃ ছোটে গোলাগুলি; 
চলে, দণ্ঙি যেমন চালাঁয়, 
কারো মুখে নাহি কোন বুলি। 
৬৯ | 
কল যেন চলেছে আল, 
লিখে যায়ঃ ফিরে নাহি চায়? 
জ্ঞান কর্ম, যা কিছু সঞ্চিত, 
পারিবে না ফিরাইতে তায় । 


৭৬ | 


ফিবিবে না! কাটিতে ফুটিতে। 
এক দুরঃ অদ্ধমাত্র ছত্র 
কেদে কেদে অন্ধ যদি হও 
মুছিবে না, বিন্দু মাত্র পত্র। 


৭১ | 
উদ্ধে ওই বিশাল কটাহ 
রহিয়াছে সনীল আকাশ, 


নিয়ে যার, বন্দী সম মোরা, 
মরিতেছিঃ করিতেছি বাস। 


৯৬ উদ্বোধন | ২৮শ বষ--২য় সংখ্যা । 


শ্পাসিশাসসিপাসি পিপিপি পীষটিতা পিপি তাস এছ তাস লাস ত ৫৯ পসিপাছি শ 
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৯ পি তা কাত ২৯. 


যুক্তকরেঃ উদ্ধমুখ হয়ে, মহাশুন্তে একটি মুহূর্ত 
ওদিকে চাহিয়! কিবা ফল? আস্বাদ্দিতে জীবনের অন্ধু ; 
ঘুরিতেছে--তুমি আমি সম-- তারা ডোবে। চলে দান্রিদল ) 
নভঃস্থল, ইচ্ছাহীন কল। ঝট পট পিয়ে লও, বন্ধু । 
৭৩। ৭৫ | 

জালি, চলে” যেতেছে সময় ) শুধু বাজছে চিস্তা ; পিও সুরা ;-- 
কি লাভ তা বলে নিরবধি ? ডুবে যাবে ভবিষ্যৎ ভয়; 
মৃত কিংবা হবু কলা নিরে অশুভ দর্শন---উল্কাপিও-- 
কেন চিন্তা অদ্য মধু যদি? মহাসিন্ধু মাঝে হর লয়। 

( ক্রেমশত ) শ্রীশ্রেন রায় । 

আন্তঃপুরে 


ভাঁবি যবে এ বিপুল ব্রহ্গাণ্ড অপার 

মুগ্ধ বাব সম ইঙ্গিতে তোমার 

লুটায় চরণ তলে, গ্রন্থ উপগ্রহ 

অঙ্কুলী-সঙ্ষেতে ভব ঘুরে অহরহ, 

আল্তা তব অনুসরে আপনি প্ররুতি 

ছাঁয়৷ সম, জন্ম মুত্ু বিরচিছে নিতি 

জীবের করম-চক্র তোমারি ইচ্ছায় 

ওহে বাজবাজেশ্বর ! দারুণ শঙ্কায় 

কাপে হিয়া। ভাবি মনে- কত ক্ষুদ্র আমি, 

কি বিরাট তুমি নাথ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ! 

কিন্ত যবে মনে পড়ে প্রতিক্ষুদ্র কাজে 

তোমার করুণ! ধার!, মরি যেন লাজে ; 

জানি তবু বাহিরের রাজত্ব তোমারঃ 

অন্তঃপুরে তুমি নাথ! একান্ত আমার। 
শ্রীতুজঙ্গধর রায় চৌধুরী । 





* অন্কু-কৃপ 


জগৎ-কাঁরণ_ ঈশ্বর কৃষ্ণ ও শঙ্কর 
পূর্ববানুবুত্তি ) 


ব্রহ্গের জগৎ-কারণতা পক্ষে সাংখ্যাচার্যেরা নিম্নলিখিত দোষ দেখাইয়া 
থাঁকেন-- 

(১) ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ কিন্ত জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, স্থতরাং, 
ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হইতে পারে না। হেতু, কার্য ও কারণ এক, প্রক্কৃতি 
বিকৃতি মমলক্ষণ হওয়া চাই । 

২) শুদ্ধ ব্র্কে অশুদ্ধ জগতের কারণ স্বীকার করিলে, স্থট্টির 
পূর্বেব জগৎ থাকে না, কারণ তথন মাত শুদ্ধ ব্রহ্ম থাকেন! কাজে- 
কাজেই জগৎ অসৎ হইতে উতপণ্তি হইয়াছে বলিতে হইবে । কিন্তু 
কিছু না হইতে কিছুর উতৎ্পন্তি হইতে পারে না। 

(৩) বদি ব্রহ্ম জগতের কারণ হন তাহা হইলে জগতের লয় 
অবস্থার উহা যখন কারণে লয় হইবে তথন উহা স্বীয় দোষে কারণ 
(ব্রহ্ম) কে দুধিত করিবে। 

(৪) একই ব্রহ্ম কি প্রকারে ভোক্তা ও ভোগা হইবেন ? 

(৫) কারণ ও কাধোর ভেদ আমর! অন্তব করিয়া থাকি; 
ব্রহ্মকে জগতের উপাদান স্বীকার করিলে এই অনুতবে বিরুদ্ধ হয় । 

(৬) নিজেই নিজের বন্ধন সৃষ্টির হেতু কি? 

(৭) ব্রঙ্ধ অয়, ব্রন্দের অতিরিক্ত আর স্থান নাই, তাহা হইলে 
জগৎ স্ষ্টি হইল কোথায়? 

(৮) নিরবয়ব ব্রহ্ম সাবয়ব জগতের কারণ কি করিয়া হইবেন? 
ইহাঁকে কৃত্সস-গুসক্কি দোষ বলে। 

(৯) ব্রহ্ম নিরিক্ছ্রিয় অতএব তিনি সর্ব-শক্তিমান হইতে পারে না। 

(১৯) ব্রঙ্গ আপ্তকাম সৃষ্টিতে তীহাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন ন! 
থাকায় তাহার জগৎ কর্তৃত্ব অসম্ভব । 


৮১] 


৯৮ উদ্বোধন [ ২৮শ ব্ষ-_খয় সংখ্যা ! 


(১১) জগৎ সৃষ্টি করায় ব্রন্দের পক্ষপাতিত্ব বা বৈবম্য-নৈত্বণ্য 

বদাষ হয় ইত্যাদি । 
ন বিলক্ষণত্বাদন্ত তথাত্বঞ্চ শর্ধাৎ ॥ ২অ, ১পা, ৪ন্ু ॥ 

শঙ্করাননদ কৃতা-দীপিকা-ন ধন্মচেতনং জগতঃ কারণং। ফুতো- 
জগতোবিলক্ষণত্বাৎ। তথাত্বর্থ জড়ত্বমপ্যস্ত ভ্গতঃ শব্ধাৎ বাকণাৎ 
সিদ্ধং । 

সত্রার্থ-- ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ, কিন্তু রগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, স্থতরাং 
সমলক্ষণ নহে। তোমরা স্থাপন করিয়াঁছ, ব্রঙ্মই জগৎ কাধ্যের প্রকৃতি 
অর্থাৎ উপার্ান কারণ, কিন্তু তাহ! অসঙ্গত | নিয়ম এই যে, যে যাহার 
প্রকৃতি) উপাদান, “স তাহাঁব সমলক্ষণ। জগত বখন ব্রঙ্গ লক্ষণাক্রান্ত 
নহে, প্রত্যুত ব্রহ্ধ বিলক্ষণ তথন ব্রহ্ম ইহার প্ররুতিঃ ইহা কদাঁচ নহে। 
জগত যে ব্রহ্ম বিলক্ষণ তাহা শাস্ত্রের দ্বারাও জান। যায় |” 

ভাষ্য ভাঁৎপয্য । ভিন্ন-পুর্ব-পক্ষ_- শাস্ত্রের অর্থ নিশ্চিত হইলে 
তর্কের প্রসর বা প্রয়োজন নাই । কারণ ব্রহ্ম, ধন্বের হায় অনন্ঠসাপেক্ষ 
অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র বাক্যকেই অপেক্ষা করে । যাভা শাস্ত্র সাপেক্ষ তাহ! 
শাস্ত্রের দ্বারাই নিশ্চিত হয় অনুমান সেখানে বুথা। স্থতরাং শাস্- 
নিশ্চিত-পদার্থ অনুমানের অযোগা | 

পুর্ব-পন্ম-_ ব্রহ্ম যদি ধঙ্দের সভায় কেবল শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় হইতেন 
তাহা হলে এ যুক্তি অবলম্বন করিতে পারিতে । ধন্ম অনুষ্ঠান সাধা, 
ব্রহ্গ অনুষ্ঠান সাঁধা নহেন । ত্রঙ্গ সিদ্ধ বস্তু, বাা সিদ্ধ বা পরিনিষ্পন্ন 
তাহাতে অন্ত প্রমাণের প্রসগ্ বা প্রয়োজন আছে। পৃথিবী পদার্থ 
পরিনিষ্পন্ন এবং উস্। প্রমাণের বিষয়--সেইবপ ব্র্দ9। ব্রঙ্গের স্বরূপ 
তর্ক মার্জিত হওয়া চাই । যেমন এক শ্রতিত্র সহিত আর এক 
শুতির বিরোধ দেখিলে তাহার সমন্বত্র করিষা এক শ্রুতির অনুবায়ী 
ব্যাখ্যা করা হয়, সেইরূপ শ্রুতির যদি কোনও প্রমাণের সভিত বিরোধ 
ঘটে তাহা হইলে যুক্তিবলে কোনও বিশেষ প্রমাণের অনুযায়ী ব্যাথা 
করা উচিত। দৃষ্ট-বন্ত অবলম্বন করিয়া আমরা অদৃষ্ট-বস্ত বিষয়ে অনুমান 
করিয়া! থাকি । সুতরাং তাহ! যত অনুভবের নিকট, শ্রুতি তত নিকট- 


ফান্তুন, ১৩৩২ |] আগৎ-কারণ-_-ঈশ্বর উকি ও শঙ্কর ৯৯ 


বন্তিনী নহে । শ্রুতি রতি প্রমাণ অবলম্বন করায় তাহা দূর ও প্রমাণ | 
ব্রহ্মবিজ্ঞানের টরমফণপ ব্রাঙ্গান্থভৃতি এবং তাহা অজ্ঞাননাশরূপ মুক্তি। 
(সেই হেড় শ্রুতি শ্রবণের পর মননের বিধান দিয়াছেন। ( মনন 
তর্ক সহকৃত আন্তমান ) 1 এক্ষণে তোমাদের ( বেদাস্তীদ্দের ) জগৎ 
কারণ সম্বন্ধে কি মহ বল, আমরা তাহা যুক্তি বলে থগুন করিব । 

সিন্ধান্ত-পশ্গনন ব্র্গই গ্রগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণ | 

পূর্বব-পন্ন-ভাহা অন্ুপপন্ন অর্থাৎ হইতে পারে না । কারণ, কার্ধয- 
প্ূুপ জগত কারণরূপ ব্রঙ্গ হইতে সম্পূণ পৃথক বা বিসদূশ | জগৎ অচেতন ও 
অশুদ্ধ কিন্ধ ব্হ্ম চেতন এ শুদ্ধ 1 সালক্ষণ্য বাতীত অর্থাৎ সমানে অসমানে 
প্রকুতি-বিরুতিভাব € কানাকারণ সন্বন্ধ ) হয় না। যেমন ন্বর্ণবলর ও 
গুভিকা, মাটিব সরা) ও সুবর্ণ এ সকলের মধ্যে কার্য-কারণ সন্বন্ধ গাঁকিতে 
পারেনা । দেই হেতু অস্তেন ও অশ্তদ্ধ জগতের সহিত চেতন ও 
শদ্ধ-প্রন্ধর প্রজাতি ভাব সম্ভব লহে। হাথ-ছঃথ-মোভান্বিত 
অচেতন হগং, ভ গল্পপণ বঙ্গজিত চেতন-ব্রহ্গ হইতে পারে না। 

টার ব্রহ্ম-লক্ষণ বঞজ্জিত জানিলে কি করিয়া? 

পুবব-পক্ষ- জাভা ৪ আবশ্তদ্ধি দৃষ্টে জানা বায়। জগত সু, দুঃখ) 
মোহ, প্রা, পরিতাপি, স্বর্গ, নরকাদি প্রভৃতি বিকারের আশ্রয়স্ল 
স্বতরাং অশ্ব; তনে ও অচেতনে পরস্পর সম্বন্ধ উপকাধ্য 
উপকাঁরকের, (কিছু এ সধন্ধ চেতনে চেতনে, অচেতনে অচেতনে 
নহে। 

দিদ্ধান্ত-পকল প্রুভ় ঢেহন,। ভূতাও চেতন কিন্ত এই উভয়ে ত 
পরজ্পর উপ্ধাঁধ্য উপক রক সিন্ধান্ত আছে? 

পুর্ব -পঞএগ্রাক ও ভৃতোর বুদ্ধি গ্রভাতি অচেতনাংশহ অন্ঠতর 
চচেতুনের উপকার করে স্বযং চেতন উপকার অপকার কিছুই 
করে না। এ কথা তোমরা এবং আমরা উভয়েই মাদি। অতএব 
কাধ্য ও কারণ সবঠ অচতন | 

সিদ্ধান্ত-পক্ম-অচেতনর মধ্যে ত চেতন লুক্কাইত থাকিতে পারে? 

পূর্ব-পর্ষ--কাষ্ঠ লোষ্রা্দিতে চৈতগ্ভ থাকার প্রমাণ নাই এবং 


১৬৬ যা রা ২৮ ৬ সংখা । 


এজপাস্পিণাস্পিপিস্ছিপাসিরাসিতাসিপাস্সিতাসিপাস্পিিপাসিপাসাসিলাসপাস্পিপাসটি পাসিলাসটিরা সিস্টিণা সিল ও পালা প৯ পাত 


চেতন ও অচেতন এই ছ্‌ই (বিভা অর্ববাদী সম্মত। সব সনি 
চেতন হয় তাহা হইলে এইঃবিভাগের উচ্ছেদ হইবে 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ__যদ্দি বলি যাহাকে তোমরা অচেতন বলিতেছ 
তাহা চেতনের অনভিব্ক্তি মাত্র । কাষ্ঠ লোষ্ট সেই হিসাবে 
অচেতন । অভিব্ক্তির বা প্রকাঁশের তারতম্যে চৈতন্ঠ শ্মৃত্তির অল্লাধিক্য। 
এবং এই অল্লাধিক্য লইয়া চেতন অচেতন ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি। 
চৈতন্ঠের বিকাশ যখন আমরা অনুভব করি তথন তাহাকে আমরা চেতন 
বলি আর বিকাশ যখন অনুভব হয় না তথন আমরা অচেতন বলি। যেমন, 
আত্মা বিস্পষ্ট চেতন হইলেও মুর্ছাদি কালে তাভার চৈতগ্ঠাভিভব 
হয়, তথন লোকে বলে, “অচেতন ভইম়্াছে? । অতএব চেতন অচেতন 
অবস্থা অভিব্যক্তি ও অনভিবাক্তি ঘটত! সমস্ত বিকারী পদার্থ 
চেতন হইলেও ব্যক্তাবাক্ততারূপ প্রভেদ থাকায় উপকার্মা উপকারক 
ভাবের বাধা হয়না । যেমন মাংস হযপ ও অন্ন প্রভৃতি ভ্রবা মুত-স্মভাঁব 
তথাপি ভেদক ধর্ম থাকাতে একে অপরের উপকাধষা উপকারক তয় । 

দৃশ্তাতে তু ॥ ২ অ.১পাঃ উস ॥ 

দীপিকা-তু শব্দ: পূর্ববপক্ষব্যাবৃতার্থঃ । দৃশ্তত্তে চেতনাৎ কেশাদি 
অচেতনাদ্গোময়াদেবু শ্চিকাঁদিঃ | 

স্তরার্থ “ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন, এই বৈলক্ষণ্ায অনুসারে 
জগত ব্রহ্গপ্রভব নহে, এ আপত্তি হইতেই পারে না। কেন না 
চেতন চেতনেরই উৎপাদক, অচেতন অচেতনেরই জনক, ইহ! এঁকান্তিক 
অর্থাৎ নিয়মিত লহে ।” 

ভাষ্য-তাৎপর্যা। পূর্বব-পক্ষ-_কিন্ু ব্রন্ধ শুদ্ধ, জগৎ অশুদ্ধ--এ বৈলঙ্গণা 
কি করিয়া মিটাইবে? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--বৈলক্ষণ্য দেখিয়া জগৎ ব্রহ্গ-প্রভব নহে এ কথা 
বলিতে পার না । যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, উভয়ই ঘষে 
সমলক্ষণ হইবে তাহার কোনও নিয়ম নাই। আমরা উহার ব্যভিচার 
(ব্যতিক্রম ) দেখাইতেছি। চেতন মনুষ্য হইতে অচেতন ফেশনখাদি 
জন্মে। অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদি জন্মে। 


ফাস্তন। ১৩৩২ । রা কি কৃষ্ণ ও শঙ্কর ১৪১ 


তে ১. এপাস্পিলসপিতাসি 


ূর্ব-প পক্ষ-_অচেতন দেহই অচেতন ধকাদনবাদিরা এবং অচেতন 
গোময় অচেতন বৃশ্চিকাি-শরীরের উৎপাদক | 

সিদ্ধান্ত পক্ষ_-তাহা হইলে ইহাঁও বলিব অচেতন গোময় হইতে 
কিঞিত সলক্ষণ বৃশ্চিতদেহ ও কিপিং টিবলক্ষণ বুশ্চিকেতর চেতন 
অংশ উৎপত্তি হইতেছে । কাঁজে-কাজেই বৈলক্ষণ্য দোষ রহিয়া 
গেল! কাঁরণ ও কাঁধ্যে কিঞিঃৎ ভেদ থাঁকিবেই থাকবে । নচেৎ 
প্ররৃতি-বিকুৃতি ভাবের উচ্ছেদে হইব। অতএব জগত ও ব্রন্গে 
বৈলক্ষণ্য দেখিয়া কাধ্য কারণ ভাব নিষেধ করিতে পাঁর না । 

পূর্ব-পক্ষ-_যদ্দি বলি পুরুষের ও গোময়ের যে মৃৎ স্বভাব আছে, 
সেই দ্বভাব কেশনখাদি ও বৃশ্চিক প্রভূতিতে দৃষ্ট হয়। 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-আমর! ইহার প্রত্যুন্তরে বলি যদি স্বভাব ধরিয়! 
প্রকতি-বিরৃতি ভাব নির্ণয় কর তাহা হইলে ব্রঙ্গের সৎ জেস্তিরূপ) 
ষে স্বভাব তাহাকে অতিক্রম করিয়া জগৎ থাকিতেই পারে না । সেই 
অস্তিূপ স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া আকাশাদি পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ । 

পুর্বব-পঙ্গ__-যদি বলি জগতে সমস্ত ব্রহ্ষপ্বভাবের অনুবর্তন নাই 
বলিয়! জগত ব্রহ্ম-বিলক্ষণ । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ_-কারণ যদি কাধ্যের ন্টায় একেবারে একই প্রকার 
থাকে তাহা হইলে প্রকৃতি-বিকুতি ভাবের উচ্ছেদ আপত্তি ঘটে । 

পূর্ব-পক্ষ-__কিস্তু যদি বলি বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে বলিয়া, জগৎ 
ব্রহ্ম-প্রভব নহে । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--আপাছ্যের অসিদ্ধতা দোষ হইবে । কারণ ব্রহ্গের 
সত্তালক্ষণ অস্তিত্ব রূপ স্বভাব জগতের যাবতীয় পদার্থে রহিয়াছে । 

পূর্ব-পক্ষ-__যদি বলি সেখানে ব্রহ্ম স্বভাবের অননুবর্তনরূপ বৈলক্ষণ্য 
আছে তাহ ব্রহ্ম প্রভব নহে। 

সিদ্ধীস্ত-পক্ষ--দৃষ্টান্তের অভাব দোষ হইবে। চৈতন্ত ব্যতিরিক্ত 
পদ্দর্থ দেখাইতে পারিবে না। 

পূর্ব-পক্ষ-ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বিভু এই অনুমানটি তোষাদিগকে 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বাকা বুঝাইতে হইবে । 


১০২ নো | ২৮শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


স্ম০৯.৯ ০ পা লি ২ লস পরাগ তাস ০৯৩৩ 


ধরি; চিত তা না টি তিনি গ্রতাক্ষ বতিভূতত এবং 
লিঙ্গাদি না থাকায় তিনি অনুমানের অবিষয়। ধন্মের ন্যায় ব্রহ্ম ও কেবল 
শান্ত্র-গম্য | 

পূর্বব-পক্ষ__কিন্তু শান্ত্রও শ্রবণের পর মননের উপাদশ করিয়াছেন ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-উহা শুষ্ক তর্ক নহে। শুক তর্ক প্রতারক | শ্রুতির 
অনুকূল যুক্তি করিতে হইবে । 

পূর্ব-পক্ষ--আচ্ছা তোমরা! যে পুর্বে জড় ও গেতনের বিভাগের 
মীমাংসা একই চৈতন্তের অভিব্যক্তি অনভিব্যক্কির ভারতষা দিয়া 
বুঝাইয়াছিলে তাহ। অথগু-ব্রদদে কি প্রকারে সম্ভব? কিংবা একই 
ব্রন্মের এক অংশ চেতন অপর অংশ অচেতন ইহা বা! কি প্রকারে 
সম্ভব । 

সিদ্ধান্ত-পক্ম-উহা একই জগৎ-কারণ ব্রন্দের উপর দেশকাল্‌ 
নিমিত্তের কল্পিত ব্যবহারিক ভেদ মাত্র ৷ 

কাজেকাজেই কাধ্য কারণের বৈলক্ষণা দেখিয়া ত্রমোর জগৎ 
কারণতা নিবারণ করিতে পার না। 

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ২ অ. ১ পা, ৭ ত্য 

দীপিকা-_নিশুণে ব্রহ্ষণি প্রাগ্ডুৎপত্ভের্জগন্তোইভাবাৎ অসৎ কাধা- 
মিতি চেদেবং যদি, তন্ন, কৃত, প্রতিযেধ মাত্রত্বাৎ কারণাত্মনা কার্যাস্ত 
বেচ্যমালত্বাৎ প্রতিষেধ্ভাবেন প্রতিষেধমাত্রত্বাদসৎ কাধামিতিশঘক্য | 

সুত্রার্থ-_প্রূপার্দি বিহীন চেতন ব্রঙ্গকে রূপার্দিবিশিষ্ট অচেতন 
(জড়) জগতের কারণ বলিলে সৃষ্টির পুর্ধে ইহা (জগৎ) ছিল না, 
এরূপ বল! হয়না । কেন না, নিষেধের নিষেধ্য না থাকায় অসৎ 
£ছিল না, এ নিবেধ নিরর্থক | অভিপ্রায় এই যে, জন্ত-মােই (0758160. 
মিথ্যা হবঙরাং তাহার কারণ-রূপের অস্তিত্ব জৈকালিক অর্থাৎ সকল কালেই 
সেরূপ অস্তিত্ব আছে ।” 

পুর্বব-পক্ষ বদি শুদ্ব-চেতন ও শব্ধারিবিহীন ব্রহ্গকে অশ্তদ্ধ' অচেতন 
ও শব্দাদিযুক্ত কার্যোর অর্থাৎ জগতের কারণ বলিতে চাঁও, তাহা হইলে 
অবস্ই স্বীকার করিতে হইবে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কাঁধ্য থাকে না। সম্পূর্ণ 
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অভিনব অর্থাৎ নৃতন শ্থষ্টি তয় । ইহা! হইল অসৎ-কাধ্যবাদ । অর্থাৎ জগৎ 
পূর্বে অসৎ ছিল এবং অসৎ হইতে এই সৎ দ্রগতের উৎপণত্ত হইয়াছে । 
ইহ1 অসম্তন | 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--চে এল কারণবাদ স্বীকাখ কবিলেও আমাদের কার্যে 
অসন্ধ স্ত্বাকার কবিতে হধ না। স্যগ্িকালে এই জগত্রূপ কার্য থেমন 
কাবণরূ৫প সৎ, মনি উৎপদ্ডিব পুব্বেও ইঠা কাবণরূপে সত কাধ্যেব 
ঝারণরূ,প থাকা ফোন কালে নিষেধ হয় না। হুক্ষ-কারণ ঘেকূপ 
স্থল কাধ,রূপে পবিণাম প্রাপ্ধু হয়, “স্টরূপ শুদ্ধ কাবণরূপ ব্রহ্দ অশ্চদ্ধ 

য্যরূপ জগতে বিবর্ত-পরিণাম প্রাপু হইয় ছে । প্ররুতি ও বিক্ৃতিতে 
সে েদ থাক ইহাতেও .স্হরূপ £2ভদ আাঞ্ে। কাযা অসৎ কিন্তু 
কানণন্দপ ভ্রিকালে সৎ। 
আপীতভী দ্ধ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্‌॥ ২ অ। পা। ৮স্থু 

দপিকা সুলাঁদগুণকস্ত ক'শাস্ত ব্রদদণোহভেদে প্রলয়ে ব্রাহ্ষণোড- 
পিতদ্ব্তপ্রপ্গঃ স্থুলাদিমনপ্রসস্তন্থীৎ অথব। তত প্রসঞ্গাদভেদপ্রসঙ্গাৎ 
তশাক্গোগ্যাদাভাবপ্রসঙ্গেন অথবা অদভিন্নানাং মুক্তানামপি তদ্বৎ 
প্রস্গাৎ পুনরুপত্তাি প্রসঙ্গাৎ অথবা ভেদসন্ভাবে তদ্ৃৎ প্রসঙ্গাৎ 
কারণবৎ প্রলয়ভাব প্রসঙ্গাৎ অস্মঞ্জসং অসমীচীনং গুপনিষদ্ং দশনম্‌। 

স্তত্রার্থ-_“কাধ্যমাত্রেই প্রলয়কালে কারণে লয় প্রাপ্ত হয় ( অবিভক্ত 
বাএক হইয়া যায় স্রতধাং কারণে বহু অসামঞ্জন্তড (কাধ্যেব দোষ 
কারণে) ঘটিতে পাবে |” (হা শঙ্কা-হত্র )1 

ভাষ্য-তাৎপধ্য | পুর্ব পক্ষ--স্থল। সাবয়ব, অচেতন, পরিচ্ছিন্ 
ও অশুদ্ধ কাধারূপ জগৎ য্ি ব্রন্ধপ্রতব হয়, তাহা ভইলে ইহা আবশ্যই 
কারণ ব্রদ্ধে লীন বা এক হইয়া যাইবে । যখন লীন হইবে তথন ইহা 
কারণকে স্বীয় অশুদ্যাদি দোষে দুষিত করিবে । যেমন লবণ জলকে 
দুষিত কবে । কাধা যেমন অশুদ্ধ গ্রলয়ে কাবণও তেমনি অশুদ্ধ হইবে। 
ইহা যুদ্ি স্বীকার করি তাহা হইলে সর্ববজ্ঞ-সম্পূর্ণ ব্রহ্ম দূষিত হইলেন এবং 
ওপনিষদ-দর্শন ব্যর্থ হইল। 

আবার দেখ যেমন প্রলয়ে জগৎ অবিভক্ত ভাবে ব্রন্দে থাকে তখন সৃষ্টির 


১৬৪ উদ্বোধন [ ২৮শ এ সংখ্যা | 


পাতি তস্পি 


হেত বিভাগ- নিয়ামক কোন, কারণ বিশেষ থাকিবে না। তাহা হইলে 
বিভাগক্রমে পুনরুতৎপত্তিও হইতে পারিবে না। আবার যদি বল 
জগত বিভক্তভাবে থাকে । তাহা হইতে পারে না। কারণ 
তোমাদের মতে এক ব্রন্দে, জগৎ প্রলয়ে লীন হইয়া! যায়। বিভাগ 
থাঁকিলে দ্বৈতাপত্তি হয় । এই সকল কারণে উপনিষদ-দর্শন অসামঞ্জস | 
ন তু দৃষ্টান্ত ভাবাৎ ॥ ২ অ.১ পা ৯স্থ ॥ 

দীপিকা--তু শব্দঃ এবকারার্থ: | ত্বদ্বক্তং নৈব। কুতঃ, আদ্য 
স্থলস্যঘটাদেঃ পৃথিব্যার্দিকং প্রবিশতঃ দ্বিতীয়বিভাগস্ত তেন সুযুপ্ঠাবুখিতস্ত 
তৃতীয়ে তদ্দেহাদেস্তদন্ুৎ পাদেন চ। সন্তিুষ্টান্তাঃ। 

হত্রার্থ__্বাঁদী ষে সকল দেষের কণা! বলেন দম সকল দোঁষ বলিয়া 
গণ্য হইনে পারে না। লয় প্রাপ্ত কার্ধয যে কারণকে স্বধন্মম-বিশিঈ 
করে না, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে ।” 

ভাষ্য তাৎপর্য । সিদ্ধান্ত-পক্ষ__কার্ধা কারণে লয় হইলেই যে 
তাহার দোষ কারণকে হুষ্ট করিবে এমন বলিতে পার না। কার্য 
নশ্বর অতএব কাঁধ্য যখন কারণে লয় পাঁয় তখন কি কারণকেও 
সে নশ্বর করিবে? মৃত্তিকাদি-প্রভব ঘটাদি বিভাগাবস্থাঁয় 
( কার্যযবূপে । নানা ভেদ যুক্ত হইলেও অবিভাগাবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়ে 
কারণকে (ম্বত্তিকাকে ) স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত কবে না। আরও দেখ 
স্ববর্ণ-প্রভব অলঙ্কার লযরনকালে সুবর্ণকে স্বধন্্ বিশিষ্ট করে না, পৃথিবী 
বিকার চতুর্ধিধ দেহ, পৃথিবী-প্রাপ্তিকালে পৃথিবীকে স্বধর্্ম বিশিষ্ট করে 
না। সেইন্প জগৎও লরকালে কারণকে (ব্রহ্ধকে । জগদ্ধন্্ম-বিশিষ্ 
করে না। 

আরও দেখ কাধ্য বদি কারণে নিজের ধর্মের সহিত প্রবেশ করিত 
তাহা হইলে লয়ই হইত না। কাঁধ্য অবস্থাতে ঘট যেরূপ ছিল কারণে 
গিয়াও দি ঘট ঘটই থাকে তাহা হইলে কাধ্য কারণের বিভাগ হইল 
কোথায়? মৃত্তিকা ও ঘটে প্রভেদ থাকিল কোথায় ? | 

পুনশ্চ দেখ, কার্ধ্য (জগৎ) ধদ্দি কারণে (ব্রন্গে) লয় হইয়া নিজ 
দোষে কারণকে (ব্রক্মকে ) দুষিত করে, তাহা হইলে আমরাও বলিব 
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তোমাদের কাবণ (প্ররুতি) কার্যে জগতে ? পরিণাম প্রাপ্ধু হইয়া 
কার্যেব (জগতের ) দে দূদিত হইল । পবিণাম বাঁদে এই দোষ উভয় 
দিকেই গাঁকিবে। কিন্ক আমবা, বিবর্বাদীবা, নিম্নলিখিত উপাঁয়ে ৯ 
“দাঁব পরিহীব কবি-- 

তেতৃ-_কার্ধা দ কাযষোব ধর্ম অনিদ্য (দেশ কাল) কল্পিত, সেই 
হেত কাধণ কাঁগো বা কাঁধাধর্মে সল্ট (কলুধিত) ভয় না। খাঁ 
মিথা। তাঁত! কিবূপে সন্তাক স্পর্শ কলা ? 

দটান্ত_ যেমন মায়াবী নিজ মায়ায় স্পট ভয় লা 

যেমন সপ্রদশী নিঙ্গ স্বপ্নে লিপু হয না 

নিগমণ--সেইন্গপ পবযাজআ্সা ও নিক্ঞ মাযায় লিপু হন না 

পূর্ব্ব-পক্ষ-_প্রলয়ে সকল বিভাগ 7১021166 ) অবিভক্ত (2110 । 
হইনল, পূনরুৎপন্তি কালে বিভাগের নিয়মন (18৬) কবিবে কে? 

সিদ্ধান্ত পক্ষ-এরপ প্রভাক্ষ দৃ্ান্ত আছে। শ্ধুপ্রি হইতে যে ভাবে 
স্গপ্রু ৪ জাঁগ্রাতঃ অবস্থা উপস্থিত ভয় । 

স্রপক্ষ দোমাচচ ॥ ৬ অ, ১ পা, ১৬ 

দীপিক1--স্বন্ত প্রতিবাঁদ্দিনঃ পক্ষস্তশ্মিন বিলক্ষণত্বাদের্দোষাৎ | 

স্ত্রার্থ_ণতী সকল দোঁধ সাংথা পক্ষেও আছে । সাংখ্য ষে সকল 
বাঁতিতে বেদান্তেব ও সকল দোষের উদ্ধার কবিবেন আমরাও সেই 
বীতিতে প্রধীন-বাঁদেব দোল দেগাঁইব | 

ভাষ) ভাতৎপর্ধ্য । সিন্বীম্ত-পক্ষ-_প্রধান-বাদীরা শক্দাদি বিহশন প্রধান 
হইতে শকাদিমান আগতের উংপনভ স্বীকার কবেন। ইহাতে কাধ্য- 
কাবণের বৈলক্গণা স্বীকার করায় তাহাদের নিজপক্ষ পবপক্ষের 
সমান বোবধুক্ত হইল। পরসম্থফ সাংখা মতে আব একটি দোষ 
থাঁকিয়! যাইতেছে । তীভাবা বলেন কার্ধা মাত্রই সৎ কিন্ত কার্ষ্যে 
কাবণের বৈলক্ষণা স্বীক।র করায় সে সিদ্ধান্ত টিকিতেছে না । 

সাংখাও প্রলয়ে কাঁবণে ( প্রকৃতিতে ) কার্যোর জগতের ) অবিভাগ 
( একীভূত হওয়া) স্বীকার করেন, সুতরাং তীহার নিজপক্ষেও 
পূর্ব্বোক্ত দোষ সমুহ আশ্রয় করিবে । অর্থাৎ অমুক আত্মার অমুক 
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পপি শি সস শসা সসপাসশসশিশিসপত৭ ৩৯ পিজি শিিাসি ২৯০ শীতি ২ সি শত 


কন্ম অমুক ফল ইতাদি প্রকার বি ভাগ এ্রলয়ে য় বিন ভওয়ায় কারণাভাব 
প্রযুক্ত পুনক্ুৎপর্ভি কালে কান্য কারণাত্মক 'বভাগ সম্ভব হয় না। 
পূর্বব-পন্গ_যদ্দি থলি প্রলয়ে কশ্মের অভাব হইলে কর্ম নিয়ামক 
নিয়মের অভাব ইয় না । 
পিদ্ধান্ত-পন্ষ--তাভা ঠহলে লিয়মের বথন শাশ হয় না । তপন 
মুক্ত পুরুনও সেই নিয়মের অধান হাতে পারেন । 
পুর্ব-পঙ্ষ-যর্দ শি “কান কোন ভেদ ( সংঘাত বিশেষ) বধ 
আত্মার জআগ্য ) পাকে (প্রকাত লান হয়না । কোনও কোন ছেদ 
( মুক্ত আত্মার জন্য ) থান শা) 
আর প্রাকৃতিক বলা চলেনা । কিন্কু তাহা তোমাদের মতে সম্ভব 
নতে কারণ পুরুব ব্যতাত কলহ প্রাকৃতিক | 
তকাপ্রতিষ্ঠানাদনাখানুমেয়মিতিচেদেবমপাবিমোক্ষপ্রস্হ ৭ ২ অ. 
১»পা, ১১ কু ॥ 


সিদ্ধান্ত-পক্ষ__তাভা হহইপে বে গুলে লান হয় না সেগুলিকে 
স্ 


দীপিকা তর্বান্ত  যুক্তেবেকেণোক্কায়াঃ  পরেণদূলণাদ প্রতিষ্ঠাই- 
নবস্থিতিন্তত্াৎ। অন্তথা প্রতিষ্িতে এ্রকস্তচিত্ত্কম্ত স্বরূপমন্তমানাদব- 
গন্তব্মিতি চেঙ7; যার্দ প্রতিষিতত্বেইপাবৈদিক প্রধান প্রতিপার্দক 
তর্কম্তাপ্রতিঠিততাদবিমোনত প্রসঙ্গত তর্কতন্তত্ুজ্ঞালাভাবাৎ সংসারাপ 
বিমোক্ষভাবঃ প্রসঙ্গ2। 

সুত্রার্থ--“তক প্রতিষ্ঠিভ হয় না অর্থাৎ স্থির থাকে না, সুতরাং 
তর্কে অপ্রতিষ্টা দেষে আছে । যেহেতু অগ্রাতিষ্ঠ। দোব আছে সেই 
হেতু শান্ত্রগম্য বস্ততে তকের আদর করা অগ্চাধা। যর্দ বঙ্গ, 
অনুমানের বলে এমন তর্ক গ্রহণ করিব, যাহা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থির 
বিচলিত হইবার নহে । তথাপি তর্কের মোটন লাই । তর্কের 
দ্বার তর্কের অপ্রতিষ্ঠী দোষ নিবাধিত হয় না ।” 

[ এই সুত্রের ভাষ্য তাৎপধা এই-মানব মন বিচিত্র অর্থাৎ বনুরূপ 
সেই অজ্ন্ত মতও বনুর্ূপ। এক পণ্ডিত বৃদ্ধি বলে একটি মত স্থাপন 
করিলেন অপর পণ্ডিত আসিয়া! ভাহা খণ্ডন করিলেন । একজন 


ফ্লান্তুন, ১৩৩১ । ] ভাই লরেন্স ১৬৭ 


বলিলেন কপিলের মন ঠিক আব একজন বলিলেন গৌতম-মত ঠিক । 
জগতে এমন কিছু নাই যাঁতাব বিবোধা তর্ক উঠান যাইতে পাবে 
না! যদি বল কোনও অর্ক দোসঘুক্ত হইলে ভাতা ন্যাগ কবিয়া 
নির্দোষ তর্ক গ্রহণ কবিতে পারি. আমার পুর্বব পুরুদ দোল কবি্বাছিলেন 
বলিয়া আমাকেণ সেই দোন শীকাঁব কবিয়া চলিতে হাব তাঁভাঞ 
কোন৭ অর্থ নাই একথাণ্ বলিভে পার না । ব্যবহাবিক বিষয়ে 
তর্ক চলিতে পাব কিনব গে আশহকাবণ দেশ কালের অতীত, 
ভর্কেব অতীত ভাত! কথনএ ভণ্কর দ্বারা প্রন্িষ্ঠিত হইতে পাবে 
ন!। যাহ পতাঙ্গ নয! রূপ নাই ), যাহার লিঙ্গ নাই, তাভাঁব 
সম্বন্দে অবিনাঁভাব বা বাংপ্রিজ্ঞান অসম্ভব অনভএব সে সম্বন্ধ অন্রমান 
অসিদ্ধ। ভবে যদি 'মনীত বর্তমান এব ভবিষ্যতের সকল নাঁকিকেব 
একটি পভা করিয়া মীমাংসা করা যায তাতা হইলে অন্মানব দ্বাবা 
জগতকাঁবণ ননর্ণয় হইত পাঁরে। কিন্ত এ কার্যা অসম্ভব । সত্য 
এক এবং তা! সমাধি লভ্য । অনএব শ্রুতির অর্থ-বিদান এবং অনকুল 
বুক্তিই কর্তবা | ] 

( আগামী বারে সমাপ্য) -_বান্থদেবানন্দ । 


ভাই লরেন্স 


“ভাই লরেম্ন'_-€(1306011-2৮517508 ) প্রথম জীবান নিকোলাস 
হামেন নামে পপিচিত ছিলেন । খুষ্টায় ষোডশ শতাব্দীতে ফবামী 
দেশের লরেইন নগবে এক ক্ষুদ্র নগণ্য পবিবাকে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। 
সামান্য ঘটন| হইতে কি কবিয়া একটি জীবন সম্পূর্ণরূপে পবিবত্তিত হইয়! 
যাঁয় এবং মহত জীবনের সুত্রপাত হয়) “ভাই লরেন্দেব জীবন-চরিত 
আলোচনা করিলে তাহার প্রকষ্ট উদাহরণ পাওয় যায়। কতদিন কত 
লোকের সন্মুথে কত বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইয়াছে, কিন্ত নিউটনের 


১৯৮ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


সম্মুখে যেই একদিন কোন্‌ এক শুভ মুহুর্তে একটি আপেল ডুপতিত 
হইল, এবং এই ঘটনা তাহার চিন্তাবৃত্তিক এরূপভাবে আলো'ডত 
কবিতে লাগিল যে, তাহার ফণে পৃথিবীতে এক অদ্ভুত টবজ্ঞানিক আবি- 
কাব হইয়া । আমবা কত সমন, কত মানরম প্রারতিক দণ্য দেখিয়। 
থাকি, “সগুলি সময় সময় চক্ষুব তৃপ্লি সাধন কবিলে৪ কদাচিৎ আমাদেখ 
প্রাণম্পশ করিতে বা স্বৃতিতে কোন স্থায়ী চিহ্ন বাথিতে পাব কিন্ছ 
পুর্ধ জীবনের পুণাফলে বাঁ ভগবানের মহেভুকী রূপা বশতঃ নিকোলাস 
হামেন একদিন ভঠাঙ যেই একটি পত্রভান শ্রফ বুক্ষ দর্শন কবিলেন, 
অমনি ভা" দুভান্ব হাব চিগাকর্ষণ করিল বেঃ ভাহাতে তাহাব 
জীবনের উপব এক প্রবল ঝড বহিয়) গল এবং শাহাব জীবন স্রোত 
এক সম্পূর্ণ নৃতন ধাবায় প্রবাহিত হহল। ভামেন ভাবিতে লাগিলেন, 
শীতের অবসানে কিছুদিন পবেই বসস্ত খতুব আগমন হইবে, তথন এই 
শুষ্ক তরুই মঞ্চুবিত হইয়া নব জীবন লাঁভ করিবে? পত্র পুষ্প-স্তরশোভিত 
এব” ফল ধাবণ করিবে । এই অত্যাশ্ব্য ঘটনা কি মঙ্গলময় ভগবানের 
অপরিসাম করুণা ও শল্তিম্ভার কণা স্পষ্টভাবে ঘোষণা কবিনেছে 
না]? ইহা হইতে আর কি উজ্জ্লতব দুষ্টান্ত মানুষ আশা করিত 
পারে? এই কথাগুলি দিন রাত তাহার মনে হইতে লাগিল। ভথন 
হামেনলের বস মাত্র আঠার বৎসব। শ্রী ঘটনার পরে, হামেন ক্রমেই 
সংসালের প্রতি অনাসক্ত হইয়া পড়িতে লাগিলন ও ভ্টাহাব্‌ হাদয়ে যে 
এক অপূর্ব ভগবদ্‌ প্রেমেব সঞ্চার হইল, উহা তীহার সুদীর্ঘ জীবনের 
মধ্যে কখনও শ্বাস পাহয়াছে কি না, তিনি বলিতে পারিতেন না। 
নিকোলাস হার্মেন বাঁলো কোন রকম লেখাপডা বা বিগ্ভার্জন 
করিতে পারেন নাই , কারণ তিনি ছিলেন গরিবের সন্তান । আহার 
উপর তিনি ছিলেন পঙ্গু এবং কায্যকলাপেও কাহার কোন বকম বুদ্ধি- 
মতা প্রকাশ পাইত না। তিনি প্রথমে মোপা ফিবাট নামক একজন 
কোষাধাক্ষের ভৃত্য ছিলেন । সোনে চাকুরীর সময় সব জিনিষপত্র 
ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়া ফেলিতেন বলিয়! সকলে তাহাকে একটি কিন্তৃতকিমাকার 
জানোয়ার বলিয়া মনে করিত এবং নেহাৎ কপার চক্ষে দেখিত। 
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নিজের কার্যকলাপ আলোচনা করিয়া একদিন তাহার মনে খুব 
দুঃখের উদয় হইল । তিনি ভাঁবিলেন, জীবনে ত হৃঃখই পাওয়! যাইতেছে, 
তবে দুঃখকেই ভাল রকমে রণ করিয়া লওয়া যাক ! আমি এক মঠে 
সন্যাসী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিব-_সেখানে আমার অদ্ভুত প্ররুতি ও এই 
এত ভুল ভ্রাপ্তির অন্ত খুব মনের কষ্টে থাকিতে হইবে--আঁর এরূপ করিলে 
সম্পূর্ণ জীবনটি এবং কোন প্রকার স্থথ উপ্ভোগ করিবার যত ইচ্ছা! সব 
ভগবানের পদে বিসজ্জন দে ওযা হইবে--দেখি, জীবনে কত কষ্ট পাইতে 
পারি। কিন্তু এরূপ করিন্ল ফল হইল সম্পূর্ণ বপবীত। মঠে ট্রকিবার 
পর এক দিনের জন্যও হামেনকে কোন রকম অশান্তি ভোগ করিতে হয় 
নাই । ভগবানের এমনিই বিচিত্র লীলা, আমরা যতই স্থখের অন্বেষণে 
ছুটি, সারাজীবন ছুটিয়! ক্লান্ত হই, স্থথ শান্তির লেশমাত্রও আস্বাদন 
আমাদেব ভাগ্যে কথন 9 ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু ঘি সাহসে শুর করিয়া 
আমকা দুথব মন্দুখণল হহতে পারি, ভাহ!। হহলে চুঃখ আমাদের নিকট 
হউনে “য়া যায় । সকল গৃঃথ কষ্টের মধা হার্মেন যখন মনেব আননে 
ব্যথা বেদনাকে বন্ধভাবে আলিঙ্গন করিলেন, তখন উহাই অন্কূপ বারণ 
করিল--ভগনৎ প্রেমে তীহাব ভ£ঃপময় জীবল স্ব তরুণই ন্যায় নৃভন ভাবে 
মরিয়া উঠিল--শন্ধকাসময় শুপণিষ্] তর মধ্যে যখন সুশীভেগ্ অন্ধকারকেই 
আপনার কবিয়! লইলেন, তন হার্মেনেব জীবন ভগবানেব অপার 
করুণার অপুব্ব কিবণসম্পাতে উজ্জল ও প্রতিভামিত হইয়া উঠিল। তিনি 
জীবনে নূতন আলোক দোথতে পাইলেন, তাহাকে আব জীবনে ভগবত" 
বিচ্ছেদ সহা করিতে হয় নাই । এই মাঠই হামেনকে সকলে ডাকিত__ 
“ভাই লরেন্স |” 

ভাই লরেন্নের সাধনপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নুতন ধরণের এবং সর্বাপেক্ষা 
আশ্চযোর বিষয়ঃ তিনি উহার আন্ত কোন বকম বাহিরের সাহায্য গ্রহণ 
করেন নাই। ভগবানের জন্ত ঠিক ঠিক ব্যাকুল হইলে যে, ভগবানই 
সব উপায় নির্দেশ করিয়া দেন, ভাই লরেন্সের জীবুনে তাহা পরিষ্কার 
দৃষ্ট হয়। তিনি বলেন, অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া উহাতে ভগবান 
লাভের যে সব পথ নির্দিষ্ট আছে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যে সব উপায় 


১১৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বধ--২য় সংখা | 


অবলম্বনের উপদেশ রহিয়াছে, তদ্র্শনে আমার দ্বিধা ও সংশয় বন্ধিতই 
হইল--লাভ কিছুই হইল না। কোনটিতেই আমার প্রাণের মত কথা 
পাইলাম না--ভগবানে তনয় হইয়া যাইবার পথ আমি তাহাতে খৃঁপ্রিষা 
পাইলাম না । ঠারপর নিজেই ভাঁবিতে লাগিলাম, আচ্ছা আমি চাই 
কি? যদি ভগবানকে চাই, তবে *গবান ছাড়া যাহা কিছু তাঁহা সব 
বাদ দিলেই ত হয়।--.এই ভাবিয়া ভগবানের নিকট নিজকে সম্পূর্ণভাবে 
সমর্পণ করিলাম--শগবৎ প্রীতির জন্ট । তিলি ছাড়! যাহা কিছু, একে 
একে সব পত্িত্যাগ কবিতে লাগিলাম এবং এক্ূুপ ভাবে জীবন যাঁপনে 
প্রয়াস পাইলাম বেন তিনি আর আমি ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই । 
কখন কথন ভাবিতাঁম, আমি তেন আসামী, ভগবান যেন বিচারক 
আবার কখনও ভাবিতাম, তিনি যেল সখ চেয়ে আপনার জন এবং আমার 
হৃদয়ে অবস্থিত সদাসব্বদা ঠাহাকে স্মবণ করিতে চেষ্টা করিতীম্‌। 
যখনই চন সরিয়া যাইত, তন জে।র করিয়! আনিয়া ঠ্াহাতে বসাইতে 
[চষ্টা করিতান । 

নিঃস্বার্থ ভালবাসাই হইয়াছিল ভীঁহার জাবানর মলমন্তর ; তাতরি 
প্রতোক কাজেরই পশ্চাতে ছিল-_-ভগবং প্রীতি । তিনি ঝলিতেন,-- 
ভগবদুক্তি প্রণোদিত হইয়া, শুধু সটাতাকেই চাহিয়া, এমন কি ভগবানের 
নিকট হইতে বেকোন রকম দ্রানের প্রন্যাশীও লা করিয়া, মাটি হইতে 
একগাছি খড় তুলিতে পারিলেও কত আনন্দ! একবার কিছুদিন তিনি 
অতান্ত মানসিক আবাদ ভোগ করেন- কত নেব কত কথায় কিছুই 
লাভ ভইল না । অবশেষে তিনি মনে মলে চিন্তা করিতে লাগিলেন,-- 
ভগবত প্রেম লাভ কপিবার জন্য আমি ধর্মজীবন আরস্ত করি-ীহাকে 
লাভ করিবার জন্তই আমি সমস্ত শক্তি বায় করিয়াছি; আমার ঘুক্তি 
হইবে--কি না হইবে, তাহার জন্ত কিছু না ভাবিয়া, স্ব কাঁজ বল 
ভাভারই জন্য করিয়া যাইব, যাহা হয় হোঁক। তাহাতে একটা 
লাভ হইবে, আমার মনে হইবে হে, মরণ পর্যযস্ত কেবল ভ্াহার দিকে 
চাহিয়াই সব কাজ করিয়াছি। এন্সূপ করিলে কিছুদিন পরে হার 
মনের সব হর্বলত1, সব তয় চলিয়া যায়। তিনি বলেনঃ আমার যত 


ফাস্তুন, ১৩৩ । | ভাই লরেন্স হই 


পাপ পুণ্য ধেন ভগবানের পদে ঢালিয়া দিয়া প্রার্থনা করিলাম--প্রভো, 
তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি তোমার কোন অন্তগ্রহ লাভের উপযুক্ত 
নহি ; কিন্তু আশ্চধ্য তাহার পর হইতে ভগবানের অপার করুণার কত 
নিদর্শনই পাইয়াছি ! 

তাহার মত ছিল, কি সাংসারিক বিবধে, কি ধর্মজীবনে, সব কাজেই 
ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভব করিয়া থাকা চাত১-যেন তাহার ইচ্ছ| 
পালন করাই আমা.দর জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্য হয়। কারণ সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতে পাখিলে জীবনে শ্থহ পাহ বা ছুঃখই পাই, তাহাতে কিছু 
আসিয়া যায় না। মাঝে মাঝে এরূপ অবস্থা সকলের্চ আসে, জীবন 
যখন মরুভূমি সদৃশ মনে হয়। প্রার্থনা করাও বিবক্তিকর লাগে, “কোথাও 
কিছু সাড়া শব্ধ পাওয়া যায় না। ভাই লরেশস বলেন, ধর্জ্ঞাবনে উন্নতি 
কবিতে হইলে এরূপ অবস্তা খুব জোর কবিয়া আর? বেণা শির্ভবতা 
আনা উচিত । কারণ, উরবূপ অবন্কাদ্দারা ভগবান আমাদিগকে পরীক্ষা 
করিয়া থাকেন মাণ | মনে নানা বকম কষ্ট পাইলেও, তিনি কাহারও 
নিকট কোন দ্রিন উপ7্দশ চাহিতেন না। তিনি বলিতেন, ভগবান যখন 
আছেন, তাহাব অণোচর কিছুভ নাই । আ্তরাং ভাহাকেই লক্ষ 
কবিয়া £তনি নশববে নিখীক চিত্তে সব কাজ করিয়া যাইছেন | 

প্রার্থনাব সমর 9 ভাই লবেন্দ প্রচলিত পদ্ধতি অন্তসবণ করিয়া 
চিতল না। তিনি বলিয়াছেন, প্রথম প্রথম উপাসনার সময় কেবল 
মৃত্য চিন্তা, মৃতাপ পপ কি অবস্থা "আছে, আমার কত দোষ ও দর্ববলতা 
ইভাদি চিন্তা করিতাম এবং দিনেব অবশিই সঙ্গব আমি যেন সর্বদা 
ভগবানেব সঙ্গে মাছি, ভগবান বেন আমাৰ অন্তরে অবস্থিত এরূপ অন্ত ভব 
করিতে চেষ্টা কবিতাঁম। কয়েক বসব এক্সপ ভাবে চলিলে, অবশেষে 
প্রার্থনার নির্দি্ সময়েও আপনা হইতেই বাধ করিতাম যেন, ভগবানের 
সন্নিধানে আছি এবং তাহাতে মনে এক অনির্বচনীয আনন্দ ও প্রশান্ত 
ভাঁব আসিত। কখন কথন উপাসনা কালে মনে করিতাম- আমি যেন 
একটি মর্্মর প্রস্তরখণ্ড, আর ভগবান যেন ভাক্কর | প্রার্থনা করিতাম-_- 
তিনি যেন ঠিক তীহাবই গত, একটি প্রতিমূর্তি আমাতে নির্মাণ করেন । 


১১২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ধ--২য় সংখ্যা । 


স্পা সপিস্লিশি সিসি লাস্ট সিন সি লাস বাসি পিল (৮৮৯ 


কথন কথন মনে করিতাম--কোন চেষ্টা বা আয়াস ব্তীতই আমার 
মন বুদ্ধি চিত্ত সমস্ত যেন উদ্ধে উখিত হইয়া ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া 
যায় এবং পরম শাস্তির স্থান লাভ করে । কেহ কেহ ইহাকে একপ্রকার 
অলসতা, মোহ ও আত্মগ্রীতির অবস্থা বলিয়। থাকেন | স্বীকার করিলাম 
তাহা হইতে পারে, তথাপি উহা স্বগীয় অলসতা__-আর মি আত্ম- 
গ্রীতিই হয় তবে উহা সুখেরই বিষয় কারণ, সেই অবস্থায় মন এবপ 
প্রশাস্তভাব ধারণ করে যে বাহিরের বা পুর্বের কোন কিছু ঘটনাই 
উহাকে বিচলিত করিতে পারে না। আর উহ্ণাকে মোহও বলা যায় 
না, কারণ মন তথন ভগবানকে পাইয়া একূপ বিমল আনন্দ উপভোগ 
করে যে লামিয়া আসিলেও মন আর ভগবান ছাঁডা কিছুই টায় পা। 
তিনি বলেন, বাজে চিন্তাই যত সর্বনাশের কারণ ৪ শত আনিসের 
স্ত্রপাত করে। ।টর পাইপেহ উহাদিগকে পরিন্যাগ পুর্ণক মনকে 
ভগবানে বিনিযোগ করা উচিত । প্রার্থনা কালে একটা সময় শুধু বান্জ 
চিন্তা দূরীভূত করিবার জগ্গাই তিনি ব্যন্ত থাকিতেন। তিনি একস্কলে 





এক ভুক্তভোগী বন্ধুকে লখিযাছিলেন-মন যপন ইতন্তভঃ ছুটাছুটি 
করিতে থাকে, তখন উহাকে দমন করা খুবহ কঠন ব্যাপার মামাদের 
একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও মন বিষয়ের দিকে প্রধাবিঠ ভয় । কিছ 
তথ্প্রতিষেধের একমাত্র উপায়, ৬গবালের নিকট কাতর ভাবে নাঁরবে 
প্রার্থন করা__বেশী বাক্য গ্রয়োগ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই, 
কারণ তাহাতে মন আরও বিক্ষিপ্ত হয় মাত্র । আর ঘর্দি সময় সময় 
মন ভগবান হইতে নিতান্তই সরিয়া যাইতে থাকে, তবে খুব দুঃখিত বা 
অস্থির হইও না_তাহাতে চঞ্চলতা বাডিবে পই কমিবে না। এইব্নূপ 
ভাবে অনবরত চেষ্টা করিলে ভগবান “নণ্চয় তোমার প্রতি কুপ৷ 
পরবশ হইবেন 1” ভাই লরেন্ন বলেন, ধ্যানের সময় মনকে প্রশান্ত 
রাখিবার একটি প্রশস্ত উপায়-_-মনকে অন্যান্ত সময়েও ভগবানের একটা 
ভাবে রাখা-_মন*্ষেন অন্তান্ত সময়েও ভগবান হইতে বেশী দুরে চলিয়া না 
যায়। তাহা হইলেই প্রার্থনার সময়ও মন খুব সহজেই স্থির হইয়া থাকে । 
(ক্রেমশঃ ) শ্রী-_ 


কথা-প্রসঙ্গে 
জাতীয় মহ। সভা 


নিখিল ভারত রার্ট্রীয় মহাসভাঁর চন্বাবিংশ অধিবেশনে শ্রীমতী 
সরোঁজিনী দেবী সভানেত্রীর পদগৌরব লাঁভ করায় আমরা আনন্দিত | 
ভারতের মহিলাগণ কি ধর্্মে,কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, কি শিক্ষায় সর্ব 
বিষয়ে অগ্রণী হইলে দ্রেশের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইবে নও 
আশাকরি, ইভা অনেকেই বিশ্বাস করেন । কেত মনে কিনে পারেন 
রাজনীতিতে নারীর অভ্যুদরে সংসারের কি স্বিধ। ও হিত হইবে ? জনকের 
পর্মমহাসভায় গাঁগীর দ্বারা যদি ভারতের কিছু কল্যাণ হইয়। থাকে 
এবং তাহার নামোঁচ্চারণে আমাদের অতি বড় গোড়ারাঁও ঘি গর্ববানুভব 
করিয়। থাকেন তবে বলিতে পারি-ভাঁরতের সব্বাদান উন্নতিতে 
ধর্মের মত না হউক, রাজনীতি ব৷ সমাজনীতির উহা হইতে কিছু অল্প. 
আবশ্তঠকতাঁও আছে এবং তাহাতে কোন বিছুবী মহিল। অগ্রণী হইলে 
আমরা কেন না আনন্দিত হইব? 

জাতীয় শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অভিনেত্রী বলিয়াছেন, “তরুণ 
সম্প্রদায়ের প্রন্ঠি আমাদের কর্তব্য আমদের শিক্ষার আদর্শকে এমনভাবে 
নৃতন করিয়া গড়িতে হইবে যাহার মধ্যে আমাদের প্রাচ্য সভ্যতার সকল 
জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পাশ্চাতা জাতিদের দ্বারা উদ্ভাবিত “শল্পকলা অঙ্গালী- 
ভাবে জড়িত হয়|” স্বামী বিবেকাশন্দ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বের ঠিক 
এই কথাই বলিয়াছিলেন। ইহা লইয়া দেশে ইতঃপৃব্বে অল্প বিস্তর 
আলোচনাও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ পধ্যন্ত কেহ কোন বিজ্ঞানসম্মত 
শিক্ষাপদ্ধতি দেশকে দিতে পারেন নাই এবং হুঃখের বিষয় শ্রীধুক্তা 
সরোজিনী দেবীও দেন নাই। তবে তিনি প্রস্তাব কথ্দিয়াছেন যে সাম- 
রিক শিক্ষ]ও জাতীয়-শিক্ষায় ষাহাতে জঙ্গীভূত হয়। তিনি বলিয়াছেন, 
“ইহা কি সর্বাপেক্ষা ছুঃখময় ও লজ্জাজনক অবৃষ্টের পরিহাস নয় যে, 

৪ 


১১৪ উদ্বোধন ] ২৮শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা । 


শাসস্সসিপসিপিসাসপিল পলিসি পিপিপি পিসি 





৬ পালিত বাসি বাসসসিলিসিপাস্এিলাসি লা পসিলাসির অ্রাসিপসি সিল 


যে জাতির বালকগণ মাতৃকোল হইতেই কুরুক্ষেত্র ও রাজপুত বীরত্বের 
মহিমার কথা শিক্ষালাভ করে, সেই জাতির বংশধরেরা তাহাদের নিজের 
গৃহ, নিজের মঠ মন্দির। নিজের পর্বত ও সমুদ্র সীমাগুলি রক্ষা করিতে 
বিদেশীর শরণাগত হয়? বর্ধর মাসাই, আদিম জুলু, আরব, আফ্্িদী, 
গ্রীক, বুলগাঁর সকলেই নিজের স্বাধীনতা অব্যাহত করিবার জন্য অস্ত্র 
ধারণের অধিকার রাখে, কিন্ত আমরা-_বাহাদের পূর্বপুরুষ সর্ব প্রথমে 
জগতের সভাতার দীপ জ্ঞালিয়াছিলেন, আজ সেই আমরা_-আমাদের 
অধিকার হইতে বঝঞ্চিত। বাধা হইয়া আমরা কাপুরুষ হইয়াছি-_ 
আমাদের পৌরুষ সম্বন্ধে কেহ পরিহাস করিলে আমর তাহার প্রত্যুত্তর 
দিতে পারি না--আমাদের গৃহ ও মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পান্রি 
না।” নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবপ্তিত। ভারতীয় যুবকদের মধ্যে একাস্ত 
অভাব। সামরিক শিক্ষ। প্রবন্তিত হইলে যুবকগণ একই নায়কের অধীনে 
একই উদ্দেশ্তে নিজ নিজ ব্)ক্তিগত স্বার্থ ও মত ত্যাগ করিয়া সমবেত 
শক্তিতে একযোগে কাঁজ করিতে শিক্ষা পাইবে--ইহা নিশ্চিত। কিন্তু 
এই সমস্ত সমরকুশল ছেলেদের সামলাইবে কে ?--শ্রীমতী নাইডু অথবা 
সহাদয় শাসনকর্তা ? 

শ্রীমতী আরও বলিয়াছেন) “বর্তমানে যে স্বেচ্ছাসেবক সংঘ আছে 
ন্তাহাদ্বারাই কাজ আরস্ত কর। যাইতে পারে । তাহারপর যাহাতে জাতি 
ৰাহিরের সকল প্রকার আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে অক্ষত রাখিতে 
পারে, তজ্ভম্ত নৌ-যুদ্ধ ও এরোপ্রেনে যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভ 
করিতে হইবে ।” একটি জাতি ধদ্দি বাঁচিতে চায়, সম্পূর্ণ অথগ্ড জাতিতে 
পরিণত হইবার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে তাহাকে শূদ্র, বৈশ্ঠ, ক্ষাত্র ও 
ব্রাহ্মণ এই চতুর্কিধ শক্তিতে শক্তিমান হইতে হইবে । ভারতের ক্ষাত্র- 
শক্তি সন্বগুণের আবরণে মহা তমোগুণে পরিণত হইয়াছিল এবং ষে 
সময় মহাত্মা গন্ধীর অহিংসানীতি অবলম্বনে তাহাই পুলরায় অনুষ্ঠিত 
হইবার আশঙ্কা হইতেছিল সেই সময় দেশকে এই হূর্ববলতা বর্ধক নীতি- 
ৰাদ হইতে মুক্ত করিবার জন্ত শ্রীমতী নাইডুর প্রচেষ্ট অতীব প্রশংসনীয় 
সন্দেহ নাই। 


বে ১৩৩২ । আরা ১১৫ 


এ পাদ পা লা পাচ - ছি পাশ পা পা পা পাতা পাপ 


তাহার * পর সভানেত্রী হিন্দু মুদলমানের একতা: সম্বন্ধে দ্ধ বলিয়াছেন, হিন্দ 
মুসলমান বদি পরস্পর পরস্পরের মত সহা করিবার চেষ্টা করে, যদি 
কেহ কাহারও উপাসনাঁয় বা জীবন-যাপন পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ না করে, 
একে অপরের ধর্ম বিহিত আচার 'ও বলি প্রদানে বাঁধা না দেয়, যদি পর- 
স্পর পরস্পরের ধর্মের নিহিত সৌন্দর্য্য এবং সভ্যতার মহত্ব বুঝিতে চেষ্টা 
করে? বদি উভয় সম্প্রধায়ের নারীগণ 'সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব 
 সন্তানগণকে উভয়ের মাধুধ্যের মধ্যে গড়িয়া তোলে, তাহা হইলে আমাদের 
বাসন৷ পুরণ হইতে আর কয় দিন!” আমরাও বহুদিন হইতে বলিতেছি 
এবং এখনও বলি” য্দি হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের ধর্ম নিহিত 
সত্য ও মহত্জ বুঝিতে পারে তবে এই দ্বেষ-দন্দ্ দূরীভূত হইতে কয় দিন? 
কিন্তু পাক্ট (1১80) বা জন সভায় তর্ক বিতর্কের দ্বার! এই মিলনের 
সুধা কথনও উঠিবে না বরং গরলই উঠিবে। ইহার জন্ত চাই উভয় 
জাতির মধ্যে বাক্তিগত ত্যাগ, তপস্ত। ও সাধনা, তবেই এই চরম সত্য 
একদিন অনুভূত হইবে এবং সেই ব্যক্তিগত অনুভূতি ক্রমে সমগ্রিগতভাবে 
উভয় জাতির অন্তরে অনুপ্রাণিত হইরা পরস্পরের বান্িক ভেদ ও আচার 
বিচার স্বীকার করিয়াও এক মহাঁসমন্থয় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


মাধুকরী 
সাহিতা ও সত্য 


ফটোগ্রাফ তোলা একজন আটিষ্টের প্রশংসনীয় গুণ নহে। স্বহস্তে 
নিজ্বের মনের ভাব প্রতিবিদ্বিত করিয়া থে চিত্র অঙ্কিত করা হয় তাহার 
দ্বারাই আটিষ্টের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। সেইরূপ [২৪৪11500 4 এর 
সাহায্যে হবু সমাজের চিত্র অঙ্কিত করা কৰির প্ররূত বাহাছরী. নহে। 
স্প্রসিদ্ধ ওপন্তাঁসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় তাহার কোন 
প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেনঃ কোনও বন্ধু তাহাকে বলিয়াছিলেন, 


১১৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বব- ২য় সা 


“মহাশয়, অসুকস্থানে এই এই-নূপ একটা লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে, 
আপনি তাহা অবলম্বনে খুব বড একথাঁনি উপন্তাস রচন! করুন 1” 
শরত্বাঁবু বলিলেন? তীহার স্থ্ট প্রত্যেকটি চবিত্র তাহার অস্ত্রের বক্ত 
মাংস দিয়া গড়া, সেই জঙ্তঈ তাহা কাব্যে সার্থকতা সম্পাদন করিতে 
সমর্থ হয়। ধাব কা লোক চ্বিএ বর্ণনা থাবা কাব্য রচনা হয় না। তাহা 
হইলে [,20 [২6০11 এ বর্ণিত অনেক মোকদ্দমীর ভতিবুকত ও লৌক 
চব্রিত্র অবলম্বনে কত কাঁব্য নাটক বচিশ হইতে পাবিত। কবি 
স্বাভাবিক ঘটনা ও স্বাভাবিক নরনাবী অবলম্বনে কাবা বচশা করাবন 
সত্য, কিন্ত তাহাঁপ সহজাত আট ব! প্রতিভা দ্বাপা সেই স্বভাব হতে 
কাবোব উপযূক্ত সৌন্দর্যাট্রকু ঠাঁকির। লইাবন । “থানেই অপব সাঁধাবণ 
লোক হইতে কবিব বিশধতু | * * * 

আঙ্ষকাল বঙ্গসা্হতো বাস্তবতার €(1২5815171 দিকে মস্ত কোক 
পড়িযাছে, এবং সেই বাস্তবতাব নামে কুৎসিত শ্ক্কাবজনক বিম্য সাহিতো 
প্রসার লাভ করিতেছে । এই সকল সানিতিক আপনাদ্িণকে নবা 
তান্ত্রব সাহিত্যিক বলিয়া পরিদস ঢিল তত শী পাশা সমাস থে 
সকল ব্যাপার সনী অন্রাবীত পা কিয় 1ছি্লন, হহাবা 
সত্যের অনুরোধে সেগুলিকে প্রকাশ ক'বযাছেন। এব” ইহাদার পাবণ্ষে 
সমাজের উপকাব ভিন্ন অপকাব হইব ন।। নব্য তন্ত্রের এই দাবী 
কতণুল সমীচীন একবাব দেখ। যাক । 

ভহাাব! যাঁহাকে “সহ্য” বলেশঃ। তাহার নাম 41১21860010 1056৮ 
অর্থাৎ মানস প্রেম । তুমি এক জনকে মনে মান ভাল বাসি, কন্ধ 
তাহাকে তাহা জানিতে না দ্বিয়। মনেব আগুন মনেত ঢাপিন। রাখিলে, 
পরে কোন বিশেব ঘটনা ছার। তাহ। প্রকাঁশ হইয়। পড়িবে । 
দ্বার। গল্প উপন্ঠটাসে বেশ একটা ট্রাজেডীর স্থ্টি হয়| ইহার মধো সমাজ 
নীতি বা মোরালিটীত্র প্রকাশ্য ভাবে কোন বিরুদ্ধাচরণ নাই । আমাব 
“ঞ্বতারা”র নায়ক উপেন উহার নাম দিয়াছিল “আধ্যাত্মিক-প্রেম ৮ 
শ্রীযুক্ত শবৎ চন্দ্রের রচিত “বড দ্িদি”্র মাঁধবার প্রেম, “পল্লীচরিজরেব” 
রমা ও বুমেশের প্রেম, “দেবদাসের” নায়িকা পার্ধতীর গ্রেম। “শ্বামী”্র 


ফাল্গুন) ১৩৩২ । ] মাধুকরী ১১৭ 


লা এ পচ ০5 দিলা লা ৩ পা্পাপিসিপস পাট পপি পাপা ছি তি পিসিপ পাম্প নিপা পাশিরাসিপাসিা পা পাটি শা চির র হযরত 


নায়িকা সৌদামিনীর প্রেম, রবীন্দ্রনাথের “নষ্ট নীড়ের নায়িকা চাঁরুর 
প্রেম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

“ঞ্ব্তারা”্য় এই জাতীয় প্রেমকে বিজ্রপ করার অন্ত 1০%এর 
এইব্প শ্রেণীবিভাগ কর হইয়াছে যথা--[1755108] 10৬5১” “[006116- 
৮৫৪] 19৬০৮ এবং “501760জ110৮5% বা আধ্যাত্মিক প্রেম । বাহ 
হউক 41219601010 1১৮০৮ বা মানসপ্রেমটা নব্যতত্ত্রের সাহিত্যিকগণের 
( আমি নিজেও কতকটা সেই দলের ) বিলাঁত হইতে ধার কর সম্পূর্ণ 
নৃতন “জনিষ। ইহা বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে সত্য ব। বাল্তবচিত্র নহে, 
প্রান সাহিত্যিকগণ ইহার খোজ খবরও রাধিতেন নন প্রাচীন 
সাহিতাকগণ বে স্মাঙ্জেব চিএ আকিয়াছেনঃ তাহাতে এক্প কপটত। 
ছিল ন।। দেবদাস উপন্টাসেত। নায়ক পার্বভীর স্বামী, পার্বতীকে 
দ্বিশীয়পক্ষে বিবাভ করিয়। তাহার সঙ্গে ধরকন্না করিতেছে । সে বেচারা 
স্বপ্পেও ভাবে না বে তাহার স্তর সেই দীর্ঘ দশ বত্সরকাল অন্ত একাটি 
পুরুষে ধ্যান করিন। আসিতেছে । ইহ। প্রকৃত বঙ্গীয় সমাজের চিত্র 
নহে। বর্গ সমাজের নারী শৈবপিনী চন্দ্রশেথরের ধর্মমপত্বী হইয়াও 
ধখন গ্রতাপকে ভুলিতে পারিল ন।, তখন তাহাকে লাভ করিবার জন্য 
গৃহত্যাগ করিল । তবে এ কথ। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ষে। 
সমাজে সকল প্রকার লোকই আছে। স্বামী লইয়া প্রকাম্তভাঁবে ঘর- 
কন করিতেছে অথচ পরপুরুনের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত, সমাজে এরূপ 
চরিত্রের অভাব নাষ্ট 1 কিন্তু নব্য লেখকগণ যে বলিতে চান এটা 
আমাদের বাঙ্গালী সমাজেরই একচেটিয়। ব্যাপার, তাহার কোন কারণ 
নাই । এরূপ মিথ্যাচরণ সকল সমাজেই আছে । প্রাচীন সাহিত্যিকগণ 
ইহাকে কথনও চাঁপ। দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই । প্রটের প্রয়োজনানু- 
সারে এক্নপ চরিত্র যথেষ্ট অঙ্কিত করিয়াছেন । দৃষ্টান্কম্বরূপ বন্ষিমচন্দ্রের 
রোহিনী ও গোবিন্দলালের উল্লেখ করা যাইতে পারে । তবে বাস্তবের 
অনুরোধে যদি তীহার। কেবলই জধন্ত চরিত্র অঙ্কিত করিতেন, তবে 
তাহাদের রচিত গ্রন্থ [6৪11500 170] হইত, কিন্তু সৎ-সাহিত্য হইত 
না। 


১১৮ উদ্বোধন [২ ২৮শ নর সংখ্যা । 


স্পা শা পাপা সিপাপিলাস্পিতিসিশ্ী তত সিপাশিশিসিপিস্পিলািপা সালা সিপিতিন, সপাসিসিত সি তি ঠাস্িবাসিলাসি পাস পাটি পাসিপািপাসসিল সি পাপা সিল সপাঈিল সিসি পাসিলাশিপা ৯ সিস্ট তত উিল নিট নিত সত িনাসিলা পা তল পি ০০ 


নব্যতনত সাহিত্যিকগণের মুখপাত্র শ্রীঘুজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
তাহার মুন্সীগঞ্জের অভিভাষণে এই প্রসঙ্গে একটা গুরুতর কথা বলিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন, “একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা নবীন সাহিত্যিকগণ বোঝে, 
এর প্রতি তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নাই, কিন্তু সে সইতে যা পারে 
না, মে এর নাম করে ফাঁকি । তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাক 
দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা, যে অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে 
নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধরে ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর 
ও মিথ্যাচারী করে তোলে । সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে 
অনেক মিথ্যাকেই হয় ত সত্য বলে চালাতে হয়ঃ কিন্তু সেই অজুহাতে 
জ1[তির সাহিত্যকেও কলুষিত করে তোলার মত পাপ অল্পই আছে। 
সাক্ষাৎ প্রয়োজন নাঁই থাঁক, সেই সক্কীর্ণ গণ্ডি হতে একে মুক্তি দিতেই 
হবে ।” 

শরৎ বাবুর উক্তি কথার মার প্যাচ হইতে ঘুক্ত করিয়া সাধু ভাঁদাঁয় 
প্রকাশ করিলে এইরূপ দাড়ায় £_- 

(১) বাঙ্গালীর ভবিধ্যৎ বংশধরেরা ভীরু, কপট, নিট্ুর ও মিথ্যাচাৰী 
হইয়া দীড়াইতেছে। 

(২) তাহার কারণ তাহার্দের জন্মকালে তাহাদের আত্মায় মিথ? 
ক্রামিত হইতেছে । সে কিরূপে? না, বাঙ্গালীর একনিষ্ঠ প্রেমটা 
কেবলই ফীঁকি--নব্য যুবকেরা সেই ফাঁকির ষাঁক দিয়া ভন্মাতণ 
করিতেছে ! 

(৩) জাতীয় জীবনেক্ধ এই কলুষ দ্বারা বাঙ্গালীর সাহিত্যও যদি 
কলুধিত হয়, তবে তাহার চেয়ে পাপ আর নাই । 

(৪) সাহিত্যকে এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অর্থাৎ একনিষ্ঠ প্রেমের নামে 
ব্যভিচার হইতে মুক্তি দিতেই হইবে। 

বন্ধুবর শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ নব্য যুবক্দিগকে উদ্দেশ করিয়াই তাহার 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা সেই প্রবন্ধেই প্রকাশ । সভাস্থলেও নব্য 
যুবকদিগের সংখ্যাই খুব বেশী ছিল। তাহার! তাঁভাঁর প্রবন্ধ শুনিয়। 
খুব হাততালিও দিয়াছিল। অথচ শরৎচন্দ্র এই সফল নবীন যুবক- 


ফাল্গুন, ১৩৩২ । ]. বরন ১১৯ 


স্পাস্টিপাসিপিসিলা পাটি সিপাস্লিণ সত ৯১৯০ 


দিগকেই এইস্ধপে এ এক ক সাপটা গালি ছিতেছেন--বৈদন তাহার ন্ভীরু 
কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী।” কেবল ইহাই নহে; তাহারা একনি 
প্রেমের ফাঁকির ফাক দিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে; অর্থাৎ ব্যভিচারের 
মধ্যে তাহাদের জন্ম। শরৎ বাঁবুর হ্যায় একজন স্বদেশ প্রেমিক 
সাতিতাক যে এরূপ সেকেলে বৃত্তি অবলম্বন করিবেন ইহা আমি আদৌ 
বিশ্বাস করিতে পারি লা। খুব সম্ভব তাহার এই সকল কথার অন্ত 
অর্থ আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হয় ত তাহার সেই 
নব্য যুবক শোতৃবৃন্দ তাহার কণার মর্থ ঠিক বুঝিয়াছিজেন । আমার 
সে কথ লইয়া আর মাথ! ঘামাইবার প্রয়োজন নাঁই । আমি দেখিতে 
চাঁই, শরৎ বাবুর কণিত একনিষ্ঠ প্রোমর ফাঁকি দ্বারা আমাদের জায় 
সাহিতা কলুষিত হইতেছে কি না। 

ঘদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া মাঁয় যে আমাদের সমাজে এক- 
নিষ্চ প্রেমের নামে ব্যভিচারের স্লোত প্রবাহিত হইতেছে, তখন একজন 
সাহিত্যিকের কর্তব্য কি হইবে? তিনি কি সমাজের সেই যথাষথ 
চিত্রই অঙ্গিত করিবেন? তাহা হইলে সে সাহিতা বাস্তব সাহিত্য 
হইবে সন্দেহ নাই, কিন্ত সেই সকল হ্যিককার জনক চিত্রের দ্বারা বাণী 
মন্দির কলুষিত ভবে না৷ কিগ অসতোর দ্বারা সাহিত্য ততদূর কলু- 
বিত হয় না, যতদূর এইরূপ থাকথিত সত্যের দ্বারা কলুষিত 
হয়। 

তর্কের খাতিরে ধরিয়া হইলাম, আমাদের সমাজে একনিষ্ঠ প্রেমের 
মুখস পরিয়া বাভিচার চলিয়! যাইতেছে । কিন্ত মানুষ কি কেবল সেই 
মিথ্যা ও কপটতা লইয়াই বাচিতে পারে ? সে চায় সেই মিথার কলুদ 
হইতে মুক্ত হইতে । তাহাকে একমাত্র সাহিতাই সেই মুক্তি দিতে 
পারে | - কিন্ত মানুষ ঘরে যাহা দেখে সাহিত্যেও ষ্দি তাহাই দেখে 
তবে সে কোথায় যাইয়। প্রাণ জুড়াইবে? সেইজন্য সাহিত্যে এবপ 
জিলিষ থাকা আবশ্যক যাহা তাহাকে সেই ঘরের পাপচিত্র ভুলাইয়া 
দিতে পারে; যাহা তাহার সম্মুখে একটা উচ্চ আদর্শ ধরিয়। তাহাকে 
সেই কলুষের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারে । এই জন্যই প্রাচীন কবিগণ 


১২৬ সিটি [ ২৮শ বর্ষ-_-২য় সংখ্যা । 


বেহুলা ফুল্পর' প্রতৃতি আদর্শ নারীর চিত্র ভিত করিয়া বাক্গাণী 
রমণীকে একনিষ্ঠ প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রাচীন তন্ত্রের সাহিত্যিক- 
গণ সমাজে ব্যভিচারের অস্তিত্ব ম্বীকাঁর করিয়াছেন, স্মাবার সেই সঙ্গে 
সঙ্গে আদর্শ চরিত্র স্থষ্টি করিয়া সেই বাভিচারের প্রতি পাঠকের ঘ্বণ! 
উৎপাদ্দন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । নবাতন্ত্ের সাহিতিকগণ সতা 
প্রচারের অজুহতে ব্যভিচারকে মনোরম করিয়া অঙ্কিত করিয়া, বাভি- 
চাঁরীর প্রতি পাঠকের সহান্ুভৃতি আকর্ষণ করিতে চেছ্ট। করিতেছেন । 
ভাতার ফলে সাহিতো ও সমাজে কলুষের বৃদ্ধি হইতেছে । 

মন্তধ্য জীবনে স্বভাবের নিয়মে পরকীয় প্রেমে আসক্ত ভওয়। যেমন 
সতা, (সইপাপ আত্মার বলে বলীরাঁন তইয়! সেই প্রলোভনকে জয় করাও 
সতা। গোঁবিন্দলালের কোতিণীর প্রেমে আসক্ত হওয়া “মমন সতা, 
সেইরূপ প্রনাপের শৈবলিনীর প্রেম জয় বিয়া ভাতার এ নদাশেখবের 
ভিভাঁর্থে যদ্ধে জীবন বিসঞ্জল দেওয়াঁগ সন্তা। 'প্রথমৌক্ত সতোর পঠিত 
কেবল সৌন্দর্যের মিশ্রণ আছে ; কিন্ছ শেনোক্ষ সতোর সহিত সৌন্দর্যা 
ও মঙ্গলের যোগ আছে । ঘেসাভিভিক কেবল সভা এ সুন্দরূ্কে 'অব- 
লন্বন লা করিয়া, তাহার সতিত মঙ্গলকে বরণ করিবেন, তীভার সাহিতা 
চেষ্টাই অধিকতর সফলহ: লাঁচ করিবে! এই প্র 
৬৬1701755164র কথা উদ্ধত করিজেছি ১ 

সকল সম্প্রদায়ের সমালোচকই বলেন, সাহিতোর শ্রেষ্ঠতা নির্ভর 
করে সত্যের উপর, অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়ম অন্টসবণ করিয়া মানব 
চরিত অস্কনের উপর 1 কিন্ব মানবের নৈতিক জাবনও ত দেই স্বাভাবিক 
নিয়মের অন্তর্গত এবং অন্ঠান্ত বাস্তব পদার্থের শ্ঠায় উন্তাও একটি বাস্তব 
পদার্থ । কেবল তাহাই নতে ;সাহিত্যে নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় 
তাই সর্বাপেক্ষা অধিক | কারণ মানব চরিত্রের মূলে নৈভিক অন্ত্রভৃতি 
বিষ্কমান, মানুষের কর্ম্চে্টার মূলে নৈতিক শাসন; মানুষের কর্তৃব্য- 
জ্ঞান সকল চেষ্টার উপরে আধিপতা করে । ভাহার শাসন অমান্ত করিলে 
যানুযের অন্তভবশক্তি জভতাপ্রাপূ হয়, কর্মের প্রেরণ! ছুর্বল হয়, সর্ব- 
প্রকার উচ্চাকাজ্ষা ক্ষীণ হয়, এবং অবশেষে মানুষ ধ্বংসের মুখে পতিত 


ফান্তন, ১৩৩২ । ] ঃথানন্দ ১২১ 
হয়। এগুলিও বাস্তব নত্য, স্তরাং সাহিত্তিক এগুলিও মানিয়। চলিতে 
বাঁধা । 


(মানসী ও মর্ববাণী-_-পৌষ) ১৩৩২ ) শ্রীংতীন্দ্রমোহন সিংহ । 


ঢঃখানন্? 


দুঃগের গভীর বাথ! এ চিত্তে আমার 
আলি কেন পরিপূর্ণ হর্ষ পারাবার ! 
সমুথে মান্য বাহাস, গলাগলি, 
বিবাহ-সানাই শুনি, শিশুর কাকলি, 
বন্ধুজন-ভাসাহাঁসি, উচ্চ আলাপন | 
আমি স্তব্ধ বসে? রুই, একান্ত আপন 
একান্ত নিবন্ধ হয়ে উঠিছে ঘনায়ে 
মোর বাথ বক্ষে মোর, আলোকে বাবায়ে 
ঘটেনি প্রকাশ তাঁর ; নাহি কোনো নর 
সে-বেদন! যেচে নিয়ে করে লগ্তর । 
আমার বেদন| তার গর্ভে মধু দেওয়া) 
গরলে অমুভ রচে,_-কীটা-ঘেরা কেয়া! 
দৈন্টে তুংথে জাগা মোর যত অশ্রুজল 
অন্তরে সঞ্চিয় ঢালে নিঝ'র শীতল । 
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত । 


সৎকথা 
। লাটুমহারাজের উপদেশ ) 


১। মানুষ বিয়ে করে একেবারে বশীভূত হ”য়ে পড়ে। শ্ত্ীকে কি 
করে সন্ত রাখবে এই চেষ্টায় ব্যস্ত । বাপ মা, ভাই, বন্ধু-সব পর 
হয়ে যায়; সকলের কছ হ'তে তফাৎ ভঃয়েযাঁয় দেখ, একবার 
মায়ার ব্যাপার! মা-__গর্ভধারিণী, সেও পর হয়ে ষায়। আবার দেখ 
_-বড় বড় চাকুরে, ছু-পীঁচ হাজার টাঁকা মাহিন! পায়। যুদ্ধের সময় দশ 
_-পনর হাজার লোকের নেতা হয়__হয়তো! একেবারে স্ত্রীর গোলাম! 
স্রীর কথার উপর কথা বলতে পারে না-_তার কাঁছে গেলেই যেন সব 
বিগ্ভা-বুদ্ধি চাপা পড়ে যায় । কি মোহিনীশক্তি, দেখ! তবে সকলেই 
কি অমন হয়? এমন সংযমী-পুরুষও আছে যে কখনও স্ত্রীর মোহে 
পড়ে নাঁ। স্ত্রী তার উপরে কর্তত্র ক'বরূৃতে পারে না । স্ত্রীকে ভালবাস্তে 
হবে বলে কি তার গোলাম হয়ে যেতে ভবে? ভাঁলবাসা একটা-- 
জিন্ষ আর, গোলাম হয়ে যাওয়া আর একটা--জিনিম। ঘাঁরা যত 
বেণী ইন্ডরিয়পরায়ণ তাঁরা তত স্ত্রীর বশ হঃয়ে যায়| 

২। তাঁকে ডাকা” বৃথা যায় না। তীঁকে ডাকলে তিনি একটা 
_নাঁ-একটা সুবিধা করেই দেবেন । তোমার কষ্ট হচ্ছে, তাঁকে 
জানাও; তাকে জানাবে লা তো, আর কাকে জানাবে ?- সমস্ত 
লোককে বলে বেড়ানর চেয়ে তাঁকে বলাই ঠিক । 

৩। আমাদের মন বেশীর ভাগই বিষয়মুখী ( বহির্ধাখী তাই 
এত ক্লেশ পেয়ে থাকি । আমরা কের ধান করি বলে এত ছুঃথ 
পাই । আমাদের মন সর্বদাই ধন জন স্ত্রী পুজ্রাদির বিষয়ে সর্বদাই মগ্ন 
থাকে । এই সব বিষয় নিয়ত ধান (চিস্তা । করে ক'রে এমন একটা 
স্কাঁর জন্মেছে যে সেই মলিন মন কিছুতেই উঁচু ধাপে আর উঠতে 
পাচ্ছে না, যদিও ক্ষণেকের জন্য একটু উঠে কিন্তু শীঘ্র আবার পড়ে 
যায় যেমন শ্রীত্রীপরমহংসদেব উপমা! দিতেন, বেজীর ল্যাজে ষদি কেউ 


ফাল্গুন, ১৩৩২ | ] সৎকথা ১২৩ 


দড়ির সঙ্গে আধলা ইট বেঁধে দেয় । বেজী পাঁচিঘের গর্তে উঠে খানিক 
পরে ধুপ করে নীচে পড়ে যায়, এ আধলা ইটের টাঁন পড়ে বলে। 
তেয়ি সংসারী জীবের বিষষে বেশী টাঁন বলে, শী বেজীর মত নীচে পড়ে 
যায়, কিন্তু খী টান, এ ভালবাস! জিনিষটা ভগবাঁনেব উপর ফেল্তে 
পাল্পেই উহা প্রেম হয়ে ঈাডাঁঘ, কিন্তু জীব তার হৃদয়ের ও টান ভাঁল- 
বাস! কাঁম-কাঁঞ্চনরূপ আস্তাকুড়ে ফেলে রেখেছে । ইভাও তারই মায়া । 
মায়ার নেশার ঘোর এই বিশ্ব-ব্রঙ্গাণ্ডেৰ সব জীবকে আচ্ছন্ন কবে 
রেখেছে । তার দয়! হলে তবে জীবেব এই নেশার অবস্থা দুব হয় 
কিন্কু তার কৃপা হয় কাব উপর? ভিনি সর্ধদী €তাঁমীব মঙ্গলের জন্ঠ 
ভাবছেন, কিন্ত তোমাব প্রাণ কি তাঁর করুণা পাবা জন্য লালাযিত 
হয়েছে? যেদিন তোঁমাব মল সংসারেব আঘাত খেয়ে খেয়ে হে ঠাকৃব 
তোমার করুণা বিনা প্রাণ আঁব বীচে না, এই বলে কার প্রাণে 
কেঁদে তীর চরণে শরণাগত হবে, এক পাও তার দিকে এগুবে, সেই 
সময় বুঝ তে পারবে যে তিনি তোমাকে কুপা কর্বাঁব জন্য বাস্ত হয়ে 
একশো হাত তোমার দিকে এগিয়ে এসেছেন । তার রুপা পাবার 
উপায় হচ্ছে কেবল চোখের জল। সেকি ছেলের হাতের মোয়া মে 
ভুলিয়ে খাবে! সংসারের বিষয়েব জন্ যতক্ষণ পর্যান্ত মনে টান (ভাগ- 
বাসা ) বয়েছে, ততক্ষণ মুখে শুধু “কপা কর, প্রঃ, এই কথা কল্লে 
কি তাঁর আসন টল্বে? এই কপটভাঁব ভণ্ামী যেদিন চলে যাঁবে, 
আর সরলপ্রাণে ভগবানের নিকট কেদে কেদে নিজের ঢঃ জানাতে 
পার্বে, সেইদ্দিন মন অন্তমুখী ভগবৎসুখী ) হয়েছে এইটা বেশ অনুভব 
কর্তে পাধুবে। মনটা মায়ার নেশার ঘোবে আচ্ছন্ন হয়ে বাহিবে 
বাহিবে সর্বদা! ঘুরে বেড়ায় বলেঃ এত চোট খায়, এত ছুঃখ কষ্ট পাঁয়। 
আশ্চর্র্ের বিষয় এই যে, মন এত ছুঃথ কষ্টের ধাকা। খেয়েও আবার 
সেই ছঃখের খনি স্বরূপ কাম-কাঞ্চনের বিষয়ই ধ্যান কবে। ঠাকুর 
বলিতেন যে, “মন গরীবেব কি দোষ আছে”, শ্তাঁমা মা তারে আখি ঠেবে 
দিয়েছে যে তুই স'ধ মিটিয়ে খুব ভোগ করে নে। 
( ক্রমখঃ । 


সমালোচন। 


লাক কমলা কাক্-_-শীঅতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 
মূল্য ৩২ টাঁকা। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অতুলবাবু বাংল! দেশের ও বাংলা 
সাহিত্ের একটি দার্থ অনুভূত অভাব মোচন করিয়াছেন । বাংলা- 
দে" বৈষ্ুব সাঠিছা বেক্ধপণ ব্যাপকভাবে আলোচিত ও অন্ুঃশ্যত হইয়াছে 
সিদ্ধকবি বামগ্রাসারদ ও কমলাকাস্তের নংগাতেব তন্রপ বিশেষভাবে 
মআালোচনা না করি শঙ্গব আবুনিক সাহিতিকগণ অবিচার 
ক্য়াচ্ছন 'ব৮ভাষা ৪ সাহিতোর' সু প্রদিন্ধ লেখক শ্রীবুক্ত দীনেশচন্দ্র 
সেন বৈষধব স'ভিত্যের আলোচনার তাভার বিরাট গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া 
কব কমলাকান্তের জন দযা কবিয়া একটুথানি স্থান ছাড়িয়া 
বিণুছন। পব্লোকগত শধুক্ত কৈলাস সিংহ দসাধক-সংগীত? 
মধ্যে কমলাকাণ্ডের কতকগুলি গান সন্নিবেশ করিলেও তাহাতে 
সাধক জাবনেব কোন আঁলোচন! করেন নাই । ইহার কারণ কি? 
ইহান কাবণ--বৈঝুবকাব্যেস মধুব ভাথ ও আদি রসের প্রভাবে 
নবা-সভা বাঙ্গালা এত অনভিভূন্ বে আল পর্যাস্ত সে বিশুদ্ধ মাতৃভাঁবের 
বস উপলব্ধি কবিতে অসমর্থ । বৈঞ্ুব ধর্মের ক্রমাবনত সহজিয়া ধর্ম 
বাংপার লগবে পল্লিতে, আনাচে কানাচে এত বিস্তার লাঁভ করিয়াছিল 
ষে তাহার ঘোর কথ্থঞ্চৎ কাটাইয়া আধুনিক সাহিত্যিকগণ আঁজও শক্তি 
সাঁধকেব শ্রনমনপাবনী সংগীত-রসাস্বাদেশ সৌভাগ্য লাভ কবেন নাউ । 

শ্রীযুক্ত অতুলবাবু বাংলা সাঁভিত্যেস এই অভাব আজ দূর করিয়াছেন | 
এই পুস্তক প্রণবনে তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর যে কঠোর পরিশ্রম, 
পুঙ্যান্পুঙ্খ অনুসন্ধান ও একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধনার পরিচয় দিয়াছেন 
_-ভীহা প্রশংসনীয় । তাহার এই পরিশ্রম সর্বতোভাবে সার্থক 
হইসাছে। সাধকের জ্রীবনী, নানা বিষয়ক সংগীত, প্রত্যেক সংগীতের 
সহিত স্থুরসংযোগে, স্বরচিত: পুথি, বিভিন্ন লেখকের পূর্ব প্রকাশিত 


ফাল্তুন, ১৩৩২ । ] সমালোঁচন! ২৫ 


প্রবন্ধ নিচয ও কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছবি সন্নিবেশ করিয়া গ্রন্থকাব 
পৃস্তকটি যতদূর সাধ্য নিখুঁত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । অনেদুকব 
ধারণা সাধক কমলাকান্ত কেবল শ্যামা-সংগীত রচনা করিতেন, কিন্তু 
এই পুস্তক পাঠ কবিলে সাধাবণের সে ভ্রম দূর হইবে । বৈধঃব 
কবিগণের ভ্তায় তিনিও যে একজন উতক্ুষ্ট পদাবলী বিভা তাঁকা 
দেখাইবার জন্ত আমরা গৌব-প্রেম বিষয়ক ক্াভাব একটি সংগীত 
উদ্ধৃত কবিলাঁম। 

আমাব গৌর নাচেবে ঘাঁচে ভরিনাম 

সংকার্ভন ব্স প্রকাশে 
হবি হরি বলিঃ দেয় কবতালি, কলি 
কলুম নাঁশে ॥ 

তড়িত পুণ্ত জড়িত কায়, শবত ইন্দু বদন তায়, 

একি আনন্দ ভকতবৃন্দ মগন প্রেম পাশে । 

ক্ষণে অছেতন অবশ অঙ্গ, কণে পুলকিত ভকঙ সঙ্চ 

রাধা পুনরাধ্য ভাব প্রসঙ্গ প্রকট সুখ বিলাসে। 

নব কি নবকরে কবঙ্গ, দণ্ুপাণি একি হবন্ত, 

কমলাকান্ত ভেরি অনন্ত মিনতি ভকত আশে ' 

শক্তি সাধক কমলাকান্ত বচিত কুঘঃ-প্রেম ও “গীবা্স বিযক মধুব 

ভক্কিভাবোদ্দীপক গীতাবলী সাঁধক-হৃদয়ের মহান উদ্ারতাঁব পবিচয় দল 
এইরূপ উদ্রাঁবতা। বৈধব কবিব মধ্যে দুষ্ট হয় ন'; কোনো বৈষ্ণব কবি 
শ্যামাসংগীত রচনা করিযাছেন এরূপ প্রমাণ আজ পর্ণান্ত পাওয়া যায় 
নাই । সিদ্ধ সাধক কমলাঁকান্তের এই উদ্দাবতা ভাব পরবন্তা কালে 
মহা ধন্দ্সমন্বয়ের হুচনাম্বরূপ বলিব আমাদের মনে হয়। গ্রন্থকাবও 
লিখিতেছেন__-“শীক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে আজ যেন একটি মিলনের হাঁব 
বীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে--এই মিলনের ফলে তোমার ও প্রসাদের 
জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতরঃ এবার তোমাদের রূপ আরও মনোহর মনে হইতেছে, 
তোমরা যেন ফিরিয়া আসিয়াছ। * * আবার তোমরা আসিয়াছ, 
তোমাদের ভাব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিতঃ তাই তিনি আজ বিশ্ব- 


১২৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


যানবেব গুরু, সকল ধশ্মেব যথার্থ সমন্যয় কর্তী তিনি। শ্রসপ্তসিন্ধ 
উল্লজ্ঘন করিয়া তোমাদের তিনেব সেই মহাবাঁণী শিব-কল্প স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রতীচা জগতের নরনারীকে শুনাইয়া আসিয়াছেন। হে 
মহাসাধক, মাতৃনামেব মহা সংগীতের কি মহান অধিকাঁরেই তোমবা 
আমাদেব অধিকারী করিয়াছ। কি মহান্‌ অতীত আমাণের পশ্চাতে, 
কি বিকাট ভবিষ্যৎ আমাদের সন্মুদে 1” 


০ 


মীমাংসা 


(ক) 

গত মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত প্রশ্ন তইটির উন্তর £ 

১। একটি বিরাট ভাবতীয় জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে হিন্দু 
মুসলমানে স্থায়ী মিলন অত্যাবশ্বাক | জাতীয়তা হিসাবে হিন্দু অপেক্ষা 
মুসলমান “শর ৭ সবল । সললে ও দুর্বলে, শ্রেষঠে ও নিকুষ্টে স্থায়ী মিলন 
সহজ ও সম্ভব নয়। হিন্দুর ধন্ম ও সমাজ বনধা বিভক্ত এক্জন্য 
হিন্দুরা এঁকাহীন ও পরম্পর বিচ্ছিন্ন দুর্বল জাত। 'ত মত তত পথ, 
রূপ মণবাদের ভিত্তির উপর ভাঁরতের জ্রাতীয়তা গড়িয়া তৃলিতে পারিলে 
হিন্দুর বন্ধ! বিভক্ত ধম্ম ও সমাজের মধ্যে এক্যের স্থষ্টি সাধন কবিয়া 
জাতি হিসাবে হিন্দুকে যেমন একদিকে সবল ও পুষ্ট করিয়া তুলিবে১ 
অপর দ্রিকে তেমনই আবার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের ধর্মের 
গৌডামী বিদুরিত করিয়া তাহাদের মধ্যে স্থায়ী মিলনের পথ পরিসষ্কৃত 
করিয়া দিবে। ভারতীয় বিরাট জাতিনূপ পক্ষীর হিন্দু ও মুসলমান 
ঢুইটি পক্ষ 1 ছুইটি পক্ষ সম্পৃষ্ট না হইলে জাতির পূর্ণাঙ্গ হইবে না। 

২। গভর্ণষেণ্টের সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়। অতি জল্প সময়ের 
মধ্যে ভারতের নরনারীকে শিক্ষিত করিতে হইলে প্রথমতঃ দেশীয় ভাষায় 





ফান্তন, ১৩৩২ | ] মীমাংসা ১২৭ 


শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পল্জি 
অঞ্চলে স্থাপিত হওয়া উচিত। দেশের শতকরা ৯৪ জন লোক 
পল্লিবাসী। পল্লি অঞ্চলে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা ও ভাভাতে বিদ্যালীভ 
করা খুব অল্প ব্যয় সাধ্য । বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল» বেধঃ ইতি 
বায়ব্থল আসবাব পত্রের পরিবর্তে মার, পাটি প্রভৃত্তি প্রচলন করা 
উচিত। গৃহাদিও ষথাঁসন্তব কম করিয়া গাছতলায় বিদ্যাশিক্ষাব ব্যবস্থা 
করা উচিত । এদররিদ্র দেশে বত অল্প ব্যমে শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত 
কর! যায়, তত অল্প সময়ে দেশের নরনারী শিক্ষিত ঠইতে পারে। 
শছিজেন্দ্রনাথ প্রামাণিক 





(খ. 

১। হিন্দুর গুরু পুরোহিত ও মুসলমানের মোল্প! মৌলবী এই 
উভয় সম্প্রদায়ের মিলন হইলেই মনে হয় থে সমগ্র হিন্দু ও মুস্লমান 
সমাজের মিলন হইবে। 

২। যদি ছাঁত্র ছাত্রীর বিদ্যালয়ের বেতন টাকা না হইবা ধান্ত বা 
বস্ত্র বা কোনরূপ শিল্প সামগ্রী বা কৃবিজাত কোনও ফসল ভয় ভাহা হইলে 
নিরক্ষর সমহ্যার সমাধান হইতে পারে এইরূপ মনে হয়। 

শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 


শ্বাস এ 


সংঘ বার্তা 


১। বিগত ২২ শে পৌধ বুধবার কৃষ্ণ] সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে 
শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব স্ুুসম্পন্ন হইয়াছে । & দিন 
শ্ীপ্রঠাকুরের ও পৃজ্যপাদ স্বামিজীর বিশেষ পুজা ও ভোগরাগা্ির 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণসেবা, ভজন. 
কীর্তন, “বীরবাণী, হইতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও প্রতিষোগী 
বালকগণকে পদক পুরস্কার, এবং শ্রীগ্রস্বামিজীর অপূর্ব মহিমান্বিত 
জীবন-_মানবকল্যাণে তাহার অসাধারণ কর্মাহুষ্ঠান, জালাময়ী 


১২৮ উদ্বোধন [ ২৮শ- বর্ষ ২য় সংখা । 


স্বদেশপ্রেম, সনাতন হিন্দুধম্মের মহত তাহার অটলশ্রদ্ধী ও জগতর 
সর্ধত্র বীরদর্পে উহ প্রচার, কল জাতির সকল বর্ণের অধঃপতিত দবিদ্্ 
ছুর্ধল পাঁপীতাপীব উপব তাহাব গভীর সমবেদনা, ভারতেব ঘুবক-শক্তিব 
উদ্বোধন এবং তত্প্রতি স্বামিজীব ভবিষ্যৎ আঁশা-ভখসা সম্বন্ধে বক্তাগণেব 
ওজত্বিনী বক্তৃতা উৎ্সবেব আনন্দ অধিকতর বদ্ধন কবিয়াছিপ। 

বেলুভ মঠ ব্যতীত প্রধাগ, কাশী, কনথল (হরিদ্বাব ), মাদ্রাজ, 
বাঙ্গালোর ( মহীশুর , বন্ধাই, ঢাঁক', বালিয়াটি ঢাকা ). বাজসাহী, 
রামকষ্জ-বেদাত্তবসমিত্তি কলিকাতা ) প্রভৃতি বন্স্থানে পুজ্যপাদ 
স্বামিজীর জন্মোৎসব উপল/ক্ষ দবিদ্র নাবায়ণসেস ও বভ্ৃ'তাদি হইয়াছিল। 

২। বিগত ১*ই পোষ বেলুড মঠে শ্গবান বীশুগুষ্টণ লোকপাবন 
জীবন, ধর্ম, শিক্ষ। ও উপদেশ সম্বন্দে আলোচনা কবিবার জন্ত একনট 
সাধাবণ সভা আহৃত হয়। যীশু) একখান বুহৎ তৈল-চিত্র নানার 
পত্রপুষ্পে স্বশোভিভ হইয়া! এক অপুর্ব সৌন্দায্যর সৃষ্টি করিয়াছিল। উক্ত 
সভায় সাই বল ৫ ৮ সালকগণেখ আবৃত্তি ইংবাজী ও বাংলা শাপায 
প্রবন্ধপাঠ, এব* স্বশোন শামা ওক্কারানন্দেব বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত 
সকলে গ্রভৃত আনন্লাভ করিয়াছিলেন । 

গদাধর আশ্রম ( ভবানীপুব--কলিকাতা ) এবং শুটবামক্জ ম 

ঢাক!) হইতেও আমরা এক্প থৃোৎ্সবের সংবাদ পাইবাছি । 

৩। স্বামী বিবেকানন্দের অন্তম শিষ্য, আমেবিকার বোগুন এবং 
লাক্রেসেণ্টা আশ্রমেব প্রতিষ্ঠীভা ও অধ্যক্ষ, সুবক্ত। স্থুলেখক ও স্কবি 
স্বামী পবমানন্দ দ্বার্থ বিশ বৎসর যুক্ত-রাজ্যে বেদান্ত ধন্মেব সানাতনবাণা 
প্রচার কবিয়া অধুন। কিছুদিনের জন্য "ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন । 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে এক মিলেন হ্বত্রে গ্াথিবার ধাহাব চেষ্টা করিতেছেন 
তিনি তীহাদের অন্যতম একজন প্রধাঁন-কম্মী | স্বামিজীর সাধুতা, 
জ্ঞান-গরিমা ও বাগ্মিতা পাশ্চাত্যের বু নরনারীকে এই আদর্শাভিমুখে 
আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইযাছে। 


চেত্র, ২৮শ বধ। 





স্বামী প্রেমীনন্দের উপদেশ 


আজ রবিবার, ৫ই মাচ্চ উ“বাঞ্জী ৯৯৬ সাল মিশনের সাবাবণ 
বাৎসরিক সভা । কাগবাজার হইতে পুজনীয় শরুত মহাবাজ, সান্নাল 
মহাশয় আসিধাছেন ; এবং অনেক গৃহস্থ মেব, যথা-ছুর্গাপদ বাবু, 
বাঁডনো মহাশয়, কেদাণ বাবু, কাঞ্জিলাল গ্রভৃতি অনেকেই আসিয়া 
ছেন। বৈকালে ৬15100157 10010 এ সডা আবন্ত হইল । শ্রাশ্রীনহাবাজ, 
বাবুবাম মহাবাজ, শরৎ মহাবাজ, খোকা মহারাজ প্রত্ৃতি মঠের সকল 
সাঁধু-ব্রক্ষচাঁবী ও মিশনের গৃহী মেম্ববগণ সভাঁতে যোগদান করিরাঁছেন। 
ঘবটি লোকে পুর্ণ হহয়া গিয়াছে । 

মিশন সম্বন্ধে মেন্বরদের আলোচনা হইবার পব বাবুরাম মহাবাঁজ 
সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন । 

বাবুরাম মহারাজ-_হাতীব দ্ধ রকম দাঁত থাঁকে-একটা বাহিরে, 
আর একটা ভিতরে খাবার জন্ত। আমাদের এই যে 111৭১101781 
০1 ওটা! হাতীব বাহিরের দাতেব মতন । তোঁমরা সেবাশ্রমই কর, 
বা 787179 ০৫], প্রভৃতি যা কিছু কব, ও সব কিছুই কিছু না, যদি 
তোমাদেব চরিত্র না থাকে । চাই -চবিত্র, পবিত্রতা, একনিষ্ঠা। তবে 
কিছু হবে, তা না হলে কিছুই না। (গুহস্থ মেম্ববদেব লক্ষা করিয়া ) 
শুধু মিশনের মেম্বর হলেই চলবে ণা-নিজের নিজের চরিত্র তৈবা 
করতে হবে। ভালবাসাব দ্বারা জগৎকে আপনার কবে নিতে হবে। 
তোমাদের নিংন্ার্থপরতা, ত্যাগ, পবিত্রতা দেখে লোকে শিখুক । 
অহংকার, অভিমান মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, নিজেকে ভগবানের দাস 
মনে করে সেবা করতে হবে। 


১৩৪ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ-_৩ষ় সংখ্যা । 


ঠাকুর যেমন নাঁম চাইতেন না) ঠিক তেমনি তার নাম বেজে 
উঠছে। স্বামিজী ইদানীং বলতেন, “ওরে, নাঁম যশে আমার স্বণা ধরে 
গেছে ।” বলতেন-_ প্রতিষ্ঠা শৃকরী-বিষ্টা, | আপনারা সব চরিব্রবান 
হোন, মানুষ থেকে দেবতা হোন--তবেই জানবেন মিশনের কাজ ভাল- 
রূপে চলবে । আপনাদের কাছে এই আমার আন্তরিক প্রীর্থনা। তাঁর 
পর সভা ভঙ্গ হয়। 

রাত্রে আহারাদিব পব বাবুরাম মহাবাজ গঙ্গার সম্মস্ত পূর্ব 
দিকের নীচের বাঁরাগায় বড বেঞ্চিব্র উপর বসিয়া আছেন । উত্তব 
দিকেব পাশের লম্বা বড বেঞধ্িতে কেদাঁর বাবু, বাড়য্যে মহাশয়) 
ব্্বটৈতন্ত বসিধা আছেন। আবও কয়েকটি পাধু-ব্রন্ষচারী ও গৃহস্থ 
ভক্ত এদিক ওদিক কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া আছেন । 

বাবুবাম মহারাজ বলিলেন--সংসারে স্ত্রী, পুত্র পরিবারে, কাম- 
কাঞ্চনে মন ছড়িয় আছে । মনকে গুটোতে না দেওয়াই তচ্ছে অবিচার 
কাজ, কিন্ত আমাদেব এই মনকে গুটিয়ে এক কর?5 হবে-মনকে 
এক করাই সাধন । সততার ফেসেো থাকলে, মনের কোঁণে এতটুকু 
বাসনা থাকলে, মন ১গবানে তন্ময় হয় লা। ধান আপের সঙ্গে সঙ্গে 
মনেব খুব বিচার চাউ-মলেব কোন্‌ কোঁণে বাসন! লুকিয়ে আছে, 
তাকে খু্ধে বার করতে হবে, তাকে তাড়াতে হবে । একেই বলে, 
“উদ্ধরেদা স্বনাজ্মানম্‌ 1” এইবূপে মনকে জয় করাই দরকাঁন, মনকে 
জয় করতে পাবলেই আত্মারাম হওয়। যায়--তাকেই মুনি বলে। 
শুধু জপ কচ্ছি বা প্রাণায়াম কচ্ছি--অথচ মনের অনস্ত বাসনা- 
গুলো ভাড়াঁবার চেষ্টা কচ্ছি না? তাকে আরও ফুল চাপা দিয়ে 
ঢেকে রাখছি, তা করলে চলবে না। 

কিয়তক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়। আবার বলিতে লাগিলেন__ 
উঃ, ঠাকুর আমাদের কতই দেখাচ্ছেন । আগে ঠাকুরের উৎসবে 
আজ কাল রাত্রে যেরূপ ভক্ত হচ্ছে, সেই রকম লোক হলে; খুব হলো 
মনে করতুম। (বীড়যো মহাশয়ের দিকে চাহিয়া) আমরা মশাই 
ক্ষুদ্র বুদ্ধির লোক, অল্প আধার নিয়ে এসেছি, তাকে কি সব 


চৈত্র, ১৩৩২ | স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ ১৩১ 


ঠিক ঠিক বুঝতে পারতুম। ঠাকুরের রুপায়্ এখন কিছু কিছু 
বুঝছি। জানেন তো, কত লোক তাঁর কাছে আসতো? কিন্ত 
কয়টা লোক তাকে বুঝতে পেরেছে? কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, 
দেখছি লোকের আগ্রহ ততই তীাব প্রতি বাডছে। ঠাকুর হখন 
এসেছেন, এটা সতাধুগ বলে নিশ্চয়ই জানবেন । 

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গে প্রচার কার্যে শ্রীশ্রীবাথাল 
মভাবাজ ও বাবুরাম মহারাজের সন্গ অমূল্য মহারাজ) বিশ্বরঞ্ীন 
গাইযে বিনোদ প্রভৃতি মঠেব অনেক ব্রহ্মচারী সাধু গিযাছিলেন । আজ 
কয়েকদিন হইল তীাহাঁবা স্দলবলে মঠে ফিবিয়া আসিয়াছেন । 

বাবুরাম মহারাজ--আমি মশাই, এবার ঢাকায় গিয়ে দিনবাত 
ভক্তদের নিয়ে বকর বকব করতুম। তাতেই বায়ু চডে গিয়ে 
বাত্রে ঘুম হতো না। ঠাকুবের কথা নিয়ে বলতুম-নিজেব তো 
কিছুই মতা নেই-তীব কথা, ভাব ভাঁব নিয়েই তে বলতুম-_ 
তবুও বাত্রে ঘম হতো না। ক্ষুদ্র আধাব কি-না । আর ঠাফুব, 
তাব দেখেছি মুভমুহু শ্াঁব, মভাভাব, সমাধি হচ্ছে । 

ঠাফুবের কাছে তাব বার জন্ত কোনও অপবিত্র "লাক 
থাকতে পাবতো নাঠাকুরের কূপ না থাকলে আমি কার কাছে 
কাছে থাকাত পাঁরতুন নাঁএখন মনে কবি-_কি কবেই যে ছিলুম। 
একটু কিছু উদ্রেক হলেই? অমনি সমাধিস্থ । 

একদিন চৈতগ্ঠ লীল! দেখতে যাবেন, আমাকে বলেনঃ--?গ্ভাণও 
যদি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে যাই_লাকে সবাই আমায় দেখতে 
সব গোঁলমাল কবে উঠবে । তুই আমীব এ রকম হবার উপক্রম 
দেখলে, অন্ত বিষয়ে খুব কথা টথা বলবি ।” এই বলে তো 
আমাকে সঙ্গে দিয়ে গেলেন । তারপর অভিনয় দ্রেখতে দেখতে 
অনেক চেষ্টা সত্বেও সমাধিস্থ হলেন। আমি আবাব নাম বলতে 
থাকি, তবে সমাধি ভাঙ্গে । এই রকম ভাব; মহাভাব। সমাধি 
হওয়াটাই তাঁর শ্বাভাবিক। মনকে জোর করে তিনি নীচে নামিয়ে 
বাঁথতে চেষ্টা করতেন ; আর আমবা অল্প আধার কিনা, কত সাধন 


১৩২ যা ২৮শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 


শসা পাস্িবস্পিপসিপিসপাসিপাসিি সিল পা স্পসসিপা সির সিপাসিরাসিপসিপাস্টিলাস্টিতাছি সি সিতিটি পা পাছিও পাস, পিল এসি উপ তির সিরাত সিসি পাসতত 5 তাস রিল সিপাসসিএসিদ ৯ ৯ পিপি এসসি লাস্ট রাশি কাসিম 


ভজন, তপস্তা করি একটু ভাৰ,  অমাধি লাভ করবার জন্ত | 
কেউ কেউ আবার একটু হতে না হতেই, লোকের কাছে দেখাতে 
থাঁকে। 

( বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে উদ্দেন্ত করিয়া) কিন্তু মশাই, আপনার! 
যাই বলুন শ্রীশ্রীমাকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়। তিনি 
শক্তি-স্বরূপিণী কি-না, তার চাঁপবার ক্ষমতা কত! ঠাফুর চেষ্টা করেও 
পারতেন না বাহিরে বেরিয়ে পড়তো । কিন্ত মাঠাকরুণের ভাব, 
সমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাকে ও জানতে দেন? তাঁর ধারণা করবার 
শক্তি কত। বউটির মতন ঘোমটা দিয়ে থাকেন। মায়ের দেশের 
লোকেরা মনে করেন- ভাইপো হাইঝির জঞ্ তিনি মন কচ্ছেন। 





প্রকাতিলীন * 
সগুণ নিও ণ ব্রহ্ম লাহি আমি জানি, 
শুধু জানি হে প্ররুতি তুমি মহারাণী । 
তব পদ মম শিরে কিরীট স্বরূপ, 
চন্দ্র তুমি, আখি মম টকোর লোলুপ ; 
আমার নয়নে রে অমুত-অগ্চন, 
আমার তঙ্গুতে তুমি মলয়-চন্দন ) 
হৃদয়ের হার রে আমার জীবন, 
ঘুমের আবেশে তুমি সোণার স্বপন । 
নগ্ন নি দেগিয়াছি অবাক হইয়া, 
তব ব্যক্ত রূপে তবু মুগ্ধ মম হিয়।। 
কিব। দিঠি, কিবা মিঠি, কিবা কণ্ঠ সুর, 
কিবা অঙ্গ-গন্ধ তব, পরশ মধুর 
কিছু নাই, কিছু নাই আমার কামনা, 
ঘুমের স্বপন তুমি, জাগ্রতে সাধন ।_-"ওমাঁর ৷” 





* “বৈরাগ্যাৎ গ্রকৃতিলয়১”-_সাংখ্য কারিকা। ৪৫। 


শুর্রের ব্রহ্মবিষ্ঠায় অধিকার-বিচার 
( পূর্ববান্তবুন্তি ) 


এইবার দেখা যাউক আগচাঁত্যোক্ত “ইতিভাঁসপুরাণপুর্বক অধিকার 
শ্দ্রের ব্র্গবিদ্াতে আছে, বেদ পুর্বক নাই” এই বাকোর দারা 
আর কি বুঝাইতে পারে। বস্থতঃ এই বাকাদ্বারা প্রকারাস্তরে 
আচাধ্য শূদ্ধকে বেদপূর্ধক ব্রন্গবিষ্ঠায় অধিকার দিয়াছেন বুঝা যায়। 
কারণ, উপনীত হইয়া গুকমুগে বেদশ্রবণপূর্বক তাহার অণ চ্চাবণ 
করিলে বেদাধায়ন সিদ্ধ হম | নলচেহ বেদাধ্)য়ন অসিদ্ধ | স্বয়ং বেদ 
পড়িলে বা অন্রপনাত হইয়া কোনরূপে বেদ পড়িলে তাহা সকলের 
নিকট বে্দোধায়ন বলিয়া বিবেচিত হয় নাও উহা ইতিহাসপুরাঁণপাঠের 
তুল্য । বথা, পাণিনীয় ভাষ্য £__ঘাত্রাহীনঃ আ্ববতো বর্ণভো বা মিথ্যা 
প্রযুক্তে। ন তমর্থমাহ। স বাগবজ্রা বভজমানং হিনশ্চি, যথেন্রশত্রঃ 
স্বর্তভাইপরাধাৎ ॥ হুত্রকারেব অন্সরণ করিবা আচাধ্যও শূদ্রের 
উপনবনীভাবে এতাদুশ বেদাধাবনই হয় না বলিযাছেন। 

আর €সইজন্ঠই ইতিভাসপুবাণপুর্বক শুদ্রের ব্রন্ধবিদ্ভায় অধিকার 
আছে বলা হইয়াছে । আচাষাকর্তক শূদ্রকে ইতিহাসপুরাণপুব্বক 
্রক্ধবিস্ঠায় অধিকারদানের ইহা তাঁ্পযা--ইভাই নিগুঢ রহস্ত | 
বন্থতঃ, এতাদৃশ বেদাধ্যয়ন লা হইলেই যে বেদাধ্যয়ন হয় না, তাহা 
নভে! যেহেতু অধ্যয়ন বলিলে বাক্য ও তাঁহার অর্থের অবগতি 
বুঝান। ইহাই অধায়নের সাধারণ অর্থ । আচাধ্যপ্রভৃতি এস্কলে এই 
পারিভাষিক অর্থকে গ্রহণ করিয়া ইতিহাসপুরাণপূর্বক অধিকারের 
কথা বলিয়াছেন । অবগতিঠিন ব্রঙ্গজ্ঞান হইতে পারে না। কেবল 
বিধিপুর্বক উচ্চারণে ব্রহ্গজ্ঞান অসগ্তব। যেহেতু তাহা না হইলে 
সকল বেদ-পাঠীরই ব্রহ্ষজ্ঞান হইত। এজন্য বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক ষে 
ব্রক্ষজ্ঞান হয়ঃ তাহা! বেদের অর্থজ্ঞানপূর্বকই হয। বেদের 
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শাসিত সস সস টস সা সস পপ স্পা সপ সাপ সসসসি শিপসিপসিল সসপীসিশ 


অর্থজ্ঞানের জন্য বেদাধ্যরন--ইহা আচার্ধযও স্বীকার করিয়াছেন । 
শরবণমনননিদিধ্যাসনকে পর্থজ্ঞানের উপায় বলায় বেদের অর্থজ্ঞানই 
লক্ষা হয়। উপনীত হইয়া গুরুমুখে বেশ্রবণ করিয়া গুরুর 
হ্টায় উচ্চারণ করিয়া বেদগ্রহণপূর্বক থে বেদার্থাবগতি হয়, তাদৃশ 
বেদাধায়নের ছুইটি ফল ভ্য। একটি-_বেদাধায়নজন্য অপুব্ব বা 
পুণ্য, অশ্চটি-_অর্থজ্ঞান। উপনীত না হইয়া বেদার্থাবগতি করিলে 
বেদাধায়নঅন্ঠ পুণ্য হয় না, কিন্তু অর্থাবগতি হইতে বাধা হইতে 
পারে না। কারণ, যাহারই পদ, পদার্থ ও তাহাদের অন্বয়ের জ্ঞানাদি 
থাকে, তাহার শাববোধ হইতে বাধ্য । আলোকমধোে ঘটের 
দিকে চাঁতিলে যেমন ঘটজ্ঞান হইতে বাধা, এন্কলেও তদ্রুপ শাব্দ- 
জ্ঞান অবশ্যন্তাবী। ইহাকে শান্ধীয় দুগিতে বেদাধায়ন না বলিলে 
সাধারণ অর্থে বা অর্থজ্ঞানার্থ যে ইহা বে্দাপায়ন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আর এভাদৃশ বেদাধ্যয়নকে ইতিহাসপুরাণাদ্ির অধ্যয়ন 
বলিলে যে একেবারে বেদাধায়ন অশ্বীকার করা হয়ঃ তাহা বলা 
যায় না। অতএব আচার্যের মনে শুদ্রের ইতিহাসপুরাণপুর্ববক 
ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকায় প্রকারান্তরে বেদপর্বক ব্রহ্মবিগ্ঠায় 
অধিকার আছে-ইহাই স্বীকার করা হইল। আর এ ভাবে 
বেদপুর্বক ব্রক্গবিষ্ঠায় অধিকার স্বীকার করিলে নিষেধশ্রুতির সহিত 
বিরোধেরগ পরিহার ভইয়া যায়। পরম্পরবিরুদ্ধ বাকোর মীমাংসার 
অন্য অর্থসংকোচরূপ প্রথম উপায়ই অবলপ্থিত হয়। পশ্রাবয়েং” বাক্যে 
ব্রাহ্গণপ্রমুখ করিয়া শৃদ্রকে বেদ শুনাতবে-_এইন্প বিশেষবিধি প্রদত্ত 
হইয়াছে । ম্থতরাং সামান্ঠনিষেধবাঁক্যের সহিত ইহার অবিরোধ ইহ! 
বাহারা স্বীকার করিবেন না, তাহাদের পক্ষে এই মীমাংসাতে কোন 
আপত্তি থাঁকিতে পারে না । ওই জন্য এই পক্ষই আচার্য গ্রহণ 
করিলেন । 

যদি বলা যায় বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়নজন্য যে অপূর্ব বা! পুণ্য 
তাহা না হইলে বেদবাঁকোর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙদম হইবে না, তাহার 
মনে সংশয়-বিপর্ধয়প্রভৃতি উদিত হইয়া জ্ঞানের প্রতিবন্ধক তাচরণ 


চৈত্র, ১৩৩২1]  শৃদ্রের ব্রহ্মন্দ্যায় অধিকার-বিচাঁর ১৩৫ 


করিবে । তাহা হইলে বলিব--শান্দবোধের প্রতি অদৃছ কারণ নহ্ষে। 
জ্ঞান প্রমাণজন্যি) ইহা বিধিজন্য নহে--ইহা আচাধ্যেবই মত। 

তাহার পর যাহার ব্দেবাক্যর উপর শদ্ধাদ্ি আছে) ভাহার 
কেন ভাঁদুশ প্রতিবন্ধক উদ্দিত হইবে? অতএব বিবিদিনা ও €বদে 
শদ্ধাদিসম্পন্ন শুদ্রের যদি বেদবাক্যার্থ গ্রহণধাঁরণে সামর্থ) থাকে, 
তাহা হইলে তাহার তাদৃশ বেদপুব্বক ব্রঙ্গবিষ্তায় অধিকার কেন থাকিবে 
না? 

অবশ্য এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে বে, যাহাদের এই বিবিদিনা ও 
শরদ্ধার্দ নাই, তাহাদেব জন্য ছাতা হইলে বিপিপূর্ধক অধায়ন 
আবগ্তক কি না? আর যদ্দি বলা যায় অ(বগ্তকঙা আছে, তাহা হলে 
বিধিপুব্বক পাঠে উত্তরোত্তর বিবিদিবা ও শ্রন্ধাদিব বুদ্দিই পাইতে 
থাকিকে, অতএব সর্বশেণত্রেই তাহা অন্নসরণ কবাই ভাল। ম্থতবাং 
শৃত্রেব অবিধিপূর্বক বেদ না পড়াই ভাল। আর যি বলা হয় 
আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে বিবিদিবাপ্রভৃতির উৎপন্ন এক 
প্রক!ব অসম্ভব হয়। কারণ, মানবজণয়ে প্রভাবতঠঈ এপ ভচ্ভ 


পার্টি 


ও শ্রন্ধার বীক্্ থাকে, তাহাকে বদ্ধিত কবিতে হইলে একনি 
হইয়! অভাঁস ও আলোচনা আবপ্তক। আব ইহা করিতে হইলে 
যাহা! আবশ্যক তাহা বিধিপূন্ক কবিলে অর্থাৎ অভিজ্ঞব্ক্তিব 
আদিষ্ট পথে করিলে যতটা হম এতটা অন্ঠথা সন্ভব হয়না । অতএব 
শৃদ্র মাত্রেরই বেদ না পড়াই উচিত । 

এতত্ুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহাদেব বিবিদিমা ও শ্রদ্ধাদি বীজাকারে 
অবস্থিত অর্থাৎ অপ্রকাশিত তাহাঁদেব জন্য বিধিপুর্বক অধ্য়নই 
ভাল, তাহারা ভারতার্দি ইতিহাসপুরাণ পাঠ করিয়া সাধনপথে 
অগ্রসর হউন, কিন্ত যাহাদের তদপেক্ষা উহা স্ভাবতঃই পরিস্ুট, 
অথবা যাহাদের ভারতীদি পাঠ করিয় শ্রদ্ধাবীজ পাদ্পে পবিণত 
হইয়াছে, যাহাদের পত্রদ্দ সতা জগান্সিথ্যাশ জ্ঞান হদয়ে বদ্ধমূল 
হইযাছে, তাহাদিগকে আবাব বিধির দাস করা কেন? বিধি 
দাঁসত্বে কি কর্তৃত্বাভিমান ফিরিযা আসে না? গীত! প্রস্তুতি গ্রন্থপাঠে 
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যে জ্ঞান হয়, তাহাতে এই কর্তৃত্বাভিমানশৃন্ঠ ভাব অনেকস্থলে সুলভ 
হয়। অতএব সকলেবই পক্ষে এরূপ বিধান শান্ধেব অভিপ্রায় নহে । 
যেমন যে ব্যক্তি পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ থাকিয়া ষথাবিধি তপশ্চষা! করিয়া 
কোন পুর্বপাপবশতঃং যদি শুদ্রকুলে জন্মে, তাহাকে যদি বিধির 
দাসত্ব করিতে আর্দেশ করা হয়) তাঁভী হইলে ভাঁহা সামার্দিক 
স্থবিধাৰ দিকে দৃষ্টি করিয়া নিয়ম মাত্র বলিতে ঠইবে, উহা! শাস্ত্রের 
বিধি নঙে। দেশকালভেদে এপ সামাজিক নিয়ম গবিধাকর 
হইতে পারে, কিন্ত স্বদেশে সর্বকাঁলে যে ইহা শ্বিধাকর হয় নাঃ 
তাহাও একটু চিন্তা কবিলেহ বুঝা যায় । যেহেতু দেপা যায় দাহাবা 
এককালে অতি বন্দর জাতি বলশিযা বিবেচিত তত, কাললশে শিশ্ষণদিব 
গুণে হাভাবা যথেট উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এই 
ইমাবোপবাসাী আজ জগতে বাজ কবিন্ছছেন, ইভাবা দুহ সমর বৎসর 
পবন বন্য বর্বর ভীতি কি ছিলন না? আছ £ষ হহাঁবাহ বৈদিক 
ধশ্মাবলম্বীব স্টঈপব বাঁজত কবিতিছেন ' দদ্শকালভেদে সাঁমাতিক 
বিধিব পরিবর্তন ন' করিলে অথবা গুণ বা সামর্থান্ুরূপ বানস্থা 
না করিল সময় সময় ভম্মানক বিনম ফল ফলে । ইতভাবই ফলে 
বহু বিধম্মী বেদবিনাঃশ বহুধাঘ বদ্ধপবিকব ভইয়াছিল এবং এখনও 
হইতেছে । অজ্ঞান শত্রু, জ্ঞান কথন শন্র হয় না। শাঁবছেৰ 
সমাজে? এ জাঁভীষ পবিবর্তন বহুবাধ ভইণাঁছে কিন্ধ এখন আর 
তাহা করা হউভোছ না “ন সবছিজেতল জাতি বদ বঞ্চিত ভওয়ায় 
মাজ যেনূপ ভাবে বেদেব উপর শক্রতা করিতেছে, ভাহার অন্তথ। 
হইলে তাভা কবধিত না। অতণ্ব কোন সময়ে সামানদিক শ্ুবিধাক 
জগ্য শুদ্রদিগকে বেদভ্ঞানে বঞ্চিত করায় সুবিধা হহয়াছিল বলিয়া 
এবং পাঁত্রভেদে এখনও হয় কলিয়া চিপকাল যে ভাভাহই করিতে 
হইবে, তাহা সামাটিক পিয়মেও সঙ্গত হয না। অতএব শুদ্রমাপ্রেরই 
বেদ ন' পড়া উচিত-- ইহা বলা সঙ্গত হয় না। 

যদি বলা যায়-_শুদ্রার্দির বেদ শ্রবণ বা অধায়ন কবিলে যে পাপ 
হয়ঃ বলা হয়-তাহা অনধিকারীকে অন্ধিকারচচ্চা হইতে নিবৃত্ত 


চৈত্র? ৯৩৩২1]  শুদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকাঁর-বিচার ১৩৭ 


করিবার ন্ট, ভয়প্রবর্শনমাত্র নহে । উহা যথার্থই পাঁপ। উহা 
ভগবানের আদেশলঙজ্বঘনজনিত পাপ, উহা শাস্ত্রের অমধ্যাদা- 
করণজন্ড পাপ। আর এই পাঁপ এতাদৃশ পাপ বলিয়াই উহার 
দার অংধাগতি হয়--নরক হয়-_উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। নচেৎ বেদের 
অভিপ্রায় বুঝিতে না পাপিয়া বেদনিন্দা করায়, অথবা অপরের হৃদয়ে 
বেদের উপর অশ্রন্ধা উৎপাদন করায়, অথবা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া তদনু- 
রূপ আচরণ কবায় যে পাপ হয়_বল হয়, তাতা শহে। তাহার 
কারণ, ভগবান্‌ চারি জাত"য় মন্ধম্য স্যষ্ট কক্স তাঁহাদের নিজ নিজ 
কর্তব/ স্তির করিযাঁচছেন , ঘথা-- 

চাতুর্ববরযং মণা স্যগং গুণকম্মবিভাগশঃ |. গাহা 81১৯৩) 

বঃ শান্্বিধিমু-স্থজ্য বর্ততে কামকারতঃ 

নস িদ্ধিমবাপ্রোতি ন শ্থং ন পরাং ॥ (১৬২৩) 

হক্কাচ্ছাঙ্্ং প্রমাণ" ০ নিন 

জ্ঞাত্বা শান্থবিবানোক্জং কর্ম কর্ড, মিহার্হীসি ॥ (৯৩1২৪) 

এই চারি ভাতীয় অনষ্ের যে কন্ম মে ভাবে কবিলে উন্নতি হইবে 

তাহাও ভগবান্‌ বপিয়াছেন, অভএব ইহার অগ্গথা করাই পাপ) ষথা-_ 

ব্রা্গণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাং ৮ পরন্তপ | 

কর্ম্াণি প্রবিভক্তীনি গভাবপ্রশবৈগু ণৈঃ | গীতা ১৮1৪১ 

শমো দমন্তপঃ শোচং ক্ষাস্তিরাজবমেব চ। 

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক)ং ব্রদ্গকম্ম স্বভাঁবজ্রম্‌ ॥_ ৪২ 

শৌরধাং তেজো ধুতির্দাক্ষাং যূদ্ধে চাপাপলায়নম্‌ । 

দানমীশ্বরভাঁবশ্চ ক্ষা্রং কম্ম স্বভাবজম্‌ 18৩ 

কষিগোরক্ষযবাণিজাং বৈশ্ঠকন্ম স্বভাবজম্‌ । 

পরিচযাত্মকং কন্ম শৃদ্রন্তাপি স্বভাবজম্‌ ॥--৪৪ 

স্বেস্থে কম্মণাভিরতঃ সংপিদ্ধিং লভতে নরঃ। 

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্চুণু ॥_- ৪৫ 

ঘতঃ প্রবৃত্তিভূতান!ং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 

স্বর্ণা নমভার্চচয সিদ্ধিং বিন্দাতি মানবঃ ॥--৪৬ 


১৩৮ টার ৃ ২৮শ ব্য-_ ৩য় সংখ্যা । 


স্পা এ সত 


এভদ্ধারা বুঝ যায় শুল্ের তরিবর্ণের সেবাই কর্তব্য। (সেই সে 
কার্যের সঙ্গে সঙ্গে ভগবাঁন্‌্কে অর্চনা করিতে পাঁরিলে তাহার উন্নতি, 
নচেৎ অধোগতিঃ ইত্যাদি । অতএব শুদ্রের বেদাধ্যয়ন অশাস্ত্রীয় এবং 
সাক্ষাৎ ভাবেই পাপজনক। 
ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় ষে, ভগবান্‌ চাঁরি জাতীয় মানুষ 
সষ্টি করিয়াছেন-_ইহা বলা সঙ্গত নহে । যেহেতু শতিতে আছে-_ 
ত্রাঙ্গণোইস্ত মুখমাসীতৎ বাহ্‌ রাজগ্ঠঃ কৃতঃ উরু তদস্তঃ 
যদ্‌ বৈশ্তঃ পড্যাং শুর্রোইজায়ত” 
অর্থাৎ ব্রাহ্গণ ইহার ( প্রন্জাপতির ) মুখ, বাহুদ্বর ক্ষত্তিয়। উকু বৈশ্য 
এবং পদ শুর উন্মাদ | 
এই শ্রুতিবলে ব্রাঙ্গণ প্রজাপতির মুখস্বরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণের 
শ্রেষ্ঠত্ব বা অগ্রজন্মত্ব বলা হইয়াছে এবং শূড্রের নিকষ্টত্ব বা শেষ- 
জন্মত্ব কথিত হইয়াছে । তিনি উহার স্্টিকর্ভী- ইহা বলা হয় নাই' 
বস্ততঃ স্যষ্টি অনা ভগবান্‌ তাহার অভিবান্তিকর্তা মাত্র । ভগবান্‌ 
যদি চারি জাতীয় মনুষ্য শ্থট্টি করিবেন, তাহা হইলে তাহার বৈধমা 
নৈত্বণ্য দোষ অনিকাধ্য হয়। তাহার পর মহাভাঁরতেও দেখা ঘাঁয়__ 
ভগবান্‌ ইহাদের স্ষ্টিকর্তা নহেন, পুরবের সবই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্্মবশতঃ 
বর্ণভেদ হইয়াছে ; যথা-_ 
ন বিশেযোহস্তি বণানাং সর্বং ব্রহ্গমিদং জগত । 
্রহ্মণ পুর্বস্থষ্টং হি কর্মভিবর্ণতাং গতম্‌ ॥ 
কামভোগাপ্রয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ | 
তাক্তন্বধন্্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিভাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 
গোভ্যো বৃভ্ভিং সমাস্থায় পীতাঃ কুষাপজ্সীবিনঃ। 
স্বধর্মীন্নানুতিষ্টস্তি তে ছিজ্ল! বৈশ্ততাং গতাঃ ॥ 
হিংসাইনৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্বকন্ম্োপজীবিনঃ । 
কষ্ণাঃ শোচপরিভ্রষ্টান্তে ছিজাঃ শৃদ্রতাং গতাঃ ॥ 
ইত্যেতে চতৃরে! বর্ণ। বেষা ভ্রান্দী সরস্বতী । 
বিহিত ব্রঙ্গণা পূর্ববং লোভাতৎ ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥ 


চৈত্র, ৯৩৩২ | শের বিদ্যায় অধিকার-বিচার ১৩৯ 


শা িপিসিিল সিলসিলা সা সাতাশ সিসি পাস সত তিল ও ০৯ র্‌ লাস 


তাহার পর  শ্চাতুবর্ণাং ময় টং গুণকর্তবিভাগশঃত এই 
বাক্যের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাঁও অসঙ্গত । ইহার অর্থ--ভগবান্‌ 
চারি জাতীয় মনুষ্য গুণকর্্মানুসারে করিয়াছেন_-ইহা নহে । এরূপ 
অর্থ করিলে “চাতুর্বর্ণ]ং, পদের অর্থ চাঁরি বর্ণ অর্থাৎ চারি বর্ণের মনু্য 
অর্থাৎ চারিবর্ণী করিতে হয়। তাহা করিলে বর্ণ পদে লক্ষণা করা 
হয় এবং পূর্বোক্ত শ্রতিম্থৃতির সহিত বিরোধ হয়। কারণ, পুর্বোক্ত 
ব্রাঙ্গণোইস্ত মুখমাসীৎ” শ্রতিতে ব্রাঙ্গণাদির স্যট্ির কথা নাই, এবং 
পূর্বোক্ত মহাভারত বাকো ক্ষত্রিাদি কর্মবিশতঃ উৎপন্ন এইন্পই 
বলা হইয়াছে । অতএব গুণ ৪ কন্মের বিভাগপুর্বক চারিটি বর্ণ 
স্টট্টি করিয়াছি_-এই ভগবদ্বাঁকোর-_অর্থ গুণ ও কর্মান্ুসারে গারিটি 
বিভাগ বা “থাক” হি করিয়াছি । ইহার উদ্ণ্য বিভিন্ন শ্রেণীর 
মানবের কর্পবা নির্দেশ করা মার । এই গুণ ও কমর বিভাগ সমাজের 
গ্রয়োজনে স্বভাবতই হইয়া যায়, শ্বতরাঁৎ অন্রব্যগণ চারি শ্রেণীতে 
বিভক্তও হইয়া যাঁয়। তাহাদের স্বভাবে চারি প্রকার গুণ ও কম্ম 
প্রকাশ পার | “বমন সন্বগুণী ব্রাহ্মণ, সন্ত্রজোগুণী ক্ষত্রিয়, রজস্তমো গুণী 
বৈশ্য এবং তামোগুণী শূদ্র। এই গুণ অনুসাবে ইহাদের কন্দম পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে । যথা_-শম দম তপ শৌচ ক্ষান্তি আর্জব জ্ঞান বিজ্ঞান ও 
আন্তিকা ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম । শৌধষ্য তেজ্র ধুতি নাক্ষা যুদ্ধে অপলায়ন 
দান ও ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কন্ম। রুধিকাঁধা গোরক্ষা 
ও বাণিজ্য বৈশ্ের স্বাভাবিক কর্ম এবং পরিচর্ধ্যারূপ যে কর্ম তাহা 
শুদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ভগবান্‌ এই স্বাভাবিক কর্মের বিভাগ গ্রাকাঁশিত 
করিয়। জনগণকে তাহার অন্ুবর্তন করিতে বলিয়াছেন--এই মাত্র, 
তাহাদের কর্তব্যবিষয়ে অজ্ঞান নষ্ট করিয়াছেন_-এই মাত্র । বস্তৃতঃ 
তিনি কিছু নৃতন করিয়া স্যট্টি করেন নাঁই। তিনি মেঘের শ্যায় 
সাধারণ কারণ। অর্থাৎ মেঘ যেমন কটু তিক্ত বিষ বৃক্ষে সমভাবে 
বুির দ্বারা র্রসপঞ্চয় করে, তিনিও তদ্রপ করেন। ব্রহ্স্ত্রে 
এনে কথা স্পষ্ট করিয়াই ব্যাসদেব বলিয়া! গিয়াছেন। জীব এই বর্ণ- 
বিভাগ অবগত হইয়। স্বভাবান্ুরূপ কর্ম করিলে সহজে সিদ্ধি লাভ 


১৪৯ উদ্বোধন [ ২৮ বর্ষ--৩য় সংখ্যা | 


করিতে পারিবে । এ কথাও তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যথ1-_ 

স্বেশ্বে কঙ্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ1| ১৮৪৫ (গীতা)। 

স্বকম্মণা ভমভ্যচ্চা সিদ্ধি" বিন্দতি মানবঃ ॥--৪৬ 

শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্মীৎ শ্রশ্ষ্ঠিতাৎ 

স্বশাণনিযত” কর্ম কর্বনাপ্পোতি কিভিনম্‌ ॥--৪৭ 

সহজং কম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ভাজেত ॥--৪৮ 

স্বধন্মে নিধলং শ্রণঃ পরধন্যুত ভয়াবহঃ ॥ ৩1৩৫ 

অনভ্তঞব ঢাঁপি জাতীয় মন্রম্যু স্টি করিয়া তিনি ভাভাদের গুণ ও 
কঙ্ষেব নিদেশ করিয়াছেন, মনখ্যু ইত] না করিলে পাপ ভবে ইহা 
শাদলুর 'অভিত্রার এতে | 
হাহার “ব মুখহ বাঙ্গণ ও পা শুদ্র বলাখ ব্রাঙ্মণত্ধ ক্ষত্রিয় প্রতৃতি 

গাত বা অশ্ব্র শা জাতিও বণ? মায় না। যেহেতু গোত্বাদি 
প্রভাক্ষ আতি। ব্রাঙ্গণত্বাদি কিন্ত তাদশ প্রতাক্ষ জাতি নহে । ষেভেতু 
বেখডমা সকলের ইচ্ছাধান | এরি বলা যায উহা অনুমেষ জাতি, 
ভাতা হইলে গ্রতাক্ষযোগা বস্থর জাতি আব প্রত্যঙ্গ হইপ না। ঘট 
মন গ্রত)ঙ্গ। ঘটত ভাতিও হন্রপ প্রন্যন্ষ হয় এবং খটগ্ত দ্রবাত্‌ ও 
সভ্ভাজাতি৪ তদ্রপ প্রতভাক্ষ জাতিহ হয । এগ্লে আর সেরূপ হল 
নাঁ। জন্ম দেখিয়া এই জাতি অন্ভমেয় বলিলে এই জাতিজ্ঞান স্থলে 
স্থলে “দান ঘটিবে। যেহেতু ব্ভিশর সকল সমাজেই অল্পবিস্তব বিছ্ামান | 
অত£ব এই জাতি গোত্র ব অশত্ের হ্যায় লাতি নতে, ইহা কল্পিত 


জাতি । বগ্ততঃ এ কথা নিরালক্বোপনিষদে অতিম্প? করিয়াই কথিত 


শি 


ভহয়াছে | যথা 
ন চন্মণো ন লক্তম্ত ন মাংসম্ ন টাঙ্গিনঃ | 
ন ভাতি বাত্সনো জাতি ব্যবহারপ্রকল্িতা ॥ 
অথাঁং জাতি চন্মের নহে, রক্তের নাহ, মাংসের নভে) অঙ্গের নহে 
অথবা আত্মারও নহে । ইহ ব্যবহ্থারপ্রকলিত। অতএব ব্রাঙ্মণত্বাদিকে 
গোতহাদি সদৃশ জাতি বলা যায় না। 
তাহার পর মৃথ ব্রাহ্মণ, পদ শূদ্র বলিয়াও যে গোত বা অশ্বত্বের 


টৈর। ১০০২ । | 


হ্যায় ইহাবা বিভিন্ন হইবে, তাহা ও বলা যায় না। 


শৃদ্রেব ব্রন্মবিদ্যায় অধিকার-বিচার 


১৪১ 


কাধণ, মুখ ও পা 


যেমন একটি শবীরের অঙ্গ, গো ও অশ্বত্ব তদ্রুপ একটি শবীরের অঙ্গ 


হয় না। 
সুবিধা নাই । 
ত মেরুপ প্রত্যক্ষ হয় না। 
তাহাপ নহে। 


( ব্রেমশ? ) 


০০ 


শানাজেন্্নাথ ঘোন 


গমার-প্রপাদ 


ণ৬। 

কত দিন ?- কত দিন আঁব 

ইদ্ম্দঃ করিবে এষণ। ? 

এবণার নাহি কি বিশ্রাম? 

তর্কের কি বিরাম হবে না? 
৭৭ । 

যত তর্ক উভয়তঃ «শেষে 

হব ব্যর্থ, কিংবা তিক্ত ফল, 

ফেলে যত্ব তর্ক, লভ সাঁকি! 

দ্রাক্মীফলে আনন্দ বিমল-। 


পূর্ববান্ুবৃত্ত ) 


৭৮ | 
এই শস্পে আজিকে নিশীথে 
ছুজনাঁয় কবিতেছি পান, 
কত অন হয়তো অতাঁতে 
বচেছিল হেথায় আপান, 
৭৯ | 
ঢালি তারা ছুএক চোষক 7 
একে একে পড়েছে খুমায়ে 
সেই সব দেহোপরি মোবা 
বসে আছি, আসন বিছায়ে। 


যর্দি বল! যাঘ--উহাপা প্রজাপতি শবীরের অঙ্গ, তাহা হহলেও 
কারণ, গোত্ব ৭ অশ্বত্ু প্রতাক্গ হয়, প্রজ্গাপতিব শবাীও 
অতএব হহাব যে অতান্ত বিশিনন পদার্থ 


শসা াসিপাাসিলিস স্পা শাসিত ৯ ৯ চর ০ ৯ ৭৯ ১৮ ৯ তি স্পা্সিপস্লি 


৮*। 
আমরাও ঘুমায়ে পড়িব; 
বিরচিব নব পান-ভূমি ; 
বসি তাহে কে জানে তখন, 
কে মন্ছিবে মগ্যপাত্র চুমি? 
৮৯] 
ভুলে যাও বিশ্বচরচির ; 
দৌহে করি গুছ মাঝে বাস; 
ক্ষুদ্র মনে যত দ্বেষ ছুঃণঃ 
অভিমানে শুরা দীর্ঘশ্বাস । 
৮ | 
ঢালো সুরা ; পান কর সাকি। 
যত পার, ০ দিনের আগে) 
আখ ভরি লেভার ও আখ, 
রঞ্জিত মধুব মদ রাগে। 
৮৩ | 
শত রন্ধে, পরিপূর্ণ পথ*-_ 
পান্থে কহ, বথেচ্ছা ভরমিত)_ 
পড়ে রন্ধে, ঘ্দি কোন পান্থ 
পাপী বলে, চাহ শান্তি দিতে ! 
৮৪1 
রন্ধ কারী, তব বিধিমতে, 
নাহি পায় যদি কোন সাজা, 
তবে, ঢাহো ক্ষমা পথিকের, 
ওগো পন্থ', পথিকের রাজা । 
৮৫ | 
কিছু না পুছিয়া কে আমায় 
কোথা হতে আনিল এ ঘরে? 


[ ২৮শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


স্পা সি পাতাটি পিরিত উিসি৯দ এসি টিপ পাটি বাছিতি ৩ সিরিউি উপাসিপির্টি পাসিলীসি পিপি সিসি সিল 


অনাইত কে জানে কোথায় 
হেথা হতে দিবে দূর করে? 
৮৬। 
অদ্ধচন্ত্রে বিদায় আহ্বাঁন-- 
আঁমত্বের হেন অপমান ! 
ডুবাইতে অপমান-স্থৃতি 
ভর পাত্র; কর মদ্চ পান। 
৮৭। 
ভর, ভর পুনঃ স্বচ্ছ পা, 
ক্তবর্ণ দ্রাক্ষাফল রসে; 
মু,ছ যাবে অতীতের ব্যথা, 
(হিম যথা মলয় পরশে । 
৮৮ | 
“কালকে কি হবে”?--কেন, 
সাঁকি ! 
কালিকেও হয়ে যাবে লীন ; 
সংখ্যাহীন বর্ষব্যাপা ভতে 
ভ্ত হবেঃ আরেকটি দিন । 
৮০৯ । 
মেশীমিশি অনস্তে অনস্ত) 
মাঝথানে ক্ষুদ্র বর্তমান। 
তারি মাঝে কতরূপ খেলা__ 
কত কান্না? কত হাসি গান। 
৯৪ | 
গৌড়-যাত্রা আসে কি ম্মরণে? 
নববর্ষে পান্থশালে বাস ?-- 
কি দুর্যোগ ! ভ্রিষাম ধরিয়া 
ডাকে মেঘ; পাগল বাতাস! 


চৈত্রঃ ১৩৩২ । ] 


৯১ 1 
সুর্যোদয়ে ঘটে ছাভাছাড়ি, 
পান্থশালে কাটাইয়া রাত্রি; 
থেতে হবে- বনু দীর্ঘ পথ-- 
গুছায় গাঠবী যত ঘাত্রী। 
৯১ । 
মোঁপাঁফের মোৌসাফেরে কহে 
“খোল দ্বার, দেখি একবার, 
“দেবি নাই,--বেতে হবে দৃব- 
“হযতে।, হবেনা দেখা আব 1” 
৯৩ । 
কোন যাত্রী নয়ন মুদিয়। 
নত করে ভূমে শুন্স শির 
সব দেখে, দেখেন কেবল-- 
অন্দবের পুষ্পি5 মন্দিব 
৯৪ | 
বিকশিত হিজল শুকালে 
মুঞ্জবিবে অশোক বকুল, 
দিবসেব সাথে সাথে, সাকি ! 
কত ফোটে, কত ঝবে ফুল। 
ন৫। 
ভূলে যাও অশোক বকুল ॥ 
এস হেথা, শৃগ্ঠ পাত্র কারণে; 
পূর্ণ কর তাবে, তৃপ্ত হোক 
তৃপ্তি-হাবাঃ চুখি মুখ চাদে । 
৯৬ | 
কেহ ভাবে,--ভাবি স্বর্ণ শ্রেয়ঃ, 
তকেহ ভাবেঃ--ধন্ত রাজপদ ; 


ওমার-প্রসাঙ্ ১৪৩ 


কাজ কি গো; অতশত ভেবে? 
লও হেসে, যা পাও নগদ ! 
৯৭ | 
হের পুষ্প বাতাসে গলিয়া 
কহে হেসে__“ছুলিতেছি বনে, 
“বৃস্তছিন্ন হলেঃ ঝরে যাই, 
“মিশি গিয়া মুন্তিকাব সনে |” 
৯৮ । 
লোকে পোবে এহিক কামনা 
কাবো ছাই, কারো বাকাঞ্চন; 
কিন্কু কহ নীহাঁবের ভাব 
₹র্বাদলে থাবে কতঙ্গণ ? 
৯০ 1 
স্বর্ণ বীজ জলে ফেলে দাও, 
কব ক্ষেত্রে অথবা বপন, 
সম ফল , মাটিব পরীর 
কোন কালে হবেনা কাঞ্চন । 


১০৬ | 


কালে জার্ণ প্রকাণ্ড সবাই, 
যুগ্ম দ্বার-__দিবা আর বাতি, 
তেবে দেখ, আসে যায় তথ! 
অবিরত কত শত যাত্রী । 


১৩০১ | 


পরে পরে কত না পাতশা 
তথা এসে হয়েছে অতিথি, 

দও ছুই দেখাইয়া! জাঁক 

চলে গেছে, নাহি কোন স্থৃতি। 


১৪৪ উদ্বোধন 


১৬২ । 
ৃতাহুতি দিয়াছিল ঘথ। 
বেদ-ভক্ত রাজা আদিশৃর, 
লোকে বলে, তথার এখন 
বাস করে আরণা কুকুর । 

১৪৩ | 
বুনে গাঁধা ছুটে যার বেগে, 
গর্বে, মুখে করে পদাধাত, 
তবু নিদ্রা ভাঁঙে না ভীমের, 
পড়ে থাকে, হয়ে চিপাত | 

১০৪ । 
উন্মাদ কল্পনা ! মনে হয় 
প্রতি পদ্ম মুণালের মূলে 
শুয়ে আছে, রূপসী রমণী, 
নগ্ন তনু, আলু থালু চুল । 

১৬৫ । 
তুমি আর আমি নিয়ে কথা 
হয়ে থাকে হদগ্ডের তরে; 
তারপর. কোথা তুমি আমি ?- 
খোজে যারা, বৃথা খুঁজে মরে । 

১৯৩ । 
আছে এক বিরাট কবাট, 
পাই নাই তাহার কুঞ্চিকা | 
দৃষ্টিশক্তি করে প্রতিহত 
স্পন্নহীন নীল যবনিকা । 
১৬৭ 
বার্থ মনোরথ হয়ে? তবে, 
রাশিচক্রে করিনু মিনতি, 


[ ২৮শ বর্ষ তয় সংখ্যা । 


জিজ্ঞাসিন্ু,_-“অন্ধকাঁর পে 
কি ব্যবস্থা করেছে নিয়তি ?” 
১০৮ | 
রাশিচক্র, শুনিয়া মিনতি, 
“অন্ধজ্ঞান”__কহিল উত্তরে । 
নারপপে তুমি এলে, সাকি। 
হ্ুরাপাত্র ধরিলে অধরে । 
১৪৯ | 
চন্বিন্থ পেয়ালা ; চুপি চুপি 
কতিল সে গদ গদ ভাবে, 
“পিও, পিও যাবৎ জীবন, 
“মলে কে5, ফিরে নাহি আসে” 
১১ | 
নিশ্চয় ছিল দে পেয়ালা 
একদিন ব্ূপমী রমণী, 
কাটায়েছে মদির চুম্বনে 
কত স্িপ্ধ শারদ রজনা । 


5৯৩৪1 


সেই রাত্রে তুমি জান, সাকি ! 
গৃহে মোর কত মহোল্াস, 
“ঘুক্তিষতি' প্রাগমা গৃহিণী 

গৃহ ছাঁড়ি গেল কাশীবাস। 


১১২ । 


শুন্ত ঘর; তৃমি এলে ঘরে 
সদ। হান মদির নয়নে, 
কলহের হইল সমাধি 

নিত্য নব আনন্দ ভবনে । 


চৈত্র, ১৩৩২ । ] 


সর্প পৌর পাটি সি সি লাস লাস লাস 





১১৩ | 
ষে প্রতিমা এতকাল ধরে 
প্রীতিভরে করেছি অর্চনা, 
তারি তরে, জানি আমি বেশ, 
দশে নাহি করে অভার্থনা | 
১১৪ । 
মদ পাত্রে মজ্জিত গৌরব 
ডুবে গেছে সর্ব গুণগ্রীম। 
কীচ মূলো বিকাঁয়ে ফেলেছি 
রাজৈশ্বধা মাঁণিক্য স্থনাম | 
১১৫। 
কত দিন অন্ুতাপে আগে, 
সত্য বটে, করিয়াছি পণ; 
কিন্তু কহ? কি মূলা পণের ?-- 
সাদ! চক্ষু ছিলকি তখন? 
১৯৬। 
শুধু তাই নয়? ছয় খতু 
অহরহ আনে, প্রলোভন ; 
বসন্তের পুষ্প-গন্ধবহে__ 
অনুতাপ করে পলায়ন । 
১১৯৭। 
পুষ্পপহ ফুরাবে বসন্ত ; 
বহিবে ন1 মলয় অনিল; 
কুঞ্জ মৌন করি চলে যাবে।_ 


কোঁথ! যাবে? কে জানে কোকিল । 


১১৮। 
ছুনিয়ার মতলব, সাকি ! 
শুধু ষেন ছড়াতে যন্ত্রণা । 

২ 


ওমারস্প্রসাণ ১৪৫ 


পাস লাস পিস্সিাস্সিাস্পিলসি শাসিত পাসটিতী সি পাস্সিলাসসি 





তুমি আমি? ভাগ্য সহ যদি, 
এক জোটে করিয়া মন্ত্রণা-_ 


১১৯। 


জগতের গুপ্ততত্ব যত 

পারিতাম করিতে ধারণা, 

করিতাম, সব ভেঙে চরে 

মনাসিব-_নৃতন রচনা! 
১২৪ | 

তুমি সাঁকি আমার হৃদয়ে 

পূর্ণচন্ত্র, অস্তোদয় হীন; 

ওই হের, উঠিতেছে নে 

দবাদশীর চন্দ্র অতি ক্ষীণ। 
১২১ 

এরপর কতবার টা 

উঠ্ভিবে, ভাতিবে নভোস্কল ; 

আমায় সে এ বনে খুঁজিবে, 

কিন্য হবে প্রয়াস নিশ্ষল। 
১২২ 

হয় হোক, লিক্ষল প্রয়াস; 

তুমি আমি এখনো জীবিত ; 

পাত্র পূর্ণ কর, ওগো সাঁকি ! 

দিয়ে মদ ফেনিল রঞজিত | 
১২৩। 

চলো, চলো সাকি। করিগে শয়ন, 

ঘুম ঘোর এসেছে নয়নে ) 

পরিপূর্ণ মদ্ধ-্পাত্র করে 

দেখি ষেন তোমারে স্বপনে | 


১৪৬ উদ্বোধন 


১২৪। 
অস্তমান এ জীবন, সাকি । 
সুরারসে করিও পোষণ। 
জীবন ফুরালে, মদিরায় 
মোর তনু করিয়ে! ধাবন ! 
১২৫ । 
শেষে; ন্গিগ্ধ মধুক্রম বনে, 
উদ্ধে নীল আকাশ অনাদি)_- 
দ্রাক্ষাপাতে জড়াইয়া তন্ু,__ 
দিয়ো, সাঁকি । আমার সমাধি । 
১২৬ । 
ওকি, সাঁকি ! কেন কাদ তুমি? 
সমাধিব মুখে দ'ও ছাই 
ঢাঁলো পাত্রে তীব্র রক্-স্থরা ) 
তুমি ভিন্ন কেহ মোর লাই । 
১২৭। 
ছই পাত্রে ঢালো হে মাধবীক ; 
আরো কাছে, হিয়ালগ্ন হিয়া; 
ওই শোন, অরৃরে- বনাস্তে 
পিয়ো পিয়ো কুহরে পাপিয়া । 
১২৮। 
একি, একি, সাঁকি ! একি রূপ? 
কোথা হতে আদিল যৌবন ? 
পাঁজর পুর্ণ করে! পুনর্বার ; 
মগ্চে হোক কালের মজ্জন | 
১২৯ | 
মনে কি গো পড়ে সেই রাতি-- 
যুগান্তের পুরাঁণো কাহিনী ? 


[ ২৮শ বধ-_৩য় সংখ্যা । 


চন্দ্র-করোজ্জল স্থির পদ্মা__ 

স্বপ্রেভোর নীরব ঘামিনী। 
১৩৩ । 

গৌরব, বিভব, কত কি যে 

চিন্তা লয়ে বসেছিনু একা ; 

কি জানি সহপা, কোথা হতে, 

ওগো সাকি ! তুমি দিলে দেখা । 
১৩১ । 

সেই হলো প্রথম মিলন ; 

সেকি কভু পার্রি পাশরিতে ? 

চাল গেছে কত শত দিন 

তবু চিত্র জেগে আছে চিতে ! 
১৩২ | 

তুমি এসে দাড়াইলে পাশে, 

নত মুখ ; ওষ্ে মুদু হাসি, 

পর/ণ সুনীল স্ল্ সাডী; 

পুষ্ঠে দোলে মুক্ত কেশবাশি । 


১০৩ । 


বিলম্বিত শুভ্র বাম বাহু; 
স্কটিকের পাত্র ডান হানে, 
প্রসারিলে কব ; ঝমকিল 
তন্তপদ্ম কলধোত ভাতে । 


১৩৪ । 


মুগ্ধ হয়ে চাহিয়া রহিনু 
কোথাও কি দেখেছি এ মুখ ? 
এই ভুলি, এই মনে পড়ে 3 
শুধু জাগে, সামীপ্যের সখ । 


চৈত্র, ১৩৩২ |] 


১৩৫ । 

কি জানি, যে কতক্ষণ ধরে 

সে দশায় ছিলাম বিভোর ) 

মনে হলো, শেষে বীণারব 

পশ্ত্ধেছে মুগ্ধ কর্ণে মোব-- 
১৩৬ । 

“ওগো বিপ্র ! কর মোরে সাকি 

“অরুণ মদ্দিরা কর পান, 

“স্বস্তি বিরাজিবে চিন্ত মাঝে, 

“সর্ববচিস্তা হবে অবসান |” 
১৩৭ । 

রক্ত বর্ণ স্টিক চোষক 

জবাবর্ণ মদ্দিবা আভাতে, 

রক্তাধারে করিয়া চুম্বন 

ওগো সাকি ' দিলে মোর হাতে। 
১৩৮ । 

কম্পমান বুদ,দর অরকে 

ঢল ঢল মাদর-মাধুরী, 

বিস্কীরিত অপাঙ্ছে “তামার 

ব্রীডাসহ হান্তে লুকোচুবি। 
১৩৯ 

আন্সহার। ) কাঘতু “শেষ 

দিয়াছিলে যেটুকু মারা; 

ভরে গেল, অভূত আনন্দে, 

অন্তরের শিরা উপশিলা । 
১৪৬ । 

ভেসে গেল অতীতের স্ৃতি; 

হাসায়ে দিলাম ভবিষ্যতে | 


( সমাপ্ত) 


ওমার-প্রসাদ ১৪৭ 


তুমি, সাকি ! জীবন সঙ্গিনী 
চিরোজ্জল সেই রাত্রি হতে। 
১8৯. 
আজি মান জেযোতিঃ তব আজাখি ; 
আমি, সাঁকি 1 বিগত-যৌধন, 
কিছু নাই করিতে গৌরব 
লোকে বলে, অকুতী জীবন । 
১৪২ | 
কি হযেছে ? কেন ক্ষুঞ্, সাঁকি ! 
হয়েছে কি স্বা পাত্র শুন্য ? 
তবে কেন পড়ে দীর্ঘশ্বাস? 
ত্বরা, সাকি ! কর পাত্র পূর্ণ । 
টু] 
ক'দিনের তবে হেথা মোবা; 
ওই শোন, মরণ আহ্বান ; 
কোথা ববে গৌপ্ুব, বিভব ) 


এই বেলা করে লগ পাঁন । 
৯১৪৪1 


স্বচ্৮ পাত্রে ঢালি রক্ত সুরা 
কব, সাঁকি ! প্রাণ ভ্রবি পান, 
যদি চাহ, মরণের মাঝে, 


শুশিবারে অমুতের গান | 
১৪৫ | 
ঢাঁলো। ঢালা, আরো ঢালে, 
সাকি! 


তুমি আমি এক হবে যাই 
শেষ কর; পুর্বাকাশে ওই 
তেব শুক্রে ; রাত্রি বেশী নাই। 
শ্রীন্থরেন রাঁয়। 


জগৎ-কারণ--ঈশ্বররুষ্চ ও শঙ্কর 
€ পরিশিষ্ট ) 


আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মহ্থতের ২ অ,১ প।,১২ স্ৃত্রে জগতৎ-কাবণ সম্বন্ধে 
উপসংহার করে বলেছেন, “প্রধানমল্লনি বর্তণস্থায়েন” অর্থাৎ প্রধান মল্লকে 
পরাজিত করলে যেমন অপব মল্পদের ভাঁধ স্বীকার ভয়, সেঈন্নপ 
সাঁংখ্য-মত খগ্ডনে অপরাপর মত খণ্ডিত হল বুঝতে হবে। কিন্থু 
শাংখ্য-দর্শন “ব্দোস্তের নিকটবণ্ডী, গুকতর-তর্ক-যুক্ত১ বেদানুষায়ী 
এবং শিষ্ট-জন-গৃহীত” এ জন্ত সাংথা ও অদ্বৈত-ব্দাস্ত আরও ভাল 
করে বোঝবার জন্য পরবত্তা স্যত্র সমূহে আরও অনেক আপত্তি তোলা 
হয়েছে এবং তান সমাধানও কব হযেছে । সেগুলি আমরা নিম়ে 
প্রশ্্নোত্তব ছলে দিলাম । 

পূর্ব-পক্ষ--ভোক্তা (59৮1০) ও ভোগের (0916০ বিভাগ 
সকলেই আমরা মানি। জীব ভোক্তা-বিষয় ভোগা । কিন্ত ত্রহ্গ 
ভিন যদি দ্বিতীয় বস্ত্র না থাকে তা হলে এ বিভাগ কি করে সম্ভব হয়? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_-ও বিভাগ লৌকিক (0০0৮90007 ) 1 এক বস্তকেই 
আমরা বহু নামরূপে বর্ণন। করে থাকি । যেমন, “ফেনবীচি তরঙ্গ- 
বদ্ধ দাদীনামিতরেতরবিভাগইতরেতরসংশ্লেষা দিলক্ষণম্চ বাবহার উপলভ্যতে” 
-_-একই সমুদ্রের ফেন, বুদ্ধদঃ তরগ্গ প্রভৃতি বিভাগ মানিলেও তাহারা 
একই জলের পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়। €১৩স্ু) 

পূর্ব্ব-পক্ষ-_পরিণাম মানিলে ব্রদ্দে স্বগত ভেদ হয। ডাঁলঃ পা, 
পাতা নিয়ে যেমন গাছ, ব্রহ্মও তেমনি বহুশক্তি বা প্রবৃত্তি যুক্ত হয়ে 
পড়েন এবং তাঁকে বনরূপ বলতে হয়। সেই অন্ত ব্রহ্মের একত্ব 
(430180 ) ও বহ্ুত্ব ( £২৪180৬6 ) উভয় দিকই সত্য হোক । 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ--কারণই সত্য, কার্ধ্য মিথ্যা। রজ্জু সত্য-_সর্প মিথ্যা । 
আমরা যথার্থ পরিণাম মানি না, বিবর্ত পরিণাম মানি। ব্রঙ্গে দেশ 


চৈত্র, ১৩৩২ । | জগতৎ্-কাবণ_ ঈশ্বর কৃষ্ণ ও শঙ্কর ১৪৯ 


কালের দ্বারা এই জগৎ কল্পিত। বালি যেমন ত্রিকাপে নিত), ব্রহ্ম 
সেইন্প ত্রিকালে নিত্য । মরীচিকার জল তরঙ্গ যেমন মিথ, জগৎ 
সেইরূপ মিথ্যা । মরুভূমিতে মরীচিকা ভ্রান্তিকালে বালি যেমন পূর্ববৎই 
থাকে, ব্রহ্মেও জগত-ভ্রান্তিকালে তিনি পুর্বব্ই থাকেন । | স্থু ১৪) 

পূর্ব-পক্ষ-_কার্ধ্য কারণের রূপান্তর ( কার্যয-কারণ ) তা কে 
বলে? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ_-উহ1 প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । কারণ না থাকলে কাধ্যের 
উপলব্ধি হয না। সুত্র নাথাকলে বস্ত্র হয় না। কুস্তকার থাকলেই 
ফুস্ত আছে বুঝতে হবে । (১৫ স্থ) 

পূর্বব-পক্ষ--জগৎ যখন অসৎ তথন উহার কারণও অসৎ হোক ? 

সিদ্ধান্ত-পক্গ--জগৎ একেবারে অসৎ আমরা বলি নী, ওব আপেক্ষিক 
ব]বাবহারিক সন্ডা আছে। অসত্য থেকে কিঞ্চিন্মাত্র সত্যও পাওয়া 
যেতে পাবে নাঁ। “মাটি থেকে হছুধ হতে পারে না। হুধ থেকে ঘট 
হয না। কাবণে কাব্য-শক্তি না থাকলে সে কারণ লয। মুস্তিকা 
ঘটের কাঁধণ কেন? মুভিকায় ঘটত অবক্ত অবস্থায় রয়েছে । ছুধ 
ঘটের কারণ নয় কেন? ছুধে ঘটত্ব কেহ উপলব্ধি কবে না। 

পূর্ব-পক্ষ--যদ্ি বলি জগৎ ও ক্রন্মে সমবায় সম্বন্ধ ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_ ইহাতে অনবস্থ দোষ হয়। উভয়ে মধ্যে সংযোগ 
ঘটাবে কে? (৯৮ স্থু) 

পূর্বব-পক্ষ-হুক্ষ-কারণ স্থুল-কায্যে করূপে থাকে ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ__ প্রকাণ্ড রেশমেন চাদর মুঠোর মধ্যে রাখলে, সেটা কি 
বুঝ! ছুর্ধট ( অব্যক্ত-কারণ | কিন্তুবিস্তার কবলে তখন আর অজ্ঞান 
থাকে না! বাক্ত কাঁধ্য | কুম্তকে প্রাণ বায়ু এক--রেচক ও পুরকে 
বন্ধ । (১৯১ ২০ হু) 

পূর্ব পক্ষ--( হিতাঁকরণাদি দোষ )। স্থ্টিতে ব্রহ্ম ওত-প্রোতি ভাবে 
আছেন বলেজীব ব্রহ্ম জীব যদি ব্রদ্ধ হয় তাহ! হলে ব্রন্মের কর্তৃত্ব 
ও জাবের কর্তৃত্ব একই হোক? কর্তা আপন হিতকর কার্যাই করুন, তিনি 
বদ্ধ হযে নিজের অহিজ করলেন কেন? রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি 


১৫৪ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


অনর্থব্হল কাবাগারে তিনি নিজেকে নিক্ষেপ করলেন কেন? কিংবা 
বর্তমান দেহ দ্লুঃখময় জেনেও তিনি শ্খময় দেহ ধারণ করতে পারেন ন! 
কেন? (২১৯) 

সিদ্ধান্ত পঙ্গ-ব্রন্গ নিতা-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ও সর্বশক্তি । তিনি 
কেবল মাত্র জীব নন, জীব হতে অধিক । ব্রহ্মই অষ্টা জীব শষ্টা নহে। 
কিন্তু এই ভেদ যে আমবা মানি, এটা বথার্থ ভেদ নয়-কাল্পনিক | 
অবিদ্যা উপাধি থাকাতেই হিত, অহিত, জন্ম, মৃতা ইত্যাদি ব্যবভাব 
আমবা করে থাকি । কাজেকাজেই তোঁমাদেব ওসকল দোণ তরঙ্গে 
স্পর্শ করতে পারেনা ।। ২২স্তু | যেমন একটা ন্রডিতেও পার্থিবত্ত 
আছে 'আবাব পশীলাভেও পার্থিবত্ব আছে, তাই বাল সা মানুষ কি 
দুটোকেই একদামে কিনতে পাঁবে ? কিন্ত এ ভেদ স্বাভাবিক নয়, মানানর 
কল্িত। [তমনি ব্রন্মে ঈশ্বার ও জীবে প্রাজ্ঞ যেভেদ তা কল্পিত 
বাবভাবিক সন্তা। ২৩ হা 

পূর্বব-পক্ষ_-কর্া বিনা উপকবণে কোন কাঁজ্জ কবতে পাবে না। 
যেমন মাটি না থাকলে কুম্তকাঁর ঘট তৈরী করাত পাঁবে না, সেইব্ূপ 
ব্রহ্ম ছাঁডা যদি আব কিছু নাথাকে তাহলে অসহায় হমে অর্থাৎ অন্য 
কিছুর আশ্রয় না নিয়ে তিনি কিরূপে জগৎ তৈরী করেছেন? 

সিদ্ধান্ত-পঞ্চ-- দুধ যেমন কাহারও সাহাবা ন' নিয়ে দধিতে পরিণত 
হয়, জল £মমল বরফ হয়, সেইরূপ অপহায় ব্রঙ্গ হতে নামরূপেব দ্বারা 
নাঁনা পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে । যদ্দি বল অন দধিব সাধন, তা নয়, দ্বধ 
নিজেই দই ভয় অম্নন্ধারা তাঁর শীঘ্রতা হয মাত্র । অনসদধি হয়না না 
হলে অন বাযুকেও দই করতে পারত । ব্রহ্গ পূর্ণ শক্তি । দেশকাল 
নিনিভাত্িকা মাবাইঈ তাঁর শক্তি, তাঁর স্থট্টি বিষয়ে কোনও বিভিনন 
করণেব বা উপাদানের অপেক্গণ নাই । এই মায়া শক্তি সাঁংখোর প্রধান 
হতে পারে না! কারণ, গুণ ও গুণী এক, ব্রহ্ম ও মায়! এক । যেমন 
সমুদ্র ও তার তবঙ্গ। ত্রঙ্ধ ও শক্তি অভেদ, কিন্তু পুরুষ ও প্রধান 
প্ররভেদ | (২৪ -্০) 

পূর্বব-পক্ষ-_ঢুধ অচেতন বলে বাহা সাধন বাতিরেকে দধি হতে পাপে, 


চৈত্র, ১৩৩২ |]  জগৎ-কারণ- ঈশ্বর রুষ ও শঙ্কর ১৫৯ 


কিন্ত চেতন বিনা সহায়ে কাজ কণনও করতে পারেনা  প্রকুতিকে 
যদি ব্রহ্ম হতে পুথক জড় সত্তা বলে ন! মান, তা হলে ্ষ্টি হতে পাবে না। 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ- ব্রহ্ম স্বমহিম! বলে সৃষ্টি করেন। মাকড়সা নিজ 
দেহ থেক স্তো বের করে চাল তৈরী করে, বিনা শুক্রে বকী গর্ভ 
ধারণ করে) কল্পনার স্বপ্ন বাজ্যে মানুষ কত মিথ্যা-বাস্তবেক সৃষ্টি. 
করে। ২৫ 
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পূর্ব-পক্ষ-ত্রঙ্গ বাহ বপ্ত ছাডা যেমন কুম্তকাঁব মাণ্ট দিয়ে ঘট তৈরী 
কবে নিজেই জ্রণৎ হয়েছেন একথা বললে, নিম্নলিশিত দোষগুলি ভয়। 
১ জল ঘন ববফ হয় তন মূল আল-হার নট হয়ে ববফ হয়। বঙ্ধও 
রূপাম্তরিত ভা্য জগং হাহ পাণবন, কিন জীহাব মল ভাব -নিফলং 
নিক্ষিয়ং শান্ত” নিবস্ং নিরঞ্নং দিপ্না'হামুকঃ পুরুমঃ সবাহাঁভান্ত- 
(বোহাজং” নট হয । ২ দদি বল আংশিক পরিণ'ম ঘণ্ট তাও বলতে 
পার না, কাবণ তিনি নিধবয়ব । ৩ মি পল ব্রঙগ সাবব, ভা হলে তিনি 
নশ্বর । ৪ যদি বল শিদবযব কিন পরিণাম ঘণ্ট, ০ তল কুংল- 
প্রসন্তি দৌম ঘটে-_নববধূব কতন9 পরিনাম প্রাপু হতে পাবে 
নং । ২৬স্থ 

[1)000172 0 12521517010 17200051510) 

সিদ্গান্তপক্ষ- ব্র্ম-বস্থব পরিণাম ঘটে না, ত' হলে তোমবা এ 
সকল আপি তূুলনতে পাঁবপত , কিন্ত ত্রন্ষে এয পবিণাস ঘটে তা 
বিবর্ধ পবিণাম_মেমন। বজ্জ্যত সর্পভ্রমা ২৭ অভং-দেশ- 
কাল-নিমিভরূপ-মায়া বন্দে নানা বৈচিত্রোর স্ষ্টি করছে, কিন্ধ তাতে 
তাব স্বরূপেব কিছু মার হাসবৃদ্ধ ঘটছে না। জাগ্রত, স্বপ্ন সুযুপ্তিতে 
যেমন চেতনাঁব হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে লা, ধুলা মের জন্য যেমন আকাশের 
মলিনতা ঘটে না, রং বের/উব কাঁচে সেমন আলোর শ্শ্রতা নঈ হয় না, 
সেই বকম দেশ-কাঁল কলনা-বৈচিত্রা-চিত্রীরুত-জগৎ-হেতু বন্ধের সত্য- 
জ্ঞানানন্দ নঈ হয়না | । ২৮স্থ) 

কৎন্র-প্রসত্ি-দোষ ঘটে মায়াবাদীদেব নয়, সাংখা প্রভৃতি বাস্তব 


১৫২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৩য় সংখা । 


পরিণাম-বাদীদের । প্রকৃতি নিরবয়ব) কিন্তু তাহার পরিণাম ঘটে 
কিরূপ? পুরুষ ও প্রকৃতি যদি দ্বৈত পদার্থ হয়, তা হলে উভয়েই সাবয়ব 
অতএব নশ্বর । প্রকৃতির যদি বাস্তব পরিণাম হয়, তা হলে মুল প্রকৃতির 
ভাঁব নিশ্চয়ই নই হয়। / ২৯ সু) 

পূর্ব-পক্ষ-_“অপাণিপাদেো জবনো! গ্রহীতা, পশ্যত্যচস্ষুঃ দ শৃণোত্যকর্ণঃ 
_ ব্রহ্ম নিবিজ্দিয় তাতে কি কবে সবধশক্কিমন্তা এবং জগৎ্-কর্তৃত্ব 
আসতে পাবে ? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ__তিনি মায়া-সহাঁয়। মায়া ইন্দরিয়েরও জননী | সেই 
পরম ব্রহ্ম-মহিষধী দেশ-কাঁল-নাঁমক বিক্ষেপ এবং অহংদূপ আঁববণী শক্তি- 
দ্বার! দ্বন্বাতীত-গগন-সুশ আত্ম-বক্ষে জগৎরূপে খেলা করছেন । (৩১ স্ু। 

পূর্ব-পক্ষ--প্রাযাজ্নই প্রবৃত্তির কাবণ। বর্গ নিতা-তৃপ্ত, তার 
কোনও প্রয়োজন থাকতে পা না| তাঁর স্যট্টিতে প্রয়োজন 
কি? । ৩২ 

সিদ্ধান্ত পক্ষ-_জগৎ-স্থট্টি বাপাবে ব্রন্মেব কোনও অভিসন্ধি নাই । 
তিনি অপরিমিত শক্তি, স্ব্টি তার লীলা । যেমন বাঁজা লীলায় অনেক 
কার্ধা কবেন 1 “৩৩ স্) 

পুর্ব-পক্ষ--ঈশ্বব জগং-কাঁণ। তিনি কাকেও সুখা, কাকেও 
দুঃগী, কাকে দুর্বল, কাকও সবল কবলেন কেন? তাহলে তার 
রাগদ্ধেে আছে। আবার তিনি যখন লোককে ছুঃণ দেন, সংহার 
করেন তখন তাঁব, নিট্টরতাও আছে। অতএব তাঁর বৈষম্য 
(7781051 এব* নৈত্বণা (07161 ) দোষ ভয়! 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_জীব স্বীয় কর্ম ফলে কঈ পায়। জীবর ধর্মাধর্ম্ই 
নিমিত্তান্তর ও বৈষমোর কাবণ । (৩৪ স্থ 

পুর্ব-পক্ষ--স্থষ্টির পর্ববে এই বৈষম্য স্থজ্ন কবলে কে? 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ-_স্ষ্টি অনাদি বীজাঙ্কুরের ন্যায়, বর্তমান কল্পে পুর্ব 
কলের বীজ নিহিত আছে । (৩৫ স্থা) 

এই প্রকারে অন্রমান দ্বাবা স্বীয় মত পোষণ করলেন এবং পূর্ব 
অধ্যায়ে পর মত খণ্ডন করেছেন। সংক্ষেপে আমবা এই ব্রহ্গবিদ্বা 


চৈত্র, ১৩৩২1] জিজ্ঞাসা ১৫৩ 


সম্বন্ধীয় তর্ক ভাষাঁয় প্রকাশ করলাম, এক্ষণে পাঁঠক-পাঠিকা এই তত্বের 
অনুসন্ধান আরও সুক্ষরূপে করতে থাফুন। ইহাই আমাদের আন্তরিক 
ইচ্ছা । 
--বাসুদেবানন্দ । 
ইতি সাঁংখায-মত খণ্ডন | 
হরি ও তৎ সৎ। 


জিত্ভাসা * 


(১) বিধবা বিবাভ ও অসবর্ণ বিবাছের পক্ষে বাঁ বিপক্ষে স্বামী 
বিবেকানন্দ কিছু বলিয়াছেন কি-না গ-বলিলে কোথায় এবং কি 
বলিষাছেন ? 

। ২) যে সমস্ত সতীহিন্দু মহিলাকে বিধর্শিগণ হরণ করিতেছে 
হিন্দুসমাজে ভ্াহাদ্দিগকে স্কান দেওয়া! উচিত কি-না? উচিত হইলে 
অথবা না হইঞে উহার শাস্ত্রীয় বা শ্চায়ান্ুমোদিত যুক্তিকি ? স্থাঁন 
দেওয়া উচিত বিবেচিত হইলে উহা! কার্যকরী কবিবার জন্ঠ দেশে 
কিরূপ আন্দোলন হওয়া প্রয়োঁভন £ 

শ্রীপূর্ণণনন্দ বস্থু। 


* সকল পাঠক-পাঠিকার উপরোক্ত প্রশ্ন ছুইটির সছ্ত্তর প্রদানে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে । উত্তর যতদুর সম্ভব সরল ও সংক্ষেপ হওয়া 
বাঞ্নীয়। 

_-সম্পাদক | 


দাসখৎ দিয়াছি কি চরণে তোমার ? 


আমি, ঘ্বণা করি, ঘৃণা করি, ত্বণা করি শত শত বার, 
ত্বণা করি এ হেয় কলঙ্ক চিহ্ন, শৃঙ্খল আমার ! 
জীবনের প্রতি কাজে 
নিবস্তর ধ্বনি বাজে 
“ওরে মুখ শক্তিহীন, তুই শুধু গোলাম আমার! 
দ্াসতের ব্রত নিঘে জন্ম ভোঁর জগত-মাঝাঁর 111 


ধদয়ের প্রতি বিন্দু, প্রতি £ক্ত নিঃশেষিয়া আমি, 
তোমার পুষ্টির তরে চেষ্ট, করে মরি দিবাযামী ! 

বু তব তুষ্টি নাই 

শুধু বল--“চাইঃ চাই, 
আরো রক্ত চাই তব, পুর্ণিপারে মোর ধনাগার 1” 
ভে মপিব ! ঘ্বণা তোম। কি আমি শত শত বার !। 


এক মুষ্টি অন্ন বিনিময়ে জীবনের যত কিছু স্ুগ 
গ্রাসিবারে চাও তুমি? গগো গ্রড়, গুগো সর্বক ! 
মানুষেরে পশ্তসম 
থাটাইয়া, ভে নিম্মম 
চাঁও নাকি তার পুনঃ প্রাণভরা ভক্কি-উপহার ? 
পদাঘাতে চাঁও তুমি খুলিবারে হৃদয়ের দ্বার? 


মোরা কি মানুষ নই? মোদ্দের কি নাই সু, দুখ? 
এ বাছ লোহার বটে, লোহার তো নয় এই বুক । 
মোদেরে! বুকের মাঝে 
স্থথ ছুথ ধ্বনি বাসে 
* ধনীর প্রতি শ্রমিক | 


চৈত্র, ১৩৩২1] দাসথৎ দিয়াছি কি চরণে চোমার ? ১৫৫ 


এ মর্পহৃদযে আছে বেদনার অতি তীর ভার । 
মোরাও বুঝিতে পাবি মধু কিংবা তিক্ত ব্যবহাব ।। 


মুদ্রাই কি শুল্যবান, জাবনেব কোন মুল্য নাই ? 
মোরা মরি অনশনে. বিলাসেব শা ৩ব চাহ ? 
আমবা করিব ঘোগ 
জোগাহতে হব ভাগ 
আজন্মের দাসখত দিষাছি কি চরা” “তামাব ? 
লার্তনা সভির তব পৃত্রাহনে বাঞ্ধ কামনার ? 


'মাঁদেব বাকব পর হাটু গাছি কদিয়।, বসিয়া , 
কলিজা বক্তু পাবে তে বাঁশস । চুষিয়। চুষিয়া, 
আর তমি 'লীবা বঝি 
মোবা! নব দো বুজি 
নীরব সভিব তব অন্গান়ুদ যল অন্যাচাৰ 9 
তে মনিব । ঘ্বণা “শাম কবি আমি শন শন বাব।। 


কদিন দুর্কালর আসাব ঘ পবল বিদ্রোহ, 
অন্তাঁচাঁলী মনাবণ ক যাবে ঘন তপু লৌহ । 
তোমাদের আর্তম্ববে 
গগন 'উঠিবে ভবে 
পবন উঠভিবে বাদি প্রতিশোধ (হরি লাঞ্জনার । 
বিপ্লাবির গীতি হবে সে দিনের কাবতা ঝন্কাঁক 1 


ভার নিশ্চিন্ত মনে আমাদব অল্প কিছু নাই ? 
নিবস্ত্রেব অস্ত্র আছে, “কনার শক্কিময় ঠাই । 
খায় আমবা ফত 
তোঁমবা তো নও তত 
দর্বলো যে লক্ষ যোগে হয় শক্ত দৈনা ঢনিবাব! 
বিন্দু বিন্দু বারি লয়ে সিন্ধু ধরে ভীষণ আকার 11 


১৫৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা | 


দ্বণা করি, কেন ঘ্বণা কবি? ভাঁলো বাসিব কেমনে ? 
তুমি কি বাঁস মা, ভালো সন্তানের নিষ্টব শমনে ? 
ছলে কি কৌশলে বলে 
শক্তি যাবা পলে পল 
হবে নেয় নিঠশষিয়া দীবানব ক্স পাব্রাধার__ 
মাঁগা। সেই রক্তপাধী প্রভু হবে প্রণয়ী আমার ? 


প্রেম মন্ত্রে ব্যান কিগে। স্বাভাবিক হিংসা তাঁব ভুলি, 
হাদযেব বন্ধু বলি মুগসনে করে কোলাফুলি ? 

মুগ যদি ব্যা্র হয় 

নবে বন্ধু পৰিচয় 
একই কনগবে থাকি সম্ভবিতি পাবে গো দোহাব ' 
নতুবা মুগের দেহ "জাগাহবে বাপ্রের আহার ।। 


বিষদংষ্টা সর্প প্রাত মগ্রাকর প্রেম যদি ধায়, 
সেই প্রেমে ম্ডুকের অতি শীঘ্র মরণ ঘনায় । 
তর্বল প্রবল মাঝে 
প্রেম কি কথনো বাজে 
গোলামেব প্রভ়-প্রমে, প্রাণ নাহ, ভীতি মুল তার । 
ভয়ে ভযে যেই প্রেম, সেই প্রেমে ভণ্ডামি সাব 11 


যেদিন শৃঙ্খল ৬)পি হব রুদ্র হব শক্তিমান ; 
এ মেঘ-ছুগেণগ -ভর্ন হব মুক্ত স্থণ্য্যব সমান, 
মনিবে গোঁলামে যবে 
ভেগাভেদ নাহি ববে 
সেদিন বাঁসিৰ ভালে! পাপী কিংবা অপাপী ধরার । 
মনিবেরেঃ গোলামিবে ত্বণা আজ কবি বাবংবার ।1 
শ্রীবিবেকানন' মুখোপাঁধায। 


মরমের কথা 


সর্বতোমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন, প্রেমিক সন্নলাসী ঘুগাচাধ্য স্বামী বিবেকা- 
নন্দের অমুতময়ী লেখনীপ্রস্থত “সথার প্রতি” বর্ষক কবি! শীহার 
বিশাল বীর হৃদয়ের অন্তনিহিত গশীর মন্ত্র বেদনাব একটি সকরুণ উচ্ছ্বাস। 
জগত ধর্ম প্রচারক- হিন্দু ধর্মের বিজয়বৈজয়স্তী সগৌরবে সুদূর পাশ্চাত্যে 
বহনকারী, এজন্বী ও নিভীক সংস্কারক বিবেকানন্দকেই জানে, কিনব 
তাহ1র বীরত্বের পশ্চাতে যে কুসুম অপেক্ষাও স্থকোৌমল বিশাল প্রেমিক 
হৃদয়ের গভীর প্রেরণা বর্তমান ছিল, কাহার গজশ্বিনী বাকার অন্তরালে 
যে গভীর মর্মবেদনার সকরুণ ঝঙ্লার টউখিত তই, তাহার সকল সস্কার 
সকল সংগঠনের মূলে যে অতলম্পশী প্রেমপ্রস্থুত অকপট সমবেদনার অজস্র 
অশ্রপাত বি্কমান ছিল-__কে তাঁহার সংবাদ রাখে ? প্রাণের কথা, হৃদয়ের 
অন্তঃপুরে গোপনে লুকায়িত ভাখবাশী, পিভিন্ন মতাবলম্বী সহস্র শ্রোতার 
সম্মুখে বন্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বাক্ত করিবার সামগ্রী নহে। সহধন্মী 
সহকন্মী বাথার ব্যথী সমপ্রাণ বিরল দুই '£কজনের নিকটেই হদয়ের 
উৎম খুলিয়া যাঁয়, তখন প্রাণের এাষা আপনার ছন্দে আপনিই বাত্ত 
হইয়া পড়ে । সাংসারিক সাধারণ বাখাঁর কাথীই জগতে বিরল, স্রতরাং 
নিঃস্বার্থ প্রেমিক হৃদয়ের স্থগভীর মন্দ বেদনার যথার্থ 'দবদী” ,সেষে 
ছএক জন।” হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তাই বুঝি বিশ্বপ্রেমিক 
বিবেকাঁননের প্রেমিক হৃদয় দরদীর সন্ধানে গুমরিয়! মরিতেছিল ! মরমের 
সে মর্স্তিদ ভাহাকার বুঝি আর লুকাইয়া রাখা চলে না তাই বুঝি বর্তমানে 
বা ভবিষ্যতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যথার্থ ব্যথার বাথী 'দরদী'-কোনও-'সখার 
প্রতি, তাহার এই অপূর্ব ভাবোচ্ছাস কাবোর ছন্দে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
কাব্যে প্রকাশিত সকরুণ সঙ্গীতের এক বর্ণও যাহার হৃদয়তন্ত্রীতে সদৃশ- 
ঝঙ্কীর উৎপন্ন করিবেঃ কবির গভীর মম্দ্রবেদনা যাহার হৃদয়কন্দরে স্পষ্ট 
হাহাকারে প্রতিধবনিত হইবে, বর্তমানে বা ভবিষাতে তিনিই কবির সখা, 
তিনিই প্রেমিক দরদী--যথার্থ আপনার জন । 


১৫৮ না ॥ ২৮শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা | 


সসি-পাসটি- লাকি পা ৮ উল ্ পা পাছি পা সিলিসি৩ সি ৯ ০০৯ পা্পিতাশি পািপা্টিলাটিনপাস্পসিলি 


ভাবুক িশাপ] সুনিপু রেখাপাতে আপাতরমণীয় জগতের 
অন্তনিহিত অসারতার কি স্পষ্ট ছবিই অঙ্কিত হইয়াছে 
“আধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্াভাণ, 
প্রাণ-নাক্ষী শিশুর ক্রন্দন হেথা শ্ুথ ইচ্ছ মতিমান্‌? 
দন্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান) 
“স্বার্থ” “স্বার্থ সদা এই রব, হেথা কোথা শাস্তির আকার? 
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময় কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ? 
কর্ধ-পাশ গলে বাধ! যাঁর, ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?” 
যাহা মিথ্যা, বীভৎস ও হঃখময় এ সংসার তাহাকেই সত স্থন্দর 
ও স্থখ বলিয়া মনে করে, যেণানে সগ্ধজাত শিশুকণ্ঠে জীবনের প্রথম 
অভিব্যক্তি ক্রন্দটনে, সেই জীবনে সুখের আশা কোণায়? জগৎ স্বার্থ 
ছাড়া কিছুই বুঝে না, বিশ্বপ্রেমিকের নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেমেও জগৎ 
স্বার্থ আরোপ করে। উন্নত উদ্বার ভাব ভ্বদয়গ্গম করিবার ক্ষমতা 
জগতের নাই, কারণ সে নিজে স্বার্থ ছাড়া এক পদও অগ্রপর হয় না। 
এক কথায়, এই সংসারহই আপাতরমণীয়তায় ঢাকা নরকের চিত্র অথচ 
কন্মের এমনই কঠোর শৃঙ্গঘলে জগৎ আবদ্ধ যে বুঝিয়াও এ পাশ ছিন্ন 
করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই । 
শান্তির প্রতাশায় জগৎ কত কি অনুষ্ঠানে ব্য) কেহ বা যৌগিক 
বিভূতির প্রতাশায় কঠোর যোগাঙ্ুষ্ঠানে রত, কেহ বা ভোগের 
অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ত্রানামান, কেহ বা পুত্র কলন্র বেষ্টিত হইয়! 
সচ্ছল গার্স্থ্যজীবনে স্থুণের অনুসন্ধান করিতেছে, আবার কেহ বা ধন 
জন গুহ পরিবার পরিতাাগ করতঃ সন্যাস অবলম্বন করিয়া স্থখের 
সাধনায় নিরত, কিন্তু লিজের জন্য স্থখের অনুসন্ধান এ শরীরে মরীচিকায় 
জলান্ুসন্ধানের মত বুথাঁ; যতদিন এ শরীর আছে যতদিন “আমি 
আমার? আছে ততদিন শরার ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র । ভাবিয়া উচ্চ- 
ভাব উচ্চ উদার দুটিসম্পন্ন তইয়া সুখী হইবে ? কিন্ত তুমি যত উচ্চ 
উদার ভাব সম্পন্ন হইবে জগং ততই নীচ দৃষ্টিতে তোমাকে দেখিবে, 
আবার অগতের নীচতায় তোমার উদার হৃদয়ে ততই আঘাত লাগিবে। 


চৈত্র, ১৩৩২। ] মরমের কথা ১৫৯ 
উচ্চ ভাবের আদর এ জগতে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না! । 
যাহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও নিম্পন্দ, নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে মিথ্যা 
স্তোক বাক্যে জগৎকে মোহিত করিতে পারে জগৎ তাহারই গুণগান 
করে__ 

“যত উচ্চ তোমার হৃদয়) তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয় । 

হৃ্দিবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান) 

লৌহপিও সহে থে আঘাত মশ্র-মুরতি ত| কি সয়? 

হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল-_ 

সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান 1” 

ইহা প্রেমিক কবির মরমের কথা, জীবন ব্যাপী কঠোর অভিজ্ঞতার 

স্পষ্ট ইতিহাস, অথচ জগতের প্রতি বিন্দুমাত্রও রৌধ বা অভিমান 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই । সেই অকরুতজ্ঞ, আপার, মিথ্যার 
পশ্চাতে ধাবমান জগৎকে হৃদয়ের ভিতর টানিয়া লইবার জন্য প্রেমিক- 
হৃদয় ব্যগ্র। যদ্দি এই অপার জগতে সার বস্তু কিছু থাকে, যদি বীভৎস 
বিভীষিকাময় স্বার্থান্ধ কুৎসিত সংপারে বিমল, পবিভ্রৎ আনন্দময় ও 
সত্য বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা প্রেম। পরের জন্য, অকৃতজ্ঞ 
জগতের ডান্ত নিজের যাকিছু এমন কি সুখের আশা) মুক্তির ইচ্ছা 
পর্যাস্ত অকাতরে বিলাইয়! দেওয়া হইতেছে প্রেম । মন্ত্র, তগ্র, প্রাণায়াম, 
বিচার, দর্শন, বিজ্ঞান। ত্যাগ অথবা ভোগ সকলের পশ্চাতেই রহিয়াছে 
“আমি ও আমার”; সকল বন্ধন সকল অশান্তি যাবতীয় অতৃপ্রি্ মুলে 
রহিয়াছে আমি ও আমার? ; এই প্রকার ভাঁবগুলিকে অন্পূর্ণ ৮ গঞ্জন 
দেওয়ার নামই প্রেম । এই প্রেমই জগতের লক, ইহাই একমাত্র 
ঈশ্বরঃ ইহ!ই একমাত্র সত্য। জগতের জন্যঃ জগতের একটি মাত্র 
প্রাণীর জন্য নিজের যা কিছু সব অকাতরে বিলাঁইয়া দাও, তোমার 
কি হইল- তোমার স্ুুথ হইল কি-না) শান্তি কতটা মিলিল, উন্নতি 
কতটা হুইল--এই চিন্তা হাঁদয় হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া! যাক, তবেই তুমি 
প্রেমের আত্বাদ পাইবে); এই প্রেমশুন্। তপন্া ব্রত যাগ যজ্ঞ সবই 
অসার- মিথ্যা । দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্তার ফলম্বরূপ এই স্থমহান 


১৬৪ উদ্বোধন | ২৮শ বধ--৩য় সংখ্যা 


সত্য হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া প্রেমিক সন্নাসী 
“মনের মানুষকে আহ্বান কবিয় হৃদয়ের দ্বার উদঘাটন কবিতেছেন £-- 

“শোন বলি মরমেব কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার__ 

তরঙ্গ-আফুল ভবঘোর, এক তরি করে পারাপাৰ-- 

মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, 

ত্যাগ-ভোগ--বুদ্ধির বিজম, “প্রেম” 'প্রেম/-এই মাত ধন ।৮ 

এই প্রেমের শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই বিবেকানন্দ বিশ্ববিজধী | 

তাহাব একটি স্পর্শে একটি দৃষ্টিতে, একটি মাত্র প্রেমেব আহ্বানে 
জগত-মন মুগ্ধ, চকিত, বিগলিত । এই প্রেমই তাহাব সমগ্রা বীর্য 
সমজ্ঞ ওল্চং ও যাবতীয় আকর্ষণের মূল। এই প্রেমের বার্তা জগতের 
বাবে দ্বারে বহন করিবাব জগ্ঠহই তিনি সব্বত্যাগী সন্নাপী। এই প্রেম 
বা আত্মবিসর্জনের বহস্ত অবগত না হইয়া, শান্তিব প্রত্যাশায় মানব 
কতই না ব্যর্থ প্রয়াসে শ্রান্ত হইয়া পডিতোছ । পরেব জন্য--জগতেব 
জন্য নিজের মাঁ কিছু সব অনায়াসে বিলাইয়া দিতে না পাঁবিলেই 
অশাস্তি। কি পারিবারিক জীবনে, কি সন্রান অথবা অন্য কোনও 
বছুজনহিতকর কর্মজীবনে সর্বত্রই এই একই কৌশল-_বপ-মুগ্ধ পতঙ্গের 
মত অগ্নিফুণ্ডে আত্মবিসঙ্জন” । জগতের বা জগতের বাহিবে কাহারও 
নিকট কিছুর প্রত্যাশ। থাকিলেই সে ক্ষুদ্র, দীন, ভিক্ষুক। ভিক্ষুক 
আবাব কেমন করিয়া সুখের অধিকাঁবী হইবে? ভগবানের আরাধন। 
--তাহাঁও হয আত্মবিসর্জীনে- যাজ্জ্ায় নহে । তোমার যা কিছু আছে 
এমন কি মুক্তির ইচ্ছা পধ্যন্ত--সব বিসর্জন দিঘা এস কে আছ প্রেমিক 
পু্জারি ! তোমার ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হও, এ শোন প্রেমের 
আগ্নহোত্রীর সাগ্রহ আহবান £-- 

“হে প্রেমিক, ন্বার্থমলিনতা। অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন | 

ভিক্ষুকের কবে বল স্থথ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল? 

দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্থল। 

অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিদ্ধু হৃদে বিদ্যমান, 

“দাও, দাও”-_যেবা ফিরে চাঁয়) তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান ।” 


চৈত্র) ১৩৩২ । ] মরমের কথা ১৬১ 


এই আত্মবিসর্জনঃ এই অকাতরে যা কিছু সব বিলাইয়া! দেওয়াই 
লৌকিক বা পারমার্থিক জীবনকে সার্থকতায় মণ্ডিত করিবার কৌশল। 
বস্তততঃ এই কৌশল অবলম্বন করিলে লৌকিক ও পারমার্থিকের 
আর কোনই ভেদ থাকে না) দেওয়ার ভাব লইয়া যা কিছু অনুষ্ঠান 
করা মায় তাহ পারমাথিক, আর নওয়ার ভাব লইয়া ঘা অনুষ্ঠিত 
হয় তা বাহ দৃষ্টিতে পারমাথিক বলিয়া অন্থুমিত হইলেও বস্তৃতঃ 
ঘোর লৌকিক | কি বি্ঠার্জন, অরধোপাজ্জন ও পরিবার প্রতিবেণীর 
পরিপোবণ, *থাকণিত লোকিককনম্মে কি পুজা, ধ্যান, জপ, যাঁগ, বজ্ঞ 
পারমার্থিক বিষয়ে সব্বএই পাদ্ধব মূল মন্ধ সেই একই-- পাও আব ফিরে 
নাহি চাও”--"ঘেবা ফিরে টায় তার সিন্ধু বিন্বু হয়ে যান” 

এইটিই জগতের নিকট স্বামী বিবেকাননের বিশেষ বার্তা । তাহা 
নিজের সমগ্র জাবন এই সাহাবহ প্রকু্ঠু আদশ) এই বিশ্বপ্রেমর 
নিগুড প্রেরণাহ তাহাকে পাগল করিয়াছিল-ঠাহার হৃদয়ে অপার 
'ব্দপা আয়! নয়নে অন্তর অঞ ঝরাইয়াছিণ । হায় স্বাথানধ 
ল্লগৎ্, প্রেমিকের পাবাণভেদী তপ্ত অশ্রুপাতেও তোমার হৃদয় বিগাঁলত 
হয় না, ঠাহাব গভীর মন্মপ্পশা আহ্বানেও তোমার মোহ নিদ্রা 
ভাঙ্গে না । এমন জলদগন্তার অথচ অপার করুণামিশ্রিত আহ্বান আর 
শুনিয়াছ কি ?--তে প্রেমিক স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসজ্জন |” 
যদি এই দেওযার ভাব আদয়ে বিন্দু মাত্রও ধারণা করিতে সমর্থ 
হও) যদি বুঝিতে পার তোমার জাবনে যা কিছু আছে সব বিলাইয়। 
দিবার জন্ঠ-_চাহিবার জন্য নহে তবে আর সত্যকে, আনন্দকে 
এখানে সেখানে অন্ধের মত খুলিয়া বেড়াইতে হইবে নাঃ তোমার 
প্রেমেব চক্ষু খুলিয়া যাহবে, হাদয়ের অন্ধকার বিদুরিত হইবে তখন 
বিশ্বহ শহগবানের মান্দর ; আর তোমার হৃদয়ের প্রেমহই একমাত্র তাহার 
পুজার উপকরণ , রোগী, দুঃখী, আর্ত, মুখ, পাপী, তাপী সর্বত্রই দেখিবে 
তোমার সেই প্রেমাম্পদের প্রতিবিষ্ব। তুচ্ছ কীট হইতে স্বর্গের দেবত। 
পর্যন্ত সর্ববভূতেই অনুভব করিবে তোমার প্রাণের দেবতাকে, তাহাদের 
অন্য তোমার তন-মন-ধন তোমার যাকিছু সব বিলাইয়। দিয়! তুমি 

৩ 


১৬২ উদ্বোধন [ ২০৮শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 


জাগাইয়া তুলিবে তোমার জ্ঞানন্ব্ূপকে, তোমার প্রেমস্বক্ূপকে । সব 
ভে, স্ব্ণা, দ্বেষ, দ্বন্ব চিরকালের জন্ত বিলীন হইয়া যাইবে । তবে এস 
প্রেমিক, এস জ্ঞানি, এস কম্মিঃ এস যোগি এই লও তোমার সাধনার 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা 

“ব্রদ্দ হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সথে, এ সবার পায় । 

বহুরূপে পম্মুথে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর |” 

_-জ্ঞানেশ্বরানন্দ | 


কথা-প্রসঙ্গে 
যোগা 


মানুষের একটি প্রতাঙ্গ আছে থাহ। প্রথমে5হ সকলের চোথে পড়ে । 
আমি সেই প্রত্যঙ্গ হাসি কানা এবং সুধুপ্তির সময় একাধিক মানুষের 
দশন কবয়াছি এবং তাহার ফলে আমার মনে যে ছবি পড়িয়াছে তাহা 
নিম্নলিখিত চিত্রত্রয়ে প্রকাশ করিতেছি । 


৯১ €২) (৩) 





নখে দুঃখ সুসুন্তি 
ছবি মনে নিবদ্ধ আছে । এই তিনটি ছবির পবম্পর মিশ্রান একটি 
কাল্পনিক চিত্র মনে উদয় হয়। উহা হইতেছে সেই অবয়বের +১১5৮৪০€ 
[0597 ইহার বাংলা আমি আমার ছুর্ভাগা বশতঃ জানি না। কিন্তু 
4১508০৮1098 অন্ঠের নিকট প্রকাশ করিতে হইলে যে শধা ব্যবহার 
করিঃ তাহাকে নাম বা সংজ্ঞা বলি। এস্থলে সংজ্ঞ। হইতেছে “মুখ”। 


চৈত্র) ১৩৩২ | ] কথা-প্রসঙ্গে ১৬৩ 


চটি? 





পিক পি পাটি পাস পারি লি তাছি পিপিপি শিলা ও শট লাসিলাসিলাশি পাসিতা লাস শাসিত »। ৭» পোলা স্পা লাস্পাসদি পাস্তা স্পরিস্িপিসিপিস্তিসিাস্পিতসমিস্পিতিস্পতিসপিশি স্পিন পা শী স্পর্ ি্সস 


১ম ছবি যাহ! নানাবিধ হাসিমুখ দেখিয়া মনে নে চিচ্ন রাঁখিয়াছে তাহার 
সংজ্ঞা হইতেছে হর্ষ) রূপে ২য় ছবির নাম ধা সংজ্ঞা হইতেছে ছুঃথ। 
হর্ষ হঃখের অতীত ছবি মনে সব সময়ে ধরা যায় না, যে ধরিতে পারে 
তাহার সংজ্ঞ। হইতেছে, “যোগী” | ! সংজ্ঞা _ 0০017০619 ) 

প্রী্গরেন রায় । 





স্নাস্থা-প্রদর্শনা 

অ-সহযোগী, সহষোগী, স্বরাজ্য-দল প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক 
সম্দ্দায় দেশের কল্যাণের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন । তাহাদের 
কাধ্যপদ্ধতি ও নীতি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই, তবে 
এ কথা বলিলে বোধ হয় (কিছু অন্যায় হইবে না যে, তাহারা তথাকথিত 
নাঅনৈতিক “দিল্গীকা লাড৪র/ প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যত বেশী লাফালাফি 
ও যত অধিক চেঁচামেচি এপধ্যস্ত করিয়াছেন-_-পল্লি-সংস্কার প্রভৃতি 
কাম্যে তাহা অপেক্ষা কিছু অন্ন পরিশ্রম স্বীকার করিলেও নিশ্চয় এতদিন 
ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী উপকার সাধিত হইত। পল্লি ও জনপদের 
সর্বসাধারণ, স্থাঙ্থোের পিক দিয়া যাহাতে তাহাদের দুরবস্থার বিষয় সম্যক 
জ্ঞাত হইয়া সময় থাকিতে উহার প্রতীকার করিতে পারেন তজ্জন্ত 
কলিকাতায় বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারী একটি স্বাস্থ্য 
প্রদর্শনা খোল! হইয়াছিল। প্রতি বত্সর ভারতের বিভিন্ন সহরে জাতীয় 
মহাসভার অধিবেশনে যত উপকার সাধিত হয়, এইরূপ একটি স্বাস্থ্য- 
প্রদর্শনী দেশের যে তদপেক্গা অধিক উপকার সাধন করে--ইহা 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 

এই স্বাস্থ্য-প্ররর্শনীতে যে যে বিষয় দেখান হইয়।ছ তাঁহার মোটা- 
খুটি বিবরণ আমর! দিলাম । 

মাতৃ-শৃত্যু 

কাঁরণ-_। প্রসবের পূর্বে ) দারিদ্র ও অস্বাস্থ্যকর পারিপার্িক 
অবস্থা, বালাবিবাহ, উপদংশজনিত পীড়া, সংক্রামক ব্যাধিঃ শিক্ষিতা ধাত্রীর 
অভাব। 


১৬৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা । 


( প্রসবের পর) নোংরা আতুড়ঘর, অশিক্ষিতা ধাত্রী, দারিয্্র, 
অজ্ঞত! ও অস্বাস্থ্যকর পারিপার্থিক অবস্থা, উপদংশর্জনিত পীড়া, অকাল 
প্রসব, পেটের অসুখ--আমাশয় ও রক্ত আমাশয়, বসন্ত রোগ । 

প্রতীকার--. প্রসবের পুর্বে ) স্বাস্থ্যকর পারিপার্থিক অবস্থা, 
বিবাহের পূর্বে ও পরে পিতামাতার সুস্থ জীবন যাপন, প্রাপ্ত বয়সে 
বিবাহ ও গর্ভসঞ্চার, উপদংশজনিত গীড়) বর্জন, শিশু-মঙগল কেন্তে 
গমন) গর্ভাবস্থায় স্রচিকিৎসকের উপদেশ গ্রহণ, গর্ভাবস্থায় সংঘম, 
প্রসব কালে স্থচিকিংস! ও শিক্ষিত। ধাত্রী নিয়োগ, স্বাস্থাকর জাতুড় ঘর । 

(প্রসবের পর) প্রসবের সময় প্রহ্থতির প্রতি য়, শিক্ষিতা ধাত্রা 
ও নানার নিয়োগ, পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন আতুড় ঘবে রাখাঃ পুষ্টিকর 
থাগ্ গ্রহণ, টীকা লওয়]) স্ পক্ষে বোতপের দগ্ধ শিশ্তকে না খাগ্য়ান-- 
কারণ, মাতৃত্তপ্ত-পুষ্ট একটি শিশু কৃত্রিম দুগ্ধ পুষ্ট তিনটি শিশুর তুলা । 
যে গরু বা! ছাগল পধ্যাপ্ত পরিমাণে আহার না পায় সে গরু ব[ ছাগলের 
দুগ্ধ শিশুকে খাইতে না দেওয়া শিশুকে দোল থাগুয়ান বা চুষি কাঠি 
চুষিতে দেওয়া উচিত নয়, দিবা ভাগে চার ঘণ্টা অন্তর ও রাত্রিকাণে 
মোট ছুই বার শিশুকে গপ্ধ খাওয়ান উচিত । 

বাংলায় প্রত্যেক আট মিনিটে সন্তীল প্রসব কালীন একটি করিয়া 
মাতার মৃত্যু হয়। প্রসবের পুর্ব হইতে নিরমিত রূপে চলিলে, স্বিজ্ঞ 
চিকিৎসকের উপদেশ মত কাধ্য করিলে এবং প্রসব কালে শিক্ষিত 
ধাত্রীর সাহাধা লইলে মাতৃ-মৃত্ু সংখ্যা অনেক কমিতে পারে । 

মালেরিয়া 

প্রতি ঘণ্টায় চপ্লিশজন বাঙ্গালী ম্যালেরিরা রোগে মারা যান । 

কারণ--অপরিষ্কার পুকুরে মশা ডিম পাড়ে, মশা মালেরিয়া রোগীর 
রক্ত খাইয়! সুস্থ লোককে কামড়াইলে ম্যালেরিয়! হয় । 

প্রভতীকার_ মশারী ব্যবহার, কুইনাইন সেবন, পু্ষরিণা ও ডোবায় 
কেরোলিন ঢালা, “তে চোঁক1” মাছই সব চেয়ে বেশ মশার বাচ্ছা 
থায়, পুফ্রিণীর জলের উপর পানা পরিষ্কার করিয়! এই মাছ রাখিলে 
শর বাচ্ছা! আদৌ থাকিবে না। 


চৈত্র, ১৩৩২1] কথা -প্রসঙ্গে ১৬৫ 


১০ ০৩ পি ৯ 2 ৮ / পাখি বাত উপাি ৮5৮৯ তাতিলাটি ৫৯ ও পি ৮৯৮ ৯৮ উি্পাছিতাটি লি ত প৯ি ৮ 5৫৯ পা এপস বাসিপসিরািরিসিপসিপাছি লাস ৫৪৯৮৯ পিতা রসি সিপিিাসিরাসি পাসমিপাস্পি 


কলেরা 


বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর আশী হাজার লোকের কলেরায় মৃত্যু 
হইতেছে । প্রতিদিন ৩৬৯টি এবং প্রতি ঘন্টায় পনরটি (১৫7 বাঙ্গালী 
কলেরায় মারা যান । 

কারণ-__ মাছি । একমাত্র মাছি কলেরার বীজ বহন করিয়া লইয়া 
যাঁয়। 

€তকাক- মাচছ-্সা-গাবার লা হাওয়া, জল ফুটাইয়। খাওয়া) 
পুক্ষরিণী “রিসার্ভ' কর । 


যন্সনা 


কলিকাত! সহরে প্রতি বৎসর ছুই হাজারের বেশী লোক ধঙ্ষা রোগে 

মারা যান । 
্‌ কারণ--অস্বীস্তাকর স্থানে বাস, যেখানে সেখানে খুথু ফেলা, যঙ্গা- 

রা!গীর সহিত একত্রে থাকা ইভাদি। 

প্রতীকার-_কাঁশিবার সময় রুমালে মুখ ঢাকা উচিত তাহার পর 
উত্তা জলে ফুটাইয়া লওয়া অথবা একেবারে পুড়াইয়া ফেলা, রোগীর 
সেবা করিয়া হাত বিশেবরূপে পরিষ্কার করা, টাটকা ছ্ধ ও শাক সব্জী 
খাওয়া, মুক্ত বাতাসে অবস্তান ও লগূ ব্যায়াম যঙ্ষ্ষার প্রতিষেধক উপায় 
বলিয়া বিবেচিত্ত হয় । 

স্মীলোকগণের মধ্য আজকাল যক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। 
“ছলেরা সহরে পাকিলেও সকাল-বিকালে ফাঁকা মাঠে বেড়াইতে, ছুটা- 
ছুটি করিতে ও খেলিতে পায়, কিন্তু সহরের মেয়ের দিনরাত পর্যাপ্ত 
বাতাস ও আলোকহীন ঘরে বাঁদ করেন বলিয়া শীঘ্র ষল্ধা রোগে আক্রান্ত 
হইয়। পড়েন--চিকিৎসকগণ এইরূপ বলিয়া থাকেল। 

মেয়েদের বেড়াইবার ও খেলাধুলা করিবার জন্য প্রতি সহরের বিভিন্ন 
স্থানে কেবল মেয়েদেরই জন্ত পার্ক বা খানিকটা ফাঁক! মাঠ থাক! 
প্রয়োজন ৷ সহরের মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিক দিয়! দেখিলে তাহাদের 
অবরোধ প্রথাও কিছু শিথিল হওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া আমাদের মনে 


১৬৬ হো ন্‌ ২৮শ বর্ষ__৩য় সংখ্যা 


হয়। ॥ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত মানঃ সম্ত্রম, লজ্জামীলতা, চরিক্র ও 
সংম রক্ষা করিয়া শ্রীৌলৌোকগণ কিরূপ অক্ষুধ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী 
হইতে পারেন, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মহিলাগণকে দেখিলে 
তাহা বেশ বুঝা যায়। 


কুষ্ঠ 


ফুষ্ঠরোগ আক্রমণের প্রথম লক্ষণ_-শরীরের কোন অংশ অসাড় 
হইয়া যাঁয়; সথচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেও কষ্ট বোধ হয় না। চোঁখের 
উপরি ভাগের চামড়া পুরু এবং নাঁক, কান, হাঁত ও পায়ের আঙ্গুল 
প্রভৃতি স্ফীত হয়। হাতে ও পাঁয়ে ঘা হইতে আরম্ত হয় যাতা সহজে 
সারে লা। 

কারণ-_ফুঠরোগী যেখানে বসে তথাঁয় বসা, যাহা স্পর্শ করে তাহ? 
ছোঁয়া, এক হুঁকায় তামাক খাওয়া, এক শধ্যায় শয়ন করা, এক 
পুষ্করিণীতে ম্লান, কুষ্ঠরোগীর বস্ত্র পরিধান, উচ্ছিষ্ট বা কুষ্ঠরোগীর 
প্রস্তুত কোন দ্রব্য খাওয়া প্রভৃতি । | 

প্রতীকাঁর--প্রচুর ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাগ্ভ খাওয়া । খাঞ্ক দ্রবা 
উত্তমন্ূপে পাক করা প্রয়োজন যাহাতে উহ অত্তি সহজে হজম হইর 
যাঁয়। বানি ও পচন যুক্ত, লবণ যুক্ত, বেণী মশলা ও গবম মশলা 
দ্বারা পাক করা খাগ্,১ কলে অতিপরিষ্কাত চাউল, মদ, আফিং প্রভৃতি 
মাদক দ্রব্য ফুষ্ঠরোগীর পক্ষে একান্ত বর্জনীম্ব । 

বালক বালিকাঁরাই এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয় । পিতা মাতার 
কুষ্ঠ গাঁকিলে প্রসবের পর সন্তানকে স্থানাস্তরিত করিলে এবং মাতা 
পিতার কোনরূপ সংস্পর্শে না আনিলে প্রস্থত সন্তান কুষ্ঠ রোগের 
হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পাঁরে । 

১ ঞ ক ক ০ 

স্বামী ভূমানন্দ এবং স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দের উদ্ভোগে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে 
শ্রীরামরুষ্ণচ মিশনের সেবা-বিভাগ খোলা হইয়াছিল। দরিদ্রগণের 
মধ্যে অতি সহজ ও সাদাসিদা ভাবে অথচ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 


চৈত্র, ১৩৩২ ।] আজাতি-ধর্ম্ের ক্রমবিকাশ ১৬৭ 


২ ১পোশাসিপাস্পিনাস্িত টিলা তিতা ১ 


কিরূপে রোগীর সেবা করা যায় তাহ দেখানই “মিশনের, সেবা- 
বিভাগের উদেশ্ঠ ছিল। 

যাহাতে বঙ্গের প্রতি জনপদে ও জনবন্ল পল্লিতে এইরূপ প্রদর্শনী 
খোলা হয় তাহার জন্য দেশবাসীর বিশেব রূপে চেষ্টা করা উচিত । 


পাস 


সত অপি পিপিপি 


জাঁতি-ধর্শের ক্রমবিকাশ 


পরাঞ্চি খানি বাতৃণৎ স্বয়স্তস্থপ্রাৎ পরাঙ. পশ্যতি নাস্তরাত্মন । 
কশ্চিদ্বীরঃ প্রতাগাআ্মানমৈক্ষদা বুত্তচক্ষুরমুতত্বমিচ্ছন ॥ 
( কঠোপনিষদ্‌ ) 

বিশ্ব সৌন্দর্োর আধার পরম পুরুষকে অবগত হইবাঁর এই অভিনব 
পম্থা ভারত যেদিন আবিষ্কার করিল) সেই দিন হইতে তাহার জাতীয় 
জীবন-প্রবাহ ভিন্নমুখে ধাবিত হইল! পূর্বে যাহার উপর তাহার 
জাঁতি-ধর্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, অতঃপর তৎপরিবর্তে এক নূতন বস্তুর উপর এ সমস্ত 
গঠিত হইতে লাগিল । এতদিন সে বাহিরের দিকে চলিয়াছিল, বাহির 
হইতে শক্তি, সৌন্দর্য ও সম্পদ আহরণ পূর্বক তাঁহার জাতীয় জীবনকে 
মহিমান্বিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলঃ এখন হইতে তাহার মন, বুদ্ধি, 
উদ্ভম, সামর্থ্য ও কর্ম বাহিরে বিমুখ হইয়। অন্তরে প্রবিষ্ট হইল । অন্তর- 
গহবর হইতে রত্ররাঞ্রি আহরণ পূর্বক সে তাহার জাতীয় জীবন-সৌধের 
সৌন্দধ্য বুদ্ধি করিতে লাগিল। ইহলোক হইতে পরলোক, আঁধিভৌ তিক 
হইতে আধ্যাত্মিক জগতের একাধিপতা লাভে ভারত এখন হইতে 
অধিক মনোনিবেশ করিল; এখন হইতে বাহিরের মুক্তি অপেক্ষা 
অন্তরের মুক্তির দিকে তাহার চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হুইল । যন্ত্র, ব্রত, 
তপস্তা, সমাজনীতি, বাঁজনীতি, শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষা] সকল বিষয়কে 


১৬৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বধর্ষ--৩য় সংখ্যা | 


এখন হইতে সে তাহার জীবনাদর্শ লাভের উপায় স্বরূপ গঠন করিতে 
লাগিল। জাতি-ধর্ম-_ঘাহা পুর্বে সক্ষরূপে ভাবের বিষয় ছিল তাহা 
অতঃপর সমাজে, শিল্পে ও শিক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়া যেন নিজকে কতকটা! 
বাস্তবে পরিণত করিল । 

বিভিন্ন ভাতির বিভিন্ন জীবনাদর্শ আছে) উহাকে লাভ করাই 
তাহার মুখ্য উদ্দেশ অন্যান্য ব্ষিয় গৌণমাত্র বা এ মূল উদ্দেশ্ত লাভের 
উপায় স্বরূপ! দয জ্রাতির জীবনোদেশ্য সামাভ্তিক স্বাধীনত। লাভ, 
(থে বাক্সনৈতিক স্বাবীনততা। রঙ্গাঁয় উদাসীন হইবে, সাহিতা চর্চা, 
বাণিল্লা পরিত্যাগ করিবে, ভাতা নহে, উহ্থাদিগকে সম্পূর্ণ অক্ষুপ্নর রাখিয়া 
সে সামাজিক স্বাণানতা লাছে অধিক ভর সই হইবে, অধিকন্তু রাজনীতি, 


পাত) সরি পাস তা, 


সাভিত্য ও সমাজনীতিকে একপভাবে গঠন করিনণে পাঁহাতে তাহারা 
তল্লাভের পরিপন্থী না হইয়া উহার সহায়তা করে। ব্যাসাদ্ধি সমূহ 
বৃন্তেব বিভিন স্তান হইতে আসিয়া যেরূপ এক কেন্দ্রে মিলিত হয়। 
দেত-নন্ের শিরাসমৃহ একই জদ্পিণ্ডে যেরূপ শোণিত প্রবাহ বহন 
করে, তদ্রপ কোন জাতি-শরীরের শিরাসদূশ শিল্প, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি 
জাতির হদ্পিগুরূপ কোন এক আদর্শের দিকে তাহাদের শক্ষিথবাহ 
সঞ্চারণ পূর্বক তাহাঁকে ক্রিয়াশীল করিরা রাখে । এ শক্গিপ্রবাহ 
যণ্দ কুদ্ধ বা ভিন্নমুখী হয় তাতা হইলে জাতি মৃতু অনশ্ঠন্তাবী। 
সংসাছের বু ঘাত প্রত্তিঘান, স্থথ দুঃখের বহু আঁবর্ধ বিবর্তে পড়িয়। 
হিন্দুজীতি বুঝিয়াছে ইহজগতের আনন্দ অনিতা, এই অনিতা আনন্দের 
লোভ সংবরণ করিতে পারিলে নিতানন্দের অধিক!রাঁ ভওয়া যাঁয়। 
মানবের প্রতি চেষ্টায় 9 কন্মে মধ্যে গুপ্ুভীবে ভূমানন্দ লাভের ইচ্ছা 
বর্তমান, কিন্ত বিপগে চলিয়া নস শ্বাপদসন্কুল সংসাধাবণো। প্রাণ 
হারাইন্তেছে |  ভূমানন্দ লাঁভকে একমাত্র লঙ্গয করির1 হিন্দুজজাতি 
তাহঠাঁর জীবন যাত্রার পথ সমূহকে ঘুরাইয়। তদভিমুখী করিয়াছে । তুমি 
যদি সম্মুখে অগ্রদর হও, দ্রিনের পর দিন, মাসের পর মাস পথ চলার 
পর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে দ্বেখিবে তুমি যে স্থান হইতে বহির্গত 
হইয়াছিলে পুনরায় তথায় আসিয়া! উপনীত হইয়াছ। মানবমন বহির্পুর্থী, 


চৈত্র, ১০৩২ | ]. জাতি-ধন্দের নিরিতি ১৬৯ 


ইন্িয়ের রাজা মন রী ক্রয় সমূহকে বাহিরের দিকে ছুটিবার 
জন্য £কবলই কশাঘাঁত করিতেছে । বাঁসন। চলিতার্থ করিবার জন্য 
তাহারা ঘে পথই অবলম্বন করুক--বিবাঁভ, বাণিজ্য, রুষি অধ্যয়ন, যুদ্ধ? 
দেশসেবা যাহারই অনুসরণ করুক, শাঙ্জানির্দেখ মত চলিলে একদিন 
দেখিবে, যথায় তাঁহারা উপনীত হইয়াছে উহ! তাহাদেরই একমাত্র 
লক্ষান্তল। বিবাহ ভোগের জন্ঠ, কিন্ত তিন্দুর বিবাহ এরূপ একটি 
জিনিযের সহিত সংযুক্ত যাহা গৃহগ্রকে পীরে ধীরে ভাগের অভিমুখে 
লয়! যাঁয়। ধীরে ধীরে ভার বহির্দাণী মনাক হাসি করিয়া তুলে; 
যুদের উদ্দেশ্যে স্বার্থ সিদ্ধার্থে অঙ্গের সর্বনাশ সাধন 3 উা অনার সন্দেহ 
নাই, কিন্তু হিন্দুশান্্রানুসারে অনটিত হইলে উল্তি অঙ্তায়জনক পাপ, 
প্রাণোর আকারে পরিণত ভয় | হড্জনি। তিন্দু সুদ্ধ বিগুহাকে পাপ জ্ঞানে 
পবিতাগ করে লা ধাঁভারা করেন শীারা হিন্দু শান্রের আংশিক 
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহার সব্বভাবসামঞ্জসা উদার মতের তাতৎপর্ষা 
বুঝিতে পারেন নাই 1 কক্ুশগেতর যুদ্ধের প্রারস্তে অজ্জুনের এইরূপ 
ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল বজিয়াই ভগবান শ্রীরুষেের মুখে শীভার উৎপন্তি। 
যুদ্ক্গেত্রে স্বজন নিপাতে বাপুহ থাকিয়াই শুদ্ধি হইয়। অঙ্ভভুন সংসার- 
মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন | হিন্দু ধঙ্টের ইহাই হস্ত, হিন্দ শাস্ত্রের 
ইহাই বিশেগত্ব | মদায় জাতির সকল কর্ম 9 সকল গ্রতিষ্ঠানের উদ্দেষ্ত 
চিত্রশুদ্ধি দ্বারা আত্মার মোহাবরণ উন্মোচন করা । এমন কি ধাহাঁকে 
আমর! অতি জপ্বন্তা কুকার্ধা বলিয়া মনে করি হিন্দু শাস্ত্রে তাহার ও স্থান 
আছে। স্কান আছে বলিয়।ই বাংলায় একদিন তন্ধ ও সহজিয়া ধর্দের 
উৎ্পন্তি সম্তব হইয়াছিল । বাংলার পলি জনপনে উহাদের প্রতিষ্ঠান 
সমুহ গুপু ও বাক্তভাবে গঠিত হইয়া বনু নর-নারীকে ভোগের পথ 
হইতে ক্রমশঃ নিবুত্তি মার্গে আনয়ন পূর্বক তাহাদের অশেষ কল্যাণ 
সাধন করিয়াছে । 

ভিন্নর জাতি-ধর্ম ভারতে ও তদেতর দেশে নিজকে অধিকতর 
স্থলভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্তট উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা 
করিতেছিল। হিন্দুধশ্ষ্ের বিদ্রোহী সন্তান বৌদ্ধধর্ম স্বদেশ ও বিদেশের 


১৭৬ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ--৩য় সংখ।া । 


আপামর নাধারণে, শিল্প সাহিত্য কলা ও কৌশলে তাহাকে সর্বজন- 
অধিগম্য করিয়া প্রকাশ কারিতে বুল পরিমাণ সাহাষ্য করিয়াছিল; 
সফলকামও আশাতীতরূপে হইয়াছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ-ভাস্কর বিহার, 
চৈত্য ও ম্তপে, পর্বত গুহায়, গিরিগাত্রে ও স্তস্তে, ভারতীয় সভ্যতার 
সৌন্দধ্য এবং আদর্শের বিশেনহ্ব মাঁহ। খুরিয়। রাখিয়াছিলেন, তাহা 
অসংখ্য নৈপসর্নিক খগুপ্রলয় হইতে আত্মরক্ষা করিয়। আজও ত্রান্ত হিন্দু 
জাতিকে করুণম্বরে নীরব ভাষায় তাহার প্রাচীন সভাতা এবং আদর্শকে 
গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিতেছে । গ্রীক সভাতার গৌরবময় যুগে 
পাশ্চাত্য শিল্পের যে অপুর্ব বিকাশ হইয়াছিল তাহা হইতে প্রাচীন 
ভারতীয় শিল্পের পার্থক্য বনপ পরিমাণে বিগ্কমান। পাশ্চাত্য 
বাহিরের সৌন্দর্যে, বাহিরের রূপ, রদ, গন্ধ, শব্ধ ও ম্পর্শেমুগ্ধ। সে 
জগদাতীত বস্ত জানে না, জানিতে চাহে না তাই মুত্তিকার ও রক্ত- 
মাংসের সৌন্দর্যকে আদর্শ করিয়৷ সে ভাভাঁর শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছল । 
আর প্রাচা ?--চিত্ত-দপ্পণে মাহার রূপের প্রতিবিষ্ব দর্শনে সে পাগল, 
বাহার অমুতরসের বিন্তুপরিমাণ আম্বাদনে সে উন্মাদ, যাহার বিমল 
কান্তির নিকট প্ররুতির নৌন্দর্ধা তাঁহার নিকট চিতাভন্ তুলা, প্রা 
সেই অপার্থিব সৌন্দ্যকে প্রস্তরফলকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস 
পাইয়াছে। তাই দেখিতে পাইবে-ভারত-শিল্পা বাহিরের সোনার্ধ্য 
প্রকাশে উদাসীন । তাহার লক্ষা অন্তরের দিকে । দয়া, ধন্মু, ভালবাসা, 
করুণা, সরলতা, নিভীকতা) পবিত্রতা প্রভৃতি অন্তরের সৌন্াধ্য সমষ্টিকে 
বাহিরে রূপদান করিবার জন্য ভারত-শিল্পী উদ্‌গ্রীব। পাশ্চাত্য 
শিল্প দর্শনে তুমি বাহিরের দিকে আরুষ্ট হইবে, তথা প্রাচাশিল্প তোমার 
মনকে অন্তর্পুথী করিয়) অন্তরতম প্ররুষের রূপ ও গুণ চিন্তায় উহাকে 
নিমগ্ন করিবে । দেশের সাহিত্য গ শিলে স্বীয় জাতি-ধর্দের আদর্শ । 
আকিয়া, খুদিয়।, মুর্ত করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ তিক্ষুগণ উহাকে বিদেশে 
বিজাতিগণের মধ্যে গ্রচার করিতে অত্যন্ত ফত্বুবান হইয়াছিলেন । উদ্দেশ্য 
_-যেধনে তীহার! ধনী, জগতের সকল জাতিকে তাহ। দান করিয়া 
তাহাদিগকে প্শ্র্্যবাঁন করা। 


চৈত্র, ১৩৩২।] জাঁতি-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ১৭১ 


সিসি পস্ছিপাসিপাসিলী পাস পাস পিরাসর সপাসি তাসিতা সি সিপাস্সি সিতাসি পা উপাঁনিপীস্পাসিপরাসিত তা 


ব্রহ্ষদেশ, শ্যাম, চীন, জাপান, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি প্রাোর বন- 
দেশে তাহারা ভারতীয় জাতি-ধর্ম্ের আদর্শ বহন করিয়া লইয়া গিয়া- 
ছিলেন । এসিয়ার বহু অসভ্য ও অর্ধসভা শিশু-হ্বাতি ভারত জননীর 
গীষৃষধাঁরা পাঁনে মানুষ হইয়াছে । এমন কি, বর্তমান খুঈট-ল্রগৎও 
প্রাচীন ভারতীয় সভাতাঁর নিকট বন্তল পরিমাণে খণী । একদল প্রচাঁর- 
ধর্মশীল বৌদ্ধতিক্ষু হইতে খুঈ-ধর্ষ্টের উৎপত্তি ইহা আজ ইতিচাসগ্রসিদ্ 
বাক্য । এইরূপে ভারতীয় জাি-ধর্্ম বৌদ্ধভিক্ষুগণ কর্তৃক বিভিন্ন দেশে 
নীত হইয়া তাহাদের সমাজ ও শিল্পার বন্তল পরিমাণ উন্নতি সাধন 
করিয়াছিল। শুধু ভিক্ষুগণ নহেল, প্রাচীন ভারতীয় বণিকগণও 
বাণিজা বাপর্দেশে ভারতবভিভ তি নালা স্থানে স্বীয় জাতি-ধর্শের শক্তিপৃত 
বীজ বহন করিয়া লইয়া গিয়াঁছিল যাহা বিভিন্ন দেশে উপ্ত হইয়া ভূমির 
গুণগত ভেবানুসাঁরে আন্ত শুভীস্চভ ফল প্রসব করিতেছে । 

বৌদ্ধধর্মের পতনের পর হিন্দুধর্ম নবীন আকার ধারণ করিল । 
বৌোদ্ধধর্ের বু জিনিষ সে নিজস্ব করিয়া লইল | হিন্দুধর্মের অদৈতবাদ 
যাহা প্র্ধেে যোঁগীদিগের ধাঁনল এবং দার্শলিকগণের বিচারের বস্তু ছিল, 
তাহা অতঃপর নান! দেবদেবীর মুর্তিজূপে বাস্তবে পরিণত হইয়া সর্ববচ্ঞন- 
অধিগমা হইল | এইরূপে হিন্দুর জাঁতি-ধর্্ম ধীরে ধীরে আপামর সাধাঁরণে 
বিস্তার লাভ করিতে লাগিল । ভারতীয় শিশু জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গ 
মাতাঁপিতার নিকট হইতে শিক্ষা পাইত এবং এখনও পায়--ভগবান ও 
পরলোক আছেন 'এবং ভগবানকে লাভ করিয়া প্ররুত আনন্দের অধিকারী 
হইবার জন্য সে ইহলোঁকে মাঁনবশরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কারণ 
একমাত্র মানবই অমৃতের অধিকারী । ভারতীয় নারী অশিক্ষিতা তথাপি 
পবিত্রতার আদর্শ তাঁহার নিকট জঙ্স্ত, সতীত্বের গৌরব তীহাঁর নিকট 
স্বর্গাদপিগরীয়লী”। যে আত্মা বা বাসুদেব ধর্বভৃতে আছেন ভারতীয় 
সতী তাহাকে পতিমধ্যে দর্শন করিয়া শিবভাঁবে তাহার সেবা ও পুজা 
করেন। পতিকে শিবভাঁবে সেবা করিয়া! সতী শ্রী ত্রহ্গজ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন ইহার প্রমাণ ভূরি ভুরি না থাকিলেও মহাভাঁরতাদি পুরাণে 
একেবারে বিরল নছে। পতিকে গ্রীভগবানের মূর্তবিগ্রহরূপে পূজা করা 


১৭২ ভদ্বোধন [ ২৮ বর্ষ--৩য় সংখ্যা | 


ভারতের বৈশিষ্ট্য, তাহার নিজস্ব সম্পত্তি । আত্মা আছেন বলিয়াই স্ত্রী 
পতিকে, পতি স্ত্রীকে ভালবাসেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাতাভাঁবে 
ভাবিতা মহিলাগণ এই উচ্চ ভাব বুঝিতে না পারিয়া বৃথা তর্ক যুক্তিতে 
বুদ্ধিহীনত্তার পরিচয় দেন । তাহারা বলেন, “পতিকে দেবতা বলিয়া 
পূজা কৰা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি তীন কাজ, তাহাতে স্ত্রীর-গৌরব 
ক্ষু্ হয়” ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভাবতীয় জাঁতি-ধর্দ্ের 
বৈশিষ্ট্যের সঠিত পৰিচিতা নহেন বলিয়াই তাহারা খ্রূপ বলিয়া থাকেন | 
আত্মা সর্বব্যাপী, স্ত্রী পতিক় মৃধা সেই আমাকেই পুজা করেন। 
যদি শিলাথণ্ডে বা খুন্যয় প্রতিমা সগ্ডণ ঈশ্বরের উপাসনা কবিয়। উপা- 
সক ক্রমে নিশুণ ব্রহ্গতত্ক উপলব্ধি করিতে সঙ্গম হন। তাহা হইলে বক্ত 
মাংস নিশ্মিত, ঠচ*5) বিশিগ গতি-বিঞচে উপাসিকা সতী সেই আত্মা 
পুঞ্জ। কিয়। .কন না উচ্চগাঁত লাভ করিবেন? ঘদি দরিদ্র-নীরায়ণের 
পুল" কিছুমাত্র অগীরব জনক শা হয়, তবে পতি-নারাধণের পুজাই বা 
কন অগৌরবের বস্তু হাব? ধাহাবা পতি-জদয়ে আত্মাকে দেখিয়। 
তাহাকে ভাপবাসিতে জানেন না, পরত্তিকে রক্ত-মাংসের দেহবিশিষ্ট 
কান এক ফ্ভ্রক্কর্ূপ বাঁলযাই মনে করেন, তাহারা বলিতে পারেন" 
প্তিকে 'দবতা বলিব পুজা কবিব কেন? কিন্ত এইক্দপ জড়বুদ্ধি 
ভারতীয় নারীর পক্ষে শা ঙশীয় নহে । হিন্দুনারীই কেবল পতিকে 
দেবনা বলিয়া পুর্তা করেন না, হিন্দু পুরুবণ্ড স্ত্রীকে দেবা বলিয়া পূজা 
করেন । শ্রীবামরম্জদেব তীহাব সভধন্মিণী শ্রীমতী সারদামণি দেবাকে 
পরমাজার সহিত অশ্েেদ শ্রীক্ীীঞজগন্মাতার মূর্ত বিগ্রহ জালিয়। যোড়শো- 
পচাবে ভাহার পুজা করিয়াছলেন ইভা যোড়শী রমণীর রূপ যৌবনের 
পুজা নভে ভা আত্মার পুজা, জগজ্জননার পূজা, সতীত্বের পুজা, নারী- 
ধর্মের পুজা । হিন্দুর জাতি-ধর্ম পুনঃ প্রকাশের জন্ত বর্তমান কালে 
শত্তিরূপিণী নাবী পুজার প্রয়োজন ভাই যুগাঁবতার স্বয়ং তাহার অন্রষ্ঠান 
করিয়া গিয়াছেন | 

কথা -প্রপঙ্গে মূল বিষয় হইতে আমর! বছুদুরে আসিয়! পড়িয়াছি। 
এখন মুল বিষয়ের আলোচনা! কর! যাক। ইহা নিশ্চিত যে আঁমাদের 


চৈ, ১৩৩২ । না এডি বর ক্রমবিকাশ ১৭৩ 


তি ্ সুক্ষ হইতে ক্রমশঃ লে সবপারিত হইতেছে। সকল বস্ত 
সম্বন্ধেই প্রকৃতির এই একই নিয়ম কার্যকরী ।. অব্যক্ত ব্যক্ত হহতেছে, 
কিছুদিন ব্যক্ত ভাবে থাকিয়। পুনরায় অব্ক্তে লীন হইবে 
“অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তাহরাগমে | 
রাব্রযাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তনংজ্ঞকে ॥” 

অথবা “চো বা ইমানি ভূতাঁনি জায়স্তে, মেন জাতানি জীবস্তি 
যং প্রবিশস্ত্যতিসংবিশস্তি |” দেহ আদি কারণ হইতে স্য হইয়া সন্ব, 
রজঃ, তমঃ এই ত্রিশুণট্বষমো বিশ স্ুল হইতে স্ুলতর গু সুলতমরিপে 
পরিণত হইতেছে, কালক্রমে পুনরায় উহ! সুপ্মতর ও হ্ুগ্গুতমরূপ পা" 
বর্ভিত হইয়া গুণসাম্যাবস্থায় একেবারে প্ররুতীন্তে লীন হইয়া যাইবে । 
এই স্থষ্টিচক্রের সঙ্গে সঙ্গে জীব অবিরাম মুক্ত হইবার ছেঙঈ্গাী করিতেছে, 
এই চেষ্টা তাহার স্বাভাবিক! খুটিপোকা স্বেচ্ছায় আপনার নালে 
আপনি বদ্ধ হইয়াছে, একদিন £দচ্ছাঁয় €স এ গুটি কাটিয়া বাহির হইয়] 
যাইবে। ব্রন জীবাত্মারূপে আপনার মায়ায় আপনি বন্ধ হইয়া অধঃ- 
পতিত হইয়াছেন ঘখন তিনি অধংপতনের চরম সীমায় উপনাত হইবেন, 
যাহার নিম্ে আর অধঃপতন হইতে পারে না, তন তাহাব ক্রমোনতি 
আবরস্ত হইবে অর্থাৎ মায়াপাশ উন্মুক্ত হইতে থাকিবে, যতদিন না তিনি 
স্বন্ব্ূপকে প্রাপ্ত হইতেছেন। আমরা সেহ দ্বন্বাতীতঃ অনন্ত ও 
আনন্দশ্বরূপ ব্রহ্ববস্ত হইতে আসিয়াছি ইচ্ছা না করিলেও একদিন 
তাহাকে লাভ করিব_-এহ ক্রামান্নতিকে কেহ রোধ করিতে পারিবে 
ন1, কিন্ত এই ক্রহ্গাভিমুখী গতি চেষ্টাকুত হইলে অধিকতর দ্রুতগামী 
হয়। আমরা যতই স্কুল হইতে স্ুলতর হইতেছি, আমাদের জাতি ধর্ম ও 
তত স্থুলরূপে পরিণত হইরা সেই সত্যবস্তকে স্থুলভাঁবে আমাদের নিকট 
উপস্থাপিত করিতেছে ৷ সুক্ষ স্থলের গ্রাহা নহে, তাই মদীয় দেশাচারিত 
ধর্ম সেই সুঙ্গাদপি হুক্ম। দুর্বোধ্য, অদ্বৈত ব্রহ্গকে আমাদের কথঞ্চিৎ 
বোধগম্য করিবার জন্য নানা কাল্পনিক বূপদান করিয়াছে, ধঙ্দি আমরা 
ছাঁয়াকে অবলম্বন করিয়। প্রকৃত কায়াকে কোন দিন ধরিতে পারি। 
ভারতীয় জাতি-ধশ্শ এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত। স্গায়ক 


১৭৪ উদ্বোধন | ২৮শ রি সংখ | 


কি শা শপািপা্পিত শিল্পা পািতাসিত সপিশীস্পীাটিতী সিলান্াসিপািসিরাসির সা সি পসিলাসি ৩ 


াস্বস্ত্রে বহিত : স্থুর র মিলাইরা , ষেব্দপ 1 সংশ্লীতালাপ করেন, স্তাহার স্থুর 
যখন ধীরে ধীরে সপ্তমে উঠিয়া! নামিতে থাকে তখন বাগ্যবস্থও যেরূপ 
উঠিয়া এবং নামিয়া সেই সুরের সহিত একতানতা রক্ষা করে; তদ্রুপ 
কোন অপূর্ব শিল্পী আমাদের মনের উচ্চাবচ গতির সহিত আমাদের 
ধর্মকেও এক তারে বাধিয়া বাখিয়াছেনঃ উহ আমাদিগকে অগ্রে বা 
পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পাবিবে না । হিন্দুর এই মহামহিমপূর্ণ জাতি- 
ধর্মকে জগতের অন্যান্ত তথাকথিত সভাজাতি কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া অবজ্ঞা 
করেন, কিন্তু তাহারা জানেন না যে এই অবজ্ঞাত ধর্শাই হিন্দুজজাতিকে 
তাহাদের শত সহস্র অত্যাচার ও যড়যন্ত্র হইতে অগ্ঠাবধি রক্ষা করি- 
তেছে। এই বিশাল, উদ্নার ধর্মে উচ্চ নীচ সকলেরই যথাধোগ্য স্থান 
আছে। স্থান আছে বলিয়াহই নিরাকার ব্রহ্গধ্যান হইতে যঠীপুজ। পর্বাস্ত 
হিন্দুধর্মের অন্তর্গত | সকণকেই ব্রহ্গচিস্তা বা সকলকেই যষ্ঠীপৃজ্ঞা করিতে 
হইবে এইরূপ বাধ্যতামূলক আইন প্রচলন করিয়া কোন হিন্দুরাঁজ। 
কথনও তাহার প্রজাবর্গকে হতা করেন নাই । যে সক্ষম সে ব্রহ্গচিস্তা 
করুক, যে অক্ষম সেঠাহারউ প্রতীক জ্ঞানে ষীপূজা করুক--ইহাই 
হিন্দুধন্মের ঘোধণাপত্র | ঘর্দি কেহ নিগুণ বা সগুণ ব্রহ্মচিস্তা করিতে 
না পারে, সেকি ধর্মহীন পশুজীবন যাপন করিবে? যদি স্থফুমীরমতি 
বালক একেবারে বিজ্ঞানের জটিল তত্ব বুঝিতে অক্ষম হয় তবে তাহার 
কি বিছ্যাশিক্ষার কোন আবম্তকতা নাই--অথবা প্রাথমিক শিক্ষাদানে 
তাহাকে উচ্চশিঙ্গার অধিকারী করিতে হইবে? এইরপে হিন্দুধর্ম হুক্ম 
হইতে স্থুলে অবরোহণ করিয়াছে বলিয়াই হিন্দজাতির দরিদ্রৎ অশিক্ষিত 
জনগণও ধন্মপ্রাণ এবং হিন্দুধর্মের ভিতর হইতে এত অধিক সংখাক 
ধর্মবীর মহ'পুরুবগণের উদ্ভব হইয়াছে । বর্তমানকালে হিন্দুধন্্ম যেরূপ 
স্থলভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, আমরা চাই--সে তদপেক্ষাও অধিকতর স্থল 
হউক । হিন্দুর্গাতির__শুধু হিন্দুঙাতির কেন-_পুথিবীর মধ্যে এক্ুপ কে 
যেন না থাকেন যিনি মনোগত ভাবানুষায়ী তাহার ধর্মবিশ্বাস ইহার মধ্যে 
থুঁজিয়া না পাইবেন । _চন্দ্রেশ্বরানন্দ | 


শীত 

কে সৌমা সন্ন্যাসী । গগো শুচি শুভ্র বেশ; 
স্পন্দ লেশ হীন! 

স্তিমিত নয়নে জাগে কি দিব্য আবেশ, 
অন্তর নিলীন ! 

ধ্যান মোন শঙ্করের অঙ্গের বিভূতি 
বদ্ধ জ্টাজুটে 

কি রৌপা ধবল হাতি, তুধার মণ্ডিত 
চক্রমা মুকুটে । 

কোন্‌ প্রয়োজনে তা), ফোগ হিমা্রিং 
সমাধি কন্দর__ 

আজি এ মায়ার রাজ্যে শুভ পদাপণ, 
75 বৈরাগিবর £ 

জেগেছে গৈরিক আভ!, পক স্থরসাল, 
কমলার বনে, 

এঁসছে আদেশ বাণী ত্যাগ ভপস্তার 
নির্মম পবনে | 

পাদপ তাজেছে পঞ্জ, পুষ্প বর্ণ বাস, 
বিশীণ বনানী, 

বিলাস বজ্জিত বিশ্ব) ভয়ে কদ্ধ শ্বান 
চরাচর প্রাণী। 

শুধু পুলকিত তব শু*« আগমনে, 


এ বিশ্ব সংসার, 
আজি আমি কহ স্বামি! কি দ্বিব তোমায়, 
পূজী উপহার । 
তৃষিত এ বুক তার, সুদ তথ সহ 
লভ়ুক বিলয়, 
ও অভয় পদপ্রান্তে। হে দেব মহান্‌ 
হোক তব জয়! শ্রীনীহারিক1 দেবী । 





শ্রীরামকুঞ্চ-মিশনের ভবিক্যৎ 


বিগত অগ্রহায়ণ সংখা। “উদ্বোদপে” অনৈক 'নিবেদক? আ্রাবামব- 
মিশনের ভবিষ্যৎ কাধ্া প্রণালী সম্বন্ধে সকলকে আলোচনায় আহ্বান 
করিয়াছেন । তীহাব সাধু-আহ্বানণে সাডা না দিবা থাকা অন্চিত 
বিবেচনা কবিয1 সাধ্যান্ুসা ব ।তকিঞ্জিহ পত্রস্থ কবতেছ্ি। 

'নিবেদক শিক্ষাদানের উপপ বিশেধ জার দিয়াছেন--হহা তাহার 
স্ক্ম দ্রশিতারহ পবচি ক। রুগ্ন, দেবছুম্যযগে শীঙি 5গশেখ সেবার 
অদর্প দশবাপা গ্রহণ কাব ছেল” স সম্বান্ধ সাহেব অবকাশ 
নাভ । গ্রীবামরঞ্চ দশ নব অপণব । শক্ষাতদনে। প্রতি বিশে। মশঃ- 
সণযাগ কবিতি হহ ব। কাখণ শিশ্পণ বিশ্াবেব সঙ্গে সঙ্গ দৈব্ছুধোগ ও 
কম ঘটিাব এবং কগ্রব সন্ধান সপ পাবে? এম» আশা কৰ। 
অন্য।য় নাহ | ছ্তায়তত শ্রীবামধষ্চ-মশন স্থাপনকার'ব মান দেশকে 
580596045৮0) এর কব হহেে মু দান কাধয! ১1৭1- 
1121১11)5 0000৭0101 দানব বাখহা কবিবাব £কটি গ্রাবণ হচ্ছা সদ1- 
সর্বদা জাগরিত ছিল, আব প/বানকী 9 মিশন কাতাবই নিকট হইত এ 
কম্মভার দায়ম্বরূপে প্ত পু হহ।াছে [করূপ ভাবে এহ শিশাছান 
সভব হইতে পাবে ননিবরক, তাহ! আলোটিন। কবিষাছেন । কিন্ত, 
আমর) শিক্ষাদান ব্যাপারটি আব একটু হক্ষমাতস ভাবে অনুধাবন কবিয়া 
দেখিব | 

বৃদ্ব-চাবদেব সহিত বিবকাননা-চ পত্রে যত সামগ্রস্ত আছে, “বাধ 
করি আর কাহাবও সহিত তই নাহ । হয ত বা সেইজন্তই শ্রীরা ৪কৃষণ- 
ঘ বৌদ্ধ সংঘেব সহিত আশ্চধ্য বকমে সামগ্তস্ত বাঁখিযা চলিয়াছে। 
শুধু এই “মহাসম্মেলন? দেখিয়াই আমি এই মীমাংসাঁয় উপনীত হই নাই। 
স্বামী নির্ধেদানন্দ কতৃক যে দিন দেগঘবে বিস্তামন্দিরের ভিত্তি পত্তন 
হইয়াছে, মান্্রাজ হইতে যে দিন 1[7270915 ০০112০+ প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন 


চৈত্র) ১৩৩২ 1] ীরামক- দির উর্মি ১৭৭ 


সত একশ িপািলাসিক টি পাস্িলিসিরিস্পি ৯ ৫৯ 


প্রচারিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে মিশন- পক্ষ তে ছোট € বড ভার 
প্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতা যে দিন প্রত)ক্ষ করিয়াছি সেই দিনই বুঝিয়াছি 
শ্রীরবামকৃষ্ণ-মিশনের শিক্ষাদদানব্রত আরন্ধ হইয়াছে__এইবারে শ্রীরা মু 
সংঘের 17751150002] 17250100010 এর যুগ। শ্রীবুদ্ধের দেহত্যাগের পর 
কিছুকাল পর্য্যন্ত কেবল তাঁহার বাণীই প্রচারিত হইয়াছিল। লোক- 
হিতই তখনকার ভিক্ষুগণের ব্রত ছিল। বৌদ্ধ-সংঘের [70611500091 
[৮০910007 হইতে সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল । [07661160019] 
[9০1000॥ মানে এই নহে যে? শীবুদ্ধ বা শ্রীরামকুষ্জ-বিবেকানন্দ যে সত্য 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তদ্‌পেক্ষা উন্নততর সত্যাবিষ্কীর । আমার অর্থ 
এই যে, কোন ধর্মনায়কের সময় হইতে তাহার দেহত্যাগের কিছুকাল 
পর্য্যন্ত একটা [66756 570111008] চি51105 তাহার অন্ুগতগণকে আবিষ্ট 
করিয়। রাখে । শ্রীগুরুর বাণীর পুনকরুল্লেথ ছাড়া তাহাদের দ্বার! আর 
বেশী কিছু সম্ভব হয় না। কালে অর্থাৎ 1:২0505105 বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
[7060510 কমিয় আসে । তখন একদল ধর্ম-সংস্থাপকের স্থল কায়ের 
পূজামাত্র সার করেন, এবং আর একদল গভীর চিন্তা ও আলোচনার 
সাহাযো তাহার বাক্যাবলির উপর টীক! ভাষ্য প্রণয়ন করিয়! নৃতন 
নূতন দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন । ইহাই 10661150009] 
7৮০180০0এর যুগ, কারণ চিস্তারাজো জাগ্রত পভ্যেরাই কোন সংঘের 
নিয়ামক হন, বাঁদবাকী স্থুলবুদ্ধি ধাহারা, ইতিহাস তাহাদের কোন খোজ 
বরই রাখে না। অনেকের ধারণা আছে-_ এ যুগের বাণী সব তো মাতৃ- 
ভাষাতেই, তাঁহার আবার টীকা ভাঁষ্য কি! অচিরেই তাহাদের ভ্রম 
ভাঙ্গিবে। তীহার্দের কথঞ্চিৎ ধারণা জন্মাইবার অন্ঠ “ভারতের সাঁধনা' 
পুস্তকথানি পড়িতে অনুরোধ করি । ”5০9 1005 85102010100 03005 
(615 ৮711] 105 96০05.৮ বিভিন্ন মতের জন্ম হইবেই । এখনি আমর! 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ দেখিতে পাইতেছি না 
কি? কাহারও মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি-মার্ই প্রচার করিয়াছেন, আবার 
কাহারও মতে জ্ঞান ও কর্মের উপরেও তিনি সমান জোর দিয়াছেন | 
কাহারও মতে বিবেকানন্দ ভগবান লাভের পর লোকহিত ব্রত অনুষ্ঠান 


ঞ 


১৭৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বধ--৩য় সংখ্যা । 


করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আবার কাহারও মতে লোকহিত ব্রতই ভগবান 
লাভের সহায হয়ঃ ইছাঈ বিবেকাননের উপদেশ | শ্বুদ্ধ সম্বন্ধে ও তাই । 
শ্রীবৃদ্ধের দেহত্যাগের কিছু কাল পরে প্রশ্ন উঠিল_-ভগবান বুদ্ধদেবের 
জন্মকি সাধারণ মাঁছষেব মতই হইয়াছিল? কেহ বলিলেন) সাধারণের 
মতই) কিন্তু ইহাতে সাধারণের মনস্তষ্টি হইল না। অধিকাংশের 
মতে শ্রীবৃদ্ধ অনৈসর্গিক উপায়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । কিছু কাল 
পরে আর একদল প্রচার করিলেন--শ্রীবুদ্ধ ছন্মগ্রহণই করেন নাই, 
“আনন্দের, হৃদয়ে অধিষ্টান করিয়! আনন্দের, শ্রীমুখ দিয়াই স্থীয় বাঁণী 
প্রচার করিয়াছেন । শ্রীবুদ্ধের দেহত্যাগ হইলে কেহ বলিলেন--তিনি 
নির্বাণ লাভ কবিয়াছেন, তাহার আর কোন অশ্থিত্ই নাই। আবার 
কেহ বলিলেন, তিনি হুক শরীরে অবস্থান করিতেছেন । কাহার কাহারও 
মতে শ্রীবুদ্ধের প্রকৃত শিষ্য হইতে হইলে “বিনয়”কেই প্রধান বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে । আবার অন্ত একদলের মতে--“বিনয়” সত্য লাভের 
সহায়ক কতকগুলি নিষম মাত্র, "হুত্র”ই প্রধান। কারণ “সত্রহ” সত্য । * 

বৌদ্ধ ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই বৌদ্ধ 
ধন্মান্দোলনের কেন্দ্র এক এক সময়ে এক এক স্থানে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে । কোন স্থানে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইবার কারণ অনুসন্ধান 
কবিলে দেখ! যাঁয় এ সময়কার উক্ত আন্দোলনের চিন্তা-রাজ্য-নায়কের 
স্থিতিস্থানই এরূপ ঘটনার মুলে । উহা! ছাড়! যখন যে স্থলে বোদ্ধ শিক্ষা- 
কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানই অচিরে ধর্ম কেন্দ্রও হইয়া উঠিয়াছে। 
তক্ষশিলা, নাপন্দা! ও বিক্রমশিলার যুগ অনুখাবন করিয়া দেখিলে ইহা 
পরিষ্কার বুঝা যাইবে । কোন সংঘেব চিন্তাশীল ব্যক্তিগণহ 7 এব সেই 
সংঘ নয়মন করেন । কেবল ইহাই নহে। 106119০0091 € 010019 
ব্যতিরেকে সংঘের অধঃপতন অবশ্যন্তাবী। কারণ, পুর্বেই উক্ত হইয়াছে, 





** এই প্রকারের বিভিন্ন মতবাদের জন্ম হইতেই বৌদ্ধ-সংঘের বিভাগ 
ঘটিয়াছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়! যাহাতে বর্তমান সংঘে 
ব্যক্তিগত মতবাদের স্বাধীনতা দিলেও বিভাগ না ঘটে “সম্মেলনের সেইরূপ 
কাধ্যপ্রণালী নির্দেশ করা কর্তব্য। 


চৈত্র, ১৩৩২] শ্রীবামকষ্জ-মিশনের ভবিষ্যৎ ১৭৯ 


[০২0505107 বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভাঁবে ( [:১:0000) থাকিতে 
পারে ও থাকিবে ):177620795 5017005]1561105 কমিয়া আসিবে। 
[7151150$ ব্যতীত তখনকার বৃহত্তব সংঘ নিয়মন অসম্ভব । 

[00511500851] ০৫10075 ছুই ভাঁবে হয়--অপরকে শিক্ষাদান ও নিজ্বে 
বিদ্তা অঙ্জন । অপরকে শিক্ষাদান দ্রই বকমে সম্ভব হয়--( ১) বিদ্যালয় 
স্বাপনদ্বারা এবং (৯ । দার্শনিক ও ধন্মনিয়ামক জ্ঞান প্রচারদ্বারা | 

্রন্মচর্যযাশ্রম প্রতিষ্ঠা বাতীত দেশেব মঙ্গলের কোনই সম্ভাবনা নাই । 
আগেকাব প্রণালী অবলম্বন বর্তমানে অসম্ভব । ছাঁত্রনিবাঁস, বিগ্ভাগীঠ 
ইত্যাদিব সাহাযোই গৌববময় যুগের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
কবিতে হইবে । 'নিবেদক” এত সম্থদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন । 

শ্রোতের জাল ময়লা জমে না। ময়লা না অমিবার জন্ঠ সংঘকেও 
সর্বদ] গন্তিশীল বাখিতে হইবে । প্রচারই তাভার উপায় । প্রচাবক ও 
শিক্ষাাতৃগণেব জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বদ্ধিত হইয়া থাকে । প্রচাবশীল 
স"ঘে তমোভাব স্থান লাভ কবিতে পারে না। 

সভাগণকে একটা নিদ্দি্ট কাল উপযুক্ত 711810105 দিয়া [01817108 
এব ব্যবস্থা করিতে হইবে বিদ্যালয়ে বা ছাত্রাবাসে শিক্ষাদান (কেবল 
বই পড়ান নয়) অথবা! প্রচার কার্যে প্রেরণ কবিলে উল্লিখিত “শিক্ষা- 
অজ্জনেব” নিমিত্ত গ্তন্ত্র উন্নততর ব্যবস্থা না থাকিলেও সংঘ কখনও 
মূুঢতা প্রাপ্ত হইবে না। 18১-]$1০1010:দেব কর্তব্য হইবে, আর্থিক 
ও অন্ান্ত যে উপায়ে সম্ভব এইরূপে শিক্ষাকেন্্র স্থাপনে সহায়তা করা । 

বিষয়গুলি উন্েখ কবিয়াই ক্ষাস্ত বভিলাম। সংঘের যোগাতর 
ব্যক্তিগণ 5০1)106 প্রস্তুত করিতবন। আমার বিশ্বাস আছে কালে 
সকলই হইবে- এই আন্দোলনের পিছনে যে পুঞ্সীভৃত শক্তি রহিয়াছে, 
বিকাশ তাহার হইতেই হইবে । 

শ্রীরমণ চন্দ্র ভট্রাচাধ্য। 


$ মিঃ 


সকলি জানো 


আমার সকলি আনে । 
মনের নিভৃত গুহায় যা আছে 
রেখেছ সে সন্ধানে! | 
তোমারে গোপন কর শুধু মিছে 
দৃষ্টি তোমার স্থমুখে ও পিছে 
মম কল্পনা! যাহারে জানে না 
সেখানে নয়ন হানো, 
আমার সকলি জানো । 
একি মায়! হায়! তবু আমি চাই 
তোমারে কিছু না জানাতে, 
কালো মুখে মোর রং যে মাখিয়ে 
কুতৎমিতগুলি ঢাকিতে । 
সঞ্চার বারি জীবনের ঝড়ে, 
মিছ। আবরণ হায় খসে পড়ে, 
হাসে লোক যত হেরি নগ্নতা 
করে কত অপমানো, 
আমার সকলি জানো | 
ভাঙ ভাঙ মায়া অচলারতনে 
অবাধ কর হে মনেরে, 
আপনার সনে ছলন! ক'রিয়ে 
ক্লান্ত হয়েছি এবারে, 
বুঝিতে পেরেছি তুমি যাহা! দিবে 
মঙ্গল শুধু বিষাদ ঘুচিবে, 
করমের পাশ থসিয়! পড়িবে 
শাস্তির কোলে টানো, 
আমার সকলি জানলো । 
--অসিতানন্দ | 


ভাই লরেন্স 
( পুর্ববান্থবৃত্তি ) 


ভাই লরেন্সের সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ও জীবনের একমাত্র অভি- 
লাষ ছিল ভগবানের চির সানিধ্য প্রত্যক্ষ ও তজ্জনিত আনন্দ উপভোগ 
করা । তাহার সাধন প্রণালীও এরূপভাবে নিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার 
নিকট প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময়, অন্ত সময় হইতে পৃথক ছিল না। 
নিয়মানুসারে প্রার্থনার নিদ্দিষ্ট সময়ে তিনি উপাসনা করিতে যাইতেন 
বটে, কিন্তু খ্রন্ূপ করার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করি- 
তেন না। কারণ, মহা কালের মধ্যেও তাহার মন ভগবান হইতে 
বিচলিত হইত না । তিনি বলেন, প্রার্থনার সময় ও অন্ত সময়ের 
কোন রকম পৃথক প্রভেদ আছে মনে কর! নিতান্ত তুল। উপাপনার 
সময় যেরূপ প্রার্থন! দ্বারা ভগবানকে ম্মরণ করি, ঠিক সেইরূপ ভাবে 
কাজের সময়ও কাজের মধা দিয়াই আমর! মনকে ভগবানে নিবদ্ধ 
করিতে পারি । এইন্ধপ নিজের জীবনে তিনি কর্ম্মযোগের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়! গিয়াছেন। তিনি বলেন--এক কার্জ পরিত্যাগ করিয়া অন্ঠ 
প্রকার কাজ আরম্ভ করিলেই আমরা জীবনে ধর্মভীব আনয়ন করিতে 
পারি না; তাহার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হইতেছে--আমরা সাধরণতঃ 
নিজের জন্ত যে সব কাজ করি, সেগুলি ভগবানের উদ্দেশে করা । 
তাহার এই অভিমত তিনি নিজের জীবনে কার্য্ে-পরিণত করিয়া উহার 
সতাতা নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। 'াহাকে দীর্ঘ পনর বৎসরকাল 
সামান্ পাঁচকের কাঁধ্য করিতে হয় প্রীকাজের জন্ঠ তাহার একট! 
স্বাভাবিক বিভৃষ্ণা ছিল। কিন্বু সকল কাজই ভগবানের নামে করিতেন 
বলিয়! এই অগ্রীতিকর কার্ধাও তাহার নিকট গ্রীতিকর হইয়া! উঠ্িয়াছিল 
এবং তাহাতে তাহার কোন রকম কষ্ট হইতনা। জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিতেন, তিনি রান্না ঘরের কাঁজেই বেশ আছেন, তবে যে কোন মুহুর্তে 
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উহ] ছাড়িয়া দিয়া যাইতে তিনি প্রস্তত, কারণ যে রোল অবস্থায় 
ভগবানের জন্তঠ একটু সামান্ত কাজ করিতে পাইলেই তাহার আনন্দ । 
কর্মের মধ্য দ্রিরা উপাসনা করিবার তিনি এক সুন্দর নিয়মপ্রণালী 
আবিষ্কার করেন। প্রথমতঃ রান্না ঘরে ঢুকিবার পূর্বে কিছু সময় প্রার্থনা 
দ্বারা মনকে ভগবদ্ভাবে উদ্দীপিত করিযা লইতেন, তারপর রান্না ঘরে 
ঢুকিয়া সব জিনিষ পত্র সাজাইয়! লইয়া এবং কোনটার পর কোনটা 
করিতে হইবে ঠিক করিয়া! কার্য আরম্ভ করিভেন। তাঁর পর ফাঁকে 
ফাকে এবং রান্নার পূর্বে ও পরে প্রার্থনা করিতেন । রান্না আরন্ত 
করিবার পুর্বে ভগবানেৰ নিকট প্রার্থনা করিতেন-_তিনি ভগবানের 
নামেই এই কাধ্য আরম্ভ করিতেছেন, এই কাঁধ্যেব মধ্যে ও সকল 
সময়ে ষেন তিনি তাহার উপস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারেন এবং 
ভগবান যেন তাহার ভক্তি পূর্ণ কার্যাগুলি গ্রহণ করেন । রান্না শেষ 
হইলে পর্যবেক্ষণ করিতেন কাজটি স্ুচারুন্রপে সম্পন্ন হইধাছে কি না; 
যদি হইয়া থাকে তবে ভগবানকে আবার ধন্ুবাদ দিতেন! যদি কাজের 
মধো কোন ভূল বাহির হইত, তবে ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিচ্গা করিতেন 
এবং তজ্জন্ত মন আর খারাপ না করিয়া যেন কিছুই হয় নাই এরূপ 
ভাবে নিজের সাধন পথে চলিতে থাকিতেন । তিনি বলিয়াছিলেন, 
_এন্সপ ভাবে মফলতা বিফলতার মধা দিয়া অবিরত চেষ্টা করিতে 
করিতে মন এবধপ অবস্থায় আসিয়াছে যে এথন ভগবানকে স্মরণ করা! 
অপেক্ষা ভগবানকে ভুলিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে অধিকতর অসম্ভব | 
দেখা যাইত, রানী ঘরে নিতাত্ত তাড়াতাড়ির মধ্যেও তাহার মন যেন 
স্বর্গীয় রাজ্যে অবস্থিত থাকিত--কোঁন সময়ই তিনি ভগবানের ভাব 
হইতে বিচ্যুত হইতেন লা। তাহার কাধ্যের মধ্যে কোন ব্যস্ততার লক্ষণ 
প্রকাশ পাইত না। তিনি কথনও থতমত খাইতেন না, সব সময়েই 
একটা ধাঁর গম্ভীর প্রশান্ত অবস্থায় থাঁকিতেন। তীহার চেহারার ভিতর 
দিয়াই এন্মপ একট! স্বর্গীয় আভা ফুটিয়া বাহির হইত---এমন একট নিন্মল 
প্রশান্ত ভক্তির ভীব দৃষ্ট হইত ঘে, যে তাহাকে একবার দেখিত, সেই 
মুগ্ধ হইয়া যাইত । তিনি বলিতেন,_ আমার কাজের সময়ের এবং 
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প্রার্থনার সময়ের মধ্যে কোন প্রতেদ নাই ৷ রারা থরের এই গণ্ডগোল, 
চেঁচামেচির মধ্যে যখন চাবিদিক হইতে নানা লোক একই সময়ে আমাকে 
ডাকাডাঁকি করিতেছে তখন ও--নত জানু হইয়। উপাসনা কবিতে বসিলে 
ঘেরূপ হয়, ঠিক সেইরূপ প্রশান্ত ভাবে ভগবাঁনে মন রাখিতে পাঁি। 

ইহা শুনিতে আশ্চধ্য বটে, কিন্তু সাধু মহাপুরুষদের ভীবন আলোচন। 
করিতে যাইয়। তাহাদের সিদ্ধির দিকটা আমরা যত দেখিতে চাই, 
তাহাদের সাধনার বিষয় তত মনে করি না। আমরা বুদ্ধদেবের 
নির্বাণ লাভের উপর ঘযেক্ধূপ স্র্ণময় আবরণ দিয়া একট! দুর স্বপ্ন- 
রাজের স্ষ্টি করি, তাঁহার ছয় বৎসর্ব্যাপী প্রাণপণ কঠোর সাধনা 
দ্বারা অস্থিকঙ্কালসার হওয়ার কথা তত তলাইয়া দেখে না; যীশু- 
খুষ্ট একমাত্র ঈশ্বর-তনয় বা! একমাত্র মুক্তিদাঁতা কি-না ইহা লইয়! 
যেন্ধপ বাকবিতগ্ডা ও তর্কবিতর্কের ঝড তুলি, যীশুধুষ্ট যে এক সময় 
দিনের পর দিন আহার নিদ্রা ভুলিয়! “ভগবান ভগবান” করিয়া বনে 
জঙ্গলে কাদিয়া বেড়াইয়াছিলেন সেই কথা-যে কথাট! আমাদের 
পক্ষে বেশী প্রয়োক্ষনীয় ও শিক্ষনীয়, তাঁহ। একেবারে ভুলিয়া যাই। 
ভাই লরেন্সের বিষয়ে কথিত আছে-- আধ্যাত্মিক জগতে তিনি অবিরত 
জোয়ারের আোতেই ভাসিয়। গিয়াছিলেন, ভাটার টানে কি যাতনা 
তাহা তাহাকে ভোগ করিতে হয় নাই, কিন্তু তাহার জীবনের কথাও 
একটু ভাল ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, ত্াহাকেও এক সময় 
কত আশা নিরাশা, জুথ ছুঃখ, সফলতা! বিফলতা।, আলো! অন্ধকারের 
ভিতর দরিয়া যাইতে হইয়াছিল | ভাই লরেন্স এক স্থলে নিজে স্বীকার 
করিয়াছেন-_বলিতে কি প্রথম দশ বৎসর কি কষ্টই পাইয়াছি ! 
ভগবানে যথেষ্ট ভক্তি আসিত না-ারপর, পুর্বে কত অন্তায় 
করিয়াছি সেই সব চিস্তা অসন্তব জালাতন করিত। এই সময়টা 
যেন অনবরত উথান পতনের মধা দিয়া চণিয়াছিলাম। এক এক 
সময় মনে হইত, সমস্ত জগৎ, এমন কি নিজের বুদ্ধি এবং স্বয়ং 
ভগবান পর্য্যস্ত আমার বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছেন_-একটা বিশ্বাসের ক্ষীণ 
রশ্মি যেন তখন আমাকে জীবিত বাঁখিয়াছিল। এক একবার মনে 
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হইত, ভগবানের নিকট যে সব কৃপ|-দিদর্শন লাভ করিয়াছি বলি, 
তাহা সব মনের ভ্রম মাত্র--শুধু আমার এক প্রকার খেয়াল-__ 
আমার আর কোঁন রকম আশ। নাই; শেষে এমন এক অবস্থ। 
আসিয়াছিল যখন মনে হইত,সারাট। জীবন এন্ধপ ভাঁবেই কাটিবে 
এবং তাহার জন্ঠঈ তৈয়ার হইতে হইবে । তারপর হঠাঁৎ দেন একদিন 
একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন বোধ করিলাম, এত দিনের অশান্তি যেন কোথায় 
চলিয়া গেল--প্রাণের ভিতর একট! গভীর শান্তির আঁন্বাদ পাইলাম) 
মনে হইল যে এত দিন পরে একট! বিশ্রামের স্থানে ঈড়াইতে 
পারিয়াছি | 

ইহার পর আর ভাই লরেন্সকৈ কোন কট পাইতে হয় নাই, 
ভগবানকে লইয়াই তিনি অনবরত থাঁকিতেন, ভগবান ছাড় তাহার 
কোন চিস্তাই ছিল না, ভগবানের অগ্লীতিকর কোন কার্য তিনি করেন 
নাই। এত দিনের পরিশ্রমেব পর তিনি যে শাস্তি লাভ করিঘাছিলেন-_. 
তাহার সুদীর্ঘ জীবনের মধো আর তাহার বিচাতি হয় নাই। মৃত্যুর 
কিছুদিন পূর্বে একজনকে লিখিয়াছিলেন_-“অল্প দিনের মধোই তাহার 
কোলে আশ্রয় পাইবৰ। জীবনে এই একটা আনন্দ পাইতেছি, 
যে এখন বিশ্বাসের মধ্য দিয়। তাহার দর্শন পাই । এই দর্শনটা এত 
প্রতাক্ষ যে বলিতে হয়, আমি যে ভগবানকে বিশ্বাস করি তাঁা নয়, 
আমি ভগবানকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করি ।” 

ইহার কিছুদিন পরেই আশী বৎসর বয়সে তিনি দেহতাগ করেন। 
ভাঁই লরেম্মের জীবনে কোঁন ঘটন। বৈচিত্র নাই ; জনকোলাহলের মধ্যে 
থাকিয়াও লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি এক অদ্ভুত বিমল মধুর জীবন যাপন 
করিয়া গিয়াছেন--তাহার অন্তর নিহিত জীবনের যে খবর পাইয়াছে, 
সে কখনও ভাই লরেন্সকে ভুলিতে পারিবে না । তিনি নিজের 
জীবনের কথা খুব গোপন রাঁথিতেন, বাছির হইতে কেহ কিছু জানিতে 
পারিত না। শুধু তাহার সঙ্গে একজনের কয়েক দিনের কথাবার্তা ও 
অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট লিখিত কয়েক খান! চিঠি হইতে তাহার জীবনের 
কথা সকলের নিকট বাহির হইয়। পড়িয়াছে। এগুলি সংবন্ধ হইয়। ক্ষুত্ 
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পিপিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে উহার নাম-_-( 21506005270 
1১756770901 000 ) “ভগবানের সান্নিধ্য ও তল্লাভের উপায়” । 


পরী 


মাধুকরী 
বৌদ্ধবুগে জ্ীধর্ম্ 


অন্ঠান্ঠ যুগের ন্ায়, বৌদ্বযুগেও নারী জ্রীবন তিনভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পাঁরে_কন্া, স্ত্রী ও জননী । বৌদ্ধশান্ত্র পর্যালোচনা করিলে 
এই তিনের প্রত্তিই যে যথাযথ ন্মেহ, প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করা! 
হইত তাহার ভূবি ভূরি প্রমাণ পাওযা যায । কৌদ্ধশীন্্রমতে কন্যার 
প্রতি নিম্নোক্ত কর্তব্য প্রদর্শন সমীচীন ছিল-_ 

(১) অগন্তায় ভইতে কন্তাকে বঙ্গ কর] । 

(২) কন্াকে স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা । 

। ৩ শিল্প ও বিজ্ঞানে কন্াকে শিক্ষিত করা। 

। ৪) কন্তাকে উপযুক্ত স্বামীর হস্তে স্যাস্ত করা । 

(৫) কন্তাকে প্রয়োজনীয় অথ প্রদান করা। 

সদ্রপ স্ত্রীর প্রতি সন্মান প্রদর্শন করা, স্ত্রীর প্রতি অভদ্র বাণী 
প্রয়োগে বিরত থাকা ম্বকীয় অর্থাদি পত়ীর হস্তে ন্যস্ত করা, স্ত্রীর 
পদ।নুঘায়ী অলঙ্কার ও প্রয়োজনীন দ্রব্যাদি প্রদান করা এবং তাহাতে 
অনুরক্ত থাকা স্বামীর অব্য কর্তৃবা ছিল। 

জননীকে রক্ষা করা, তাহাব সন্মানোপযোগী কর্তবা প্রতিপালন, 
সংসারে তাহাকে তাহার পদানুধায়ী স্থান দেওয়া এবং মৃত্যুর পবেও 
তাহার স্তৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন কর! বৌদ্ধুগে করনীয় কর্ম্ম ছিল। 

উল্লিখিত কর্তব্যগুলি অনুধাবন করিলে লহজেই প্রতীয়মান হইবে 
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যে বৌদ্ধযুগে ্রীলোককে স্বণার ৷ চক্ষে দেখ! হইত ; না। বস্তা, সতী 
মাতার কথা দূরে থাকুক, দাপীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইত, 
তাহা পর্যালোচনা দ্বারাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া 
যায়। দাসীর শক্তি অনুযায়ী তাহাকে কর্ম প্রদান করা (অর্থাৎ 
তাহার শক্তি যেরূপ সেইরূপ কর্ম সম্পাদন করিতে দেওয়া )। নিয়মিত 
ভাবে আহার ও ছেতন প্রদান, ব্যাধির সময় যথোপযুক্ত সেবাশুজষা, 
উত্তম খাগ্চের অংশ প্রদান ও উপহার প্রদান কর্তবোর মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। স্থতরাং ইহা! হইতে আমাদের অনুকূল সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়। 
যায়। 

যদিও পূর্বজন্মের এক ঘটন1 উল্লেখ ও আলোচন। দ্বার! বুদ্ধ তাহার 
সেই পুর্বজন্মের গর্ভধারিণীর চিত্রাঙ্কন দ্বারা আমাদের মনে ক্ষোভের 
উদ্রেক করিয়াছেন, তথাপি এরূপ: দৃষ্টান্তের অভাব হয় না যদ্বারা 
আমরা তাহার মাতৃভক্তির প্রমাণ পাই। সংঘের অন্যতম ত্রীতা নিজ 
মাতার সেবা কারতেছেন জানিয়া বুদ্ধ অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছেন, 
জাতক পাঠে ইহা আমরা জানিতে পারি । বুদ্ধদেবের নিজ আচার- 
ব্যবহার পর্যালোচনা করিলেও ইচ্ভাই মনে হইবে । যদি তিনি রমণী- 
দিগকে পুরুষের সমান বলিয়া পরিগণিত না করিতেন, তবে তিনি 
কাচ তাহাদিগকে নিজ ধর্মে এবং স্বয়ং দীক্ষিত করিতেন লন! । 
বস্ততঃ পক্ষে বৌদ্ধযুগে স্বধর্ম্মনিষ্টা স্ত্রীলোকের বিদ্দুমাত্রও অভাব দৃষ্ট 
হয় না। বুদ্ধের মাতা (প্ররুতপক্ষে বিমাতা ) মহাপ্রজাপতি গৌতমী, 
সহধর্মিণী যশোধরা।, অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা কুন্দলকেশী, বিশাখা, 
অশোঁকপত্বী অগণিষমিত্রা প্রভৃতির লাম সহজেই স্মৃতিপথে উদ্দিত হয় । 
স্বধর্মক্ষেত্রে ইহার! কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহ! অনেকেই 
অবগত আছেন। 

বৌদ্ধধুগে, শান, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সুকুমার কলায় অভিজ্ঞ 
নারীর অভাব দৃষ্ট হয় না। বাজসভায় উপনীতা হুইয়! রাজমাতারূপে 
রমণীউপদেশ দিতেও কুন্তিতা হইতেন না, স্থৃভপ্রাবূপে স্বামীর রথের 
বল্প। ধারণেও ভীতা হইতেন না, সুখস্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চারণেও 
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দ্বিধা বোঁধ করিতেন নাঁ। এন্সপ প্রমাণ ভূরি ভুরি পাওয়! যায়। 
যাহাতে বৌদ্ধ যুগের স্ত্রীগণকে নিন্দা করা ,সমীচীন হয় না । 

বন্জতঃ পক্ষে, বৌদ্ধধর্মের অভ্াদয়কালে স্ত্রীলোক প্রদত্ত অর্থেই ইনার 
প্রতিষ্ঠার পথ গ্রাশস্ত হইরাঁছিল। পূর্ব্বোরিখিত বিশাখার্দেবীর আখান 
পর্যালোচন! করিলে উপরোক্ মন্তব্য সত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । 
শ্রাবন্তীর বিশাখাদেবীই, বৃদ্ধ তথায় উপলীত হইলে সর্বপ্রথমে সশিষ্য 
বৃদ্ধের সেবার বাবস্থা করেন এবং যাহাতে ভীভাদের ধর্মাচরণে কোঁন- 
রূপ অভাব না হয় তজ্জগ্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ বায় করেন গে 
প্রভো । আমি হতদ্দিন জীবিত থাঁকিব, ততদিন স্থাঘর বাবহার্ষা বস্তু 
প্রান করিব; যে সকল বৈদেশিক যতি এইস্তানে শুভাগমন করিবেন, 
তাহাদিগকে আহার্যা প্রদান করিব; পীর্ডত শ্রমণদিগকে পথ্যদাঁন 
করিব, উষধ দিব, দৈনিক সকলকে অন্ন পরিবেষণ করিব, সন্নাসিনী- 
দিগকে প্রানের বশ প্রদান করিব” সংঘপ্রতিপালিকা বিশাখার এই 
অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল এবং এই সকল পৃতচরিত্রা স্ত্রীলোকের জন্াই 
যে বোদ্ধধন্থের প্রতিষ্ঠার স্থযোগ ঘটিয়াছিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাঁপ 
করা হইবে না। | 

মহাবংশে রাজা অগ্রবোধির মাতৃমেবার যে চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, 
তাহারই উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব । রাজা 
অগ্রবোধি দিবারাত্র তাহার মাতৃদেবীর €সবা করিতেন। প্রতাহ 
মাতার কেশে তৈল প্রদান ও তীহার অঙ্গ পরিক্ষার করিতেন মাতার 
পরিত্যক্ত বস্তা নিজ্র ভম্তে প্রক্ষালন করিয়া বশ্ধুধৌতকরণের জল নিজ 
মন্তকে প্রক্ষেপ করিয়া ধন্ঠ বোধ করিতেন । পুজারী যেক্ধুপ মন্দির- 
মধাস্থ দেবতাকে পুষ্প ও সুগন্ধি প্রদান করেন, নরপতি অগ্রবোধিও 
তন্জপ প্রত্যহ তিনবার মাতার চরণে পুষ্প ও স্থগন্ধি দান করিয়া তাহাকে 
প্রদক্ষিণ করিতেন । মাতার পরিচারিকাগণ যাহাতে কোনরূপ ক্রেশ 
বোধ না করে, তজ্জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট থাকিতেন। স্বহস্তে মাতাকে 
আহার্ধ্য প্রদানে সন্তু করিতেন এবং মাতার আহারান্তে মাতৃপরিতাক্ত 
উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন । উচ্ছিষ্টের কিয়দংশ নিজ্ঞ 


১৮৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বধ--৩য় সংখ্য!। 


মস্তকে ধারণ করিতেন। স্বহস্তে মাতার শয়নকক্ষ পরিষ্কুত করিয়া 
শয্যাবস্্ বিন্যস্ত করিতেন । মাতার যতক্ষণ নিদ্রা না আসিত ততক্ষণ 
তাহার পদসেবা করিতেন । 

উপরোক্ত ঘটনা! বৌদ্ধযুগে না ঘটিলেও বৌদ্ধযুগের আদর্শানুধায়ী যে 
সিংহলাধিপতি অগ্রবোধি মাঁতৃসেবা করিতেন তাহ! ধরিয়। লওয়া যাইতে 
পারে। সুতরাং বৌদ্ধধুগে স্ত্রীধর্মের প্রশংসাহ্থচক প্রমাণের অভাব হয় 
না, ইহ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

( মাতৃ-মন্দির, মাঘ__-১৩৩২ ) অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার । 





মমালোচন। 


(১) উ্উপ্পার্নিক্গাক্ল্লিভু বা মাদাম ব্রাভাঙ্বীর জীবনী-_ 
শীদূর্দানাথ ঘোষ তন্রভূষণ প্রণীত, মুল্য ২২ টাকা । ছাপা, কাগজ 
ও বাধাই উতকৃষ্ট। দিনেট সাহেব, অল্কটু সাহেব, মিসেস্‌ বেসাণ্ট 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধনাম! থিওসফি্টগণ মাদাম বরাভাঙ্কী সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে 
বিভিন্ন সন্দর্ভ ও পুস্তিকা লিখিয়াঁছেন তাহাতে ইংরাজি ভাঁষা-অনভিজ্ঞ 
পাঠকের পক্ষে এই বিদ্ষী, ধর্মপ্রাণ মহিলার জীবন সম্বন্ধ কিছু জানিবার 
বিশেষ অন্থনিধা ছিল) “উপাপিক1 চরিত” পে অভাব পুর্ণ করিবে। 
মাদাম ব্রাভাস্কী বিদেশিনী হইলেও ভারত-মহিল?) কারণ, তিনি আমাদের 
দেশকে মাতৃ-নামে সপ্বৌধন করিতেন, ভারতবর্ষকে প্রাণাপেক্ষা ভাল- 
বাসিতেন এবং ভারতবাপীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তীহার এক 
শিষ্য পিখিয়াছেন, “ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে এচ, পি, বির- দয়া, 
শ্রেহও অনুগ্রহ, হিন্দুজাতির উপর যত অধিক পারিমাণে ছিল, এক্সপ 
আর কোন জাতির উপর ছিল না।” অতাস্ত ঘ্বণার সহিত আমরা 
* বিগত অগ্রহায়ণ মাসের উদ্বোধনের “সমালোচনা”য় ৬৯৮ পৃষ্ঠার 


২৩ লাইনে আয় ২২২৮৪৮১৫ ও ব্যয় ৬৮৮৮৬/১* না হইয়া আয় 
১৬৩৮৫।%১৫ এবং ব্যয় ৭৮৪৮1১* হইবে। 


চৈত্র, ১৩৩২ |] সমালোচনা ১৮৯ 


ইহ! অস্বীকার কৰ্ি। আমাদের দেশকে দয়! ও অনুগ্রহ করিবার 
অধিকার কোন বিদেশীর নাই তবে, মাদাম রাভাস্কী ভারতবর্ষের সম্পর্কে 
আসিয়! ধশ্ম্জীবনে উন্নতি লা পুর্ধক নিজে বিশেষ উপকৃতা হইয়াছিলেন 
উহ! আমরা জানি । মাদাম অনেক সময়ে বলিতেন) “ভারত হইতে 
সনাতন ধন্ম উত্স হইলে কেবল ভারতের ক্ষতি নহে, কিন্ত জগতেত 
গতি, কারণ, ভারতই ধর্মের ক্ষেত্র । এস্বান হইতেই ধর্শমবীজ সকল 
দেশে নীত হইয়াছে 1 ইহা অতি সভা কথা । ধর্মের কেন্তুন্থল ভারত 
হইতেই ধন্ধলাত করিয়া! তিনি ধর্মের সারুমন্ম বিভিন দেশে প্রচার 
করিয়াছিলেন । এই পুস্তক হইতে পাঠক? মাদাম ব্রাভাস্কী ও থিগওসফি 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য ধারাবাহিকবূপে জ্রানিতে পারিবেন । 

(২) চেদল-গীত্তি-ভ্রীদেবেন্্রনাথ. মজুমদার রচিত এবং 
প্রীপ্ীরা মকুষ্জ-অচ্চনালয়ের (ইটালী, কলিকাতা) সেবক-মগ্ুলী দ্বারা 
প্রকাশিত, মূল্য1%* আনা । শ্রীরামরুঞ্জ ভক্ত-মগ্ডলী ও সাহিতা-ক্ষেত্রে 
শ্রীযুক্ত দেবেন বাবুর নাম সুপরিচিত। তাহার রচিত সংগীতগুলি 
ভাব ও কবিত্ব মাথা । ইহ! গাহিয়া এবং শুনিয়। অসংখ্য নরনাঁরী 
ভক্তি ও আনন্দের অন্বাদ পাইয়া থাকেন। এই পুস্তকের আমরা 


বহুল প্রচার কামনা করি। 
(৩) বিগত মাসের উদ্ভোধন “শ্রবামকঞ্চ দেব- নামক প্রবন্ধের 


সমালোচনার বিষয় এই যে, শ্রীশ্টমাতাঠাকুরাণীর কোন ব্যবহারের 
যথামণ তাৎপর্য জ্ঞাত না হইয়া অযথাভাবে শিক্ষা ও স্বাধীনতাকে 
দোষারোপ করা হইয়াছে । নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে 
মতামত স্বামী বিবেকানন্দ তীহার 'পত্রাবলীতেঃ প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহাই সাধারণ নারীজ্াতির পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া মানিয়া 
রাইতে হুইবে। ' শাস্ত্র বলেন,-অসৎ লোকের সহিত আহার, 


বিহার, আলাপ বা অবস্থান হইতে শুদ্ধসন্বদেহে কলুষতা, সঞ্চারিত 
হয়। শ্রীস্রীমাতাঠাকুরাণীর অঙ্গাবরণের হেতু--ই সকলের নিবারণ 
কল্পে। পৃজনীয়া গোলাপ মাতা প্রভৃতির প্রতি ব্যবহারিক জীবন 
সম্বন্ধে শ্রীরামকষ্খ ও তাহার উপদেশ সমূহের আলোচনা করিলে ইহ 
স্পষ্টই বুঝা যায়, নারীজাতির লজ্জাই ভূষণ, পরস্ত জড়ত্ব নছে। 


০৩ 
মংঘ-বাত্ী 
শর, মকুঞ্ণ মিশনের মহাসম্মেলন 


বেলুড়-মঠ-প্রাঙ্গণে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ৭ই এপ্রিল 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসন্মেলনের অধিবেশন হইবে । শ্রীরামরু্জ- 
সংঘের ইহাই সর্ধ প্রথম গঞহাসম্মেলন | নু[নাধিক নব্বইটি প্রধান কেন্দ্র 
হইতে প্রতিনিধিবর্দ আপিয়া এই সম্মেলনে শোগদান করিবেন। 
পাঠকগদ্রে অবগতির ভন্ট আমরা নিয়ে ইহার কাধ্য-তালিক' 
দিলাম £-- 

(প্রয়োজন মত ইহার কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন হইতে পারে ) 

বৃহস্পতিবার ১লা এপ্রিল, ১৯২৬ (১৮ই চৈত্র, ১৩৩২ )- প্রাতঃকাল 
৭ হইতে ১১ ঘটিকা-_প্রতিনিধিবর্পের সম্মেলন (ইহাতে মিশনের সকল 
সন্ত এবং এ্টরামকৃষ্ণ-মঠভুক্ত সকল সন্যাপা ত্রহ্মচারীই উপস্থিত থাকিয়। 
প্রতিনিধিবর্গের আলোচনাদি শ্রবণ করিতে পারেন )। (১) উদ্বোধন- 
সঙ্গীত 1২) অভার্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। (৩) মহা- 
সম্মেলনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দের অভিভাষণ €( এই অভিভাষণে 
সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃঞ্জ মঠ ও মিশনের এই প্রথম মহাসম্মেলনের 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবৃত করিয়া কিরূপে এই উদ্দেগ্ত অর্থাৎ বিভিন্ন আশ্রম 
সমূহের মাধা সহযোগিতা ও সন্ভতাবৰ বন্ধন হইতে দরে এবং উহাদের 
উন্নতি সাধন হইতে পারে তদ্বিষাশে ্টীহার মন্তব্য প্রকাশ করিবেন )1 
(৪) প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নিজেদের মধা হইতে বিষয়-নির্বাচন সমিতি 
সংগঠন । (৫) বিভিন্ন আশ্রমের কাধ্যবিববণী পাঠ আরম্ত-_(ক) 
শ্রীরামকষ্চ মিশনের অঙ্গীভৃত আশ্রম সমুহ | অপরাহ্ন ৩।* হইতে ৫॥*টা 
--বিষয়-নির্বাচন সমিতির অধিবেশন । 

শুক্রবার ২র! এপ্রিল, ১৯২৬ €(১৯শে চৈত্, ১৩৩২ )--প্রাতঃকাল 
৭টা হইতে ১১টা-_ প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন । বিভিন্ন আশ্রমের কার্ধ্া- 


চৈত্র ১৩৩২। ] ঘ-বার্তী ১৯১ 


€ সমাপ্ত )। (খ) শ্রীরামরুঞ্ণ-মংঘের মাধুগণ পরিচালিত মঠ ও আশ্রম- 
সমূহ । অপরাহ্ন ৩।*টা হইতে ৫॥*টা--শ্ীরামরুষ্ মিশনের সান্বাৎসরিক 
সাধারণ সভার অধিবেশন । ( কেবল মিশন স্দশ্তবর্ের জন্য ) 

শনিবার ওরা এপ্রিল, ১৯২৬ (২*শে চৈত্র, ১৩৩২ 7-- প্রাতিঃকাল 
৭টা হইতে ১১টা--প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন । বিভিন্ন আশ্রমের কার্- 
বিবরণী পাঠ--(খ) শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘভুক্ত সাধুগণ দ্বার। পরিচালিত আশ্রম 
ও মঠ সমুহ । অপরাহ্ন ২৪৯ হইতে ৫/*টা সাধারণের অন্য সভ। 
মিশনের উপ-সভাপতি € ৮1০০-1১1651900) স্বামী অথগ্াাঁনন্দ। বক্তী- 
গণ-_স্বামী সারদানল । স্বামী অভেদানন্দ । বন্তৃতী করিবেন আশা 
করা যায়)। স্বামী শর্বানন্দ-_-মাদ্রীাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধাক্ষ | 
স্বামী নিখিলানন্দ। স্বামী বিপুলানন্দ-_সিংহল-ছীপন্থ ্ররামকৃষঃ 
সমিতির অধ্যক্ষ । স্বামী নির্বেদানন্দ_-কলিকাতা শ্রীরামকুষ্ মিশল 
ছাত্রাবাসের অধাক্ষ। রায় শ্রীচুণীলাল বস্ত্র বাহাছর। আঅধাপক 
শ্রীকামাথ্যানাথ মিত্র_-ফরিদপুর কলেজের প্রিন্সিপাল। শ্রীদতোন্দ্রনাথ 
মজুমদার-_.আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং অন্তান্ত বঞ্তাগণ। 
প্রসাদ বিতরণ। সঙ্গীত। 

রবিবার 8ঠ1 এপ্রিল, ১৯২৬ (২১শে চৈত্র, ১৩৩২ '--প্রাতঃকাঁল 
৭টা হইত ১১টা--প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন । বিভিন আশ্রমের কার্ধয 
বিবরণী পাঠ-_(খ) শ্রীরামক্চ সংঘতক্ত সাধুগণ পরিচালিত মঠ ও 
আশ্রম সমৃহ সমাপ্ত ।| অপরাহ্ন ৩॥টা হইতে ৫॥*টা-_বিষয়- 
নির্বাচন সমিতির অধিবেশন । 

সোমবার .৫ই এপ্রিল, ১৯২৬ (২২শে চৈত্র, ১৩৩২ )- প্রাতঃকাল 
৭ট। হইতে ১১টা--প্রতিনিধিব্র্গের সম্মেলন । বিভিন্ন আশ্রমের কার্ধ্া- 
বিবরণী পাঠ--(গ) মিশনের গভণিংবডির (0৮517106005) 
প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি; ইত্যাদি পদে অবস্থিত ব্যক্তি সকলের অন্থতমের 
সাহায্যে ও পরামর্শে পরিচালিত প্রতিষ্টান সমূহ । (ঘ) অবশিষ্ট সমুদয় 


১৯২ উদ্বোধন [ ২৮শ--বর্ষ ৩য় ক) 


নিমস্ত্রিত প্রতিষ্ঠান সমূহ । অপরাহ্ ২৪* হইতে ৫॥*টা__সর্বসাধারণের 
জন্য সভা । বিষয়-_এ্ীরামরুঞ্জদেব ও স্বামী বিবেকানন্দেব জীবন ও 
উপদেশ অবলম্বনে ধর্ম্মতন্ব ও আধ্যাত্মিক দশনের আলোচনা । সভাপতি 
_-ম্বামী সারদানন্দ | বক্তাগণ--স্বামী পরমানন্দ-_-আমেরিকাব যুক্ত- 
রাজ্যের অন্তর্গত বোষ্টন ও লা ক্রেসেণ্টা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ । স্বামী 
মাধবানন্দ-__মায়াবতী অদ্বৈত আশামব অধ্যক্ষ । স্বামী শুদ্ধানন্দ । 
স্বামী জ্ঞানেশ্বরীনন্দ--পাঁটনা শ্রীরামকষ্ষ আশ্রমের অধ্যক্ষ! স্বামী 
বাস্ুদেবানন্দ_'উদ্বোধন” সম্পাদক । স্বামী শ্ীবাসানন্দ। স্বামী 
চন্দ্রেশ্বরানন্ন--উদ্বোধন” সহকাবী সম্পাদ্ক। ব্রহ্মচারী কুমাইচৈতঞ্, 
ও অন্যান্ত খ্বক্তাগণ । ৬. বিতবণ। সঙ্গীত। 

মঙগলবার ৬ই এপ্রিল, ১৯২৬ €(২৩.শ চৈত্র ১৩৩২ )--প্রাতঃকাল 
৭ট] হহতে ১১ট1--বিষম়-নির্বাচন সমিতির অধিবেশন 1 সমাপ্ত )। 
অপবাহ্ন ৩।*টা হইতে ৫॥*01--প্রতিশিধিবর্গের সম্মেপন ।  বিষয়- 
নির্বাচন সমিতি কর্তৃক গঠিত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক 
আলোচনা ও তৎসম্থন্ধে তাহাদের ব্ততান্তে গ্রপ্তাব গ্রহণ । 

বুধবার ৭ই এপ্রিল, ১৯২৩ ২৪শে চৈত্র, ১৩৩২) প্রাতঃকলি 
এটা হইতে ১১টা--(১) বিষয়-নির্বাচন সমিতি কর্তৃক গঠিত প্রস্তাবগুলি 
সম্বন্ধে প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক আলোচনা ও তৎসপ্বন্ধে তাহাদের বক্তৃতাস্তে 
প্রস্তাব গ্রহণ। (২) সভাপতি স্বামী শিবানন্দের উপসংহার বক্তৃতা । 
(৩) সভাপতিকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন । 0) বিদায় সঙ্গীত। অপবাহ্ 
৩|*টা হইতে-_সঙ্গীত। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য £--এততিন্ন সেবা! ও শিক্ষাকেন্ত্র নকলের কম্মীদিগের 
জ্ঞাশবুদ্ধির আন্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের দ্বারা বক্তৃতা 
প্রদানের ব্যবস্থা করিবারও চেষ্ট1! হইতেছে । মেগুলি উপরোক্ত কার্ধয- 
তালিকাব অন্তভূক্ত কর! হথ নাই। খুব সম্ভবতঃ ৃহসপর্জ্ীর ৮ই 
এপ্রিল ১৯২৬ ছায়।চিত্র অবলগ্বনে ভাঃ শ্রীযুক্ত গোপালচন্জ্র ছট্টোপাধ্যায় 
ংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন | 

মহামিলন 

শশ্রীরামকষ্ণদেবের ভ্রাতুপ্ুত্রী পরম পৃজনীয়! প্রীমতী এপ 3 গত 
১২ই ফাল্তুন ৬পুরীধামে শরীর তাগ করিয়া! শ্রীভগবানের 'চিচ্.. এনিধ্য 
লাঁভ করিয়াছেন । 

ঙঁ পু পা রি 

্বামী নিশ্চলাঁনন্দ বিগত ৯ই ফাল্গুন ৬কাণী সপ সেবাশ্রু 

নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীপ্রীবিশ্বনাথের সহিত চিরতরেমলিত হইয়াছে 


ৰা 


বৈশাখ, ২৮শ বর্ষ | 





শ্রীশ্ীমায়ের কথা 


8.৯: 


শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হইবার কিছুদিন পরে একদিন আমি 
দক্ষিপেশ্বরে গিয়াছিলাম ' ভাড়াভাঁড়ি-খায়া ধাউতে পারি নাই । ঠাকুর 
তাহা শুনিয়া বলিলেন, “আহা তুমি খাওনি নহবতে যাও, সেখানে ভাত 
তরকারী আছে খাঁও গে” নহবতে মার সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হহল। 
রামের মা প্রভৃতিব সঙ্গে তুই একবার মার পৰ্িচয় তইয়াছিল। তাঁহারা 
মাকে বলিল, “আমি খেয়ে মাহলি 1” মা অমনি তাড়াতাড়ি ভাত 
তরকাঁর? লি প্রভৃতি যা ছিল আমায় খাইতে দিলেন । সেই প্রথম 
দেখাতেই মার সঙ্গে আমার খুব ভাব হইয়া গেল । ইহার পব রামলাল 
দাদার বিবাহের সময় ম! হে দিন দেশে যাইবেন সেই দিন আমি 
দক্ষিণেশ্বর গিঘাছিলাম; অনেকদিন মার সহিত দেখ! হইবে ন| ভাবিয়া 
আমার মনে খুব কষ্ট হইল । যাইবার সময় মা, ঠাকুরকে প্রণাম করিতে 
আসিলেন । উত্তরের বারাগায় ঠাকুর গিয়া দাড়াইলে মা প্রণাম 
করিলেন, পায়ের ধুলা লইলেন । ঠাকুর বলিলেন, “সাবধানে যাবে । 
নৌকায় রেলে কিছু ফেলে টেলে যেয়ো না ।” মাও ঠাকুরকে সেই 
আমি এক সঙ্গে দেখি । তীহাঁদিগকে একত্রে দেখিতে আমার সাধ 
ছিল। মা নৌকায় রওন! হইলেন । যতদুর দ্বেখা গেল আমি নৌকার 
দিকে চাহিয়া রহিলাম। নৌকা অনৃশ্ত হইলে নহবতে মা যেখানে 
বসিয়া ধ্যান করিতেন সেখানে বসিয়া খুব কাদিতে লাগিলাম। নহবতের 
পশ্চিমধারের বারাগীয় দক্ষিণ মুখে বসিয়া মা ধ্যান করিতেন। 
ঠাকুর এদিকে আসিবার সময় আমার কান্না শুনিতে পাইয়াছিলেন | 


১৯৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--€র্থ সংখ্যা । 


নিজেব ঘরে গিয়া! আমাঘ ডাকিয়া পাঠাইলেন। আম যাঁইলে তিনি 
বলিলেন, “ও চলে ধেতে তোমার খুব ছ্ঃখ হয়েছে ?” এই বলিয়া 
আমায় যেন ভুলাইবাব অগ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে সব সাধন! 
কবিয়াছিলেন সেই সব কথা বলিতে লাগিলেন । বলিলেন “এ সব 
কারুকে বোলো না|” এর্দিন ঠাকুরেব খুব কাছ বসিয়' কথাবার্তী 
হইল । বৌ মানুষ--এতদিন সঙ্কোচ ছিল। প্রা দেড বৎসর 
পর মা দক্দিণেশ্বরে ফিরিয়া আদিলেন | ঠাকুর লিখিয়াছিলেন--“আঁমাব 
থাওয়া দাওয়াব কষ্ট হচ্ছে । মা আপিলে ঠাকুৰ শ্রীহাকে বলিষা- 
ছিলেন, “সেই যে ডাগৰব ডাগব চোঁথ মেয়েটি আসে .স তোমাকে 
খুব ভাঁলবাদে। তুমি যাবার দিন নহবতে বসে খুব কেদেছিল।” মা 
বাঁললেন, “হা, তাব নাম ঘোঁগেন 1” আমি খনি দক্ষিশেশ্বব যাইতাম 
মা আমাকে সব কথা বলিতেন , পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন । আমি 
মায়ের চুল বাধিয়। দিতাম । আমাব হাতের চুল বাধা মা এত ভাল- 
বাঁসিতেন "যয তিন চাষ দিন পরেও ক্নানেব সময় মাথাব চুল খুলিতেন 
না। বলিতেন, “না, ও যোঁগেনের বীধা চুল, সে যেদিন আসবে সেই 
দিন খুলবো 1” আমিসাঁত অট দিন পব পর ঠাকুরের কাছে যাইতাম। 
দক্ষিণেশ্বব হইতে শিব পুজাব জন্য বেলপাতা লয়! আদমিত'ম সেই 
সব বেলপাতা। শুকাইয়! গেলেও সেই শুকনো বেল পাঁত। দিয়া শিব 
পূজা করিতাম। একদিন মা জিজ্ঞাসা কবিলেন, “যোঁগেন, তুমি 
শুকনো বেল পাতায় পুজো কর কি ?” 

“হা মাঃ তৃমি তাকি করে জানলে ?” 

"আজ আমি সকালে ধ্যান করবার সময় দেখতে পেলুম যে তুমি 
শুঁকনে। বেল পাতায় পুজে৷ করছো ।” 

একদিন নহবতে বনিযা! মা পান সাজিতেছিলেন, আমি পাশে বিয়া 
দেখি-_-মা কতকগুলি পান ভাল কবিয়া এলাচ দিয়া সাজিলেনঃ আঁব 
কয়েকটা শুধু সুপারী চুণ দিয়া সাজিলেন। আমি বলিলাম, “কই 
এগুলিতে মসলা! এলাচ দিলে না? ওগুলি বা কার, এগুলিই বা কার ?* 
মা বলিলেন, “যোগেন, এগুলি ( ভালগুলি ) ভক্তদের, এদের আমাঁকে 


সি ১৩৩৩ । 3 দিনার কথা ১৯৫ 


সপ্পাস্ছিতাি ৯2৮. তান ৯ পাশা শা স্পিতা -২পপািতা টিলা পাস টি স্াশা ২৪৩০ ৮ ২১২,৫৮০ তিশাত লা পাশপাশি ২ তশাশিতি ৩১৩০৩ 


আদর যত করে আপনার করে নিতে: হবে । এলাচ না-দেওয়াগুলি 
গুর জন্ত। কারণ উনি তো আপনার আছেনই 1” 

মা বেশ গাঠিতে পারিতেন। লক্ষমীদিদি ও মা একদিন রাত্রিতে 
মুছ গলায় গান করিতেছিলেন | বেশ জমিয়াছে_ ঠাকুর তাহা শুনিতে 
পাইয়াছিলেন | পরদিন বপিতেছেন। “কাল যে তোমাদের খুব গান 
হচ্ছিল। তা বেশ বেশ ভাল 1৮ 

দক্ষিণেশ্বরে সমস্তদিন মায়ের 'একটুকুও বিশ্রামের সময় ছিল না। 
ভক্তদের জন্য তিন সের সাড়ে তিন সের আটার রুটি হইত। পান-ই 
সাজিতেন কত। তারপর ঠাকুরের ছুধ খুব ঘন করিয়া জাল দিতেন ; 
কারণ, ঠাকুর সর ভাল্বাসিতেন ; তাহার জন্য ঝোল হইভ। ঠাকুরের 
খাবার মা তাঁহার ঘরে গিরা দিন আঁসিতেন । ঠাকুরের মা যতদিন 
বাচিয়াছিলেন ঠাকুর ততদিন নহবতে খাইতেন। ঠাকুরের মা শরীর- 
রক্ষা করিবার পর তিনি নিজের ঘরেই খাইতেন । ছেলেরা কেহ না 
থাকিলে স্নানের সময় মা ঠাকুরকে তেল মাথাইয়া দিতেন । গোলাপ 
দিদি আমিলে ঠাকুর একদিন তাহাকে ভাতের থাল। আনিতে বলেন । 
তদবধি গোলাপন্দদি প্রতাহই ভাত লইয়া যাইত। ভাত দিতে গিয়া 
মা রোজ ঠাকুরকে একবার দেখিতে পাইতেন এইরূপে তাহাও বন্ধ 
হইল । গোলাপদিদি সন্ধার পর অনেকক্ষণ ঠাকুরের কাছে থাকিত, 
কোন দিন হয়ত রাতি দশটার সময় নহবতে ফিরিত। নহবতের 
বারান্দায় মীকে গোলাপ দিদ্রির খাবার লইয়! বদিয় থাকিতে হইত, 
সেইজন্য তিনি একটু অস্থবিধা বোধ করিতেন। একদিন ঠাকুর 
শুনিতে পাইরাছিলেন_-ম|! বলিতেছেন, “্থাবার বিড়াল কুকুরে খায় 
থাক আমি আর আগ্লাতে পারবো! না” পরুধিন ঠাকুর গোলাপ 
দিদিকে বলিলেন, “তুমি এতক্ষণ থাক, ওর কষ্ট হয় । ওকে খাবার আগ্লে 
থাকতে হয়।” গোলাপদিদি বলিলেন, “না, মা আমাকে খুব ভাল- 
বাসেন মেয়ের মত নাম ধরে ডাকেন |” গোলাপদিদির জন্ত ঠাকুরের 
কাছে আসিবার স্যোগ বন্ধ হওয়ায় মা যে হুঃখিতা, একথা গোলা পনদিদ্ি 
বুঝিতে ন। পাঁরিলেও ঠাকুর বুবিতে পারিয়াছিলেন । 


১৯৬ নি ২৮শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


পাপা পালালো তাস তা এ পাপ দেশী এ চি 


একদিন গোঁলাপদিদি মাকে বলিল, এমা, মনমোহনের মা বলছিল 
-উনি অতবড় ত্যাগী, আর মা তুমি এই মাকড়ী টাকড়ী এত গয়না 


পর এ ভাল দেখায় কি ?” 
পরদিন সকালে আমি দক্ষিণেশ্বর গিয়া দেখি কেবল ভাতে সোনার 


বালা ছুগাছি রাখিয়া মা! আর সব গহনা খুলিয়া ফেলিয়াছেন। আমি 
একটু আশ্চ্যা হইয়া জিত্রোসা করিলাম, “মা একি ?” 

মা বলিলেন, “গোলাপ বল্লে-” 

আমি অনেক বুঝাইতে তবে মা মাঁকড়ী আর সামান্ ছুই একটি 
গহন] পরিলেন। সেই যে গহনা খোলা হইল আর পরা হইল না । 
কারণ, তাহার পরই ঠাকুরের অস্থথ আরম্ভ হইয়াছিল । 

মা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন তিনি সংসারের বিশেষ 
কিছুই বুঝিতেন না এবং ভাব টাবও হইত না। নিষ্ঠার সহিত 
শ্রীভগবানের নিমিত্ত নিতা জপ ধ্যান করিলে তাহার ভাব, 
সমাধি হইত একথা আমরা শুনি নাই। বরং ঠাকুরের ভাব হতে 
দেখিলে মা বড়ই ভাত চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। কারণ, মায়ের 
মুখেই শুনিয়াছি দক্ষিণেশ্বরে মা যখন প্রথম আসেন তখন বাত্রে 
তোতাপুরীর কথায় * ঠাকুর তাহাকে নিমন্রের কাছে রাখিতেন। 
তখন মা ও ঠাঁকুর এক ঘরেই শুইতেন, ঠাকুর বড় তক্তপোষে আর ম। 
ছোট খাটটিতে। মা বলিতেন, “সমস্ত রাত টা ভাব হোত, 
তাই দেখে আমার ঘুম হোত না । ভরে জড়সড হয়ে থাকতুম, ভাঁবতুম 
রাত কখন পোহাঁবে। একদিন ভাব আর ভাঙ্গে না, তখন অস্থির 
হয়ে কালীর মাকে (ঝি) দিনে হৃদয়কে ডেকে পাঠাঁলুম। সে এসে 
নাম শুনাতে তবে ভাব ভাঙ্গে, পরদিন ঠাকুর, যেরকম ভাব দেপলে 
যে মন্ত্র শুনাতে হবে আমায় সব শিখিয়ে দিলেন |” 


১০ পাপা শী শি শী )ীশট্াাশপাপাশিশিীিশিশািশীীঁশি টলাীপাশাশিশাাপাশাাপাশটাপিশিশীপিপিশিশিাাশাশাশশিটিশিটিীাাশাাাটি 


* তোতাপুরী এক সময় ঠাকুরকে বলিয়া ছিলেন, “তুমি যে কাম 
জয় করেছ তাঁর প্রমাণ কি? ন্ত্রীকে কাছে রেখে দাও তবে তো 
বুঝবো 1” উহা শুনিয়া আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর 
দক্ষিণেশ্বরে মা প্রথম যখন আসেন তথন রাত্রিতে তাহার সহিত এক 
শয্যায় আট মাস একত্রে শয়ন করিয়াছিলেন | 





বৈশাখ, ১৩৩৩।] শ্রীশ্ামায়ের কথা ১৯৭ 


আমার সাঁহত মার পরিচয় হইবার কিছুদিন পরে একদিন মা 
আমাকে বলিলেন, ৭গকে বলে! যাতে আমার একটু ভাব টাঁব হয়, 
লৌকজনের জন্যে গুকে এ কথা বলবার আমার সুযোগ হয়ে উঠছে 
না” 

আমি ভাবিলাম হবেও বা; মা যখন অনুরোধ করিতেছেন তখন 
ঠাকুরকে তরী কথা বলিব। পরদিন সকালে ঠাকুর একা তক্তপোষে 
বসিয়া আছেন, দেখিয়া আমি প্রণাম করিয়া তাহাকে মায়ের কথা 
বলিলাম । তিনি ত্র কথা শুনিলেন, কিন্তু কৌন উন্তর ন! দিয় গম্ভীর 
হইয়া বরহিলেন। তিনি যখন এরূপ গম্ভীর হইয়া থাকিতেন তখন কথা 
বলিতে কাহারও সাহস হইত না। তাই আমি কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া 
থাকিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। নহবতে আসিয়া 
দেখিলাম মা পুজা করিতেছেন । দরজা একটু খুলিয়! দেখি-_মা খুব 
হাসিতেছেন | এই হাসিতেছেন আবার একটু পরেই কাদিতেছেন। 
ছুই চক্ষু দিয়া ধারার বিরাম নাই । কতক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া ক্রমে 
স্তির হইয়া গেলেন) একেবারে সমাধিস্থা । আমি ইহা দেখিয়া দরজা 
বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিলাম, অনেকক্ষণ পর পুনরায় যাইতে মা বলিলেন, 
“এই এলে ?” (ঠাকুরের কাছ থেকে )। তখন আমি বলিলাম, “তবে 
মা, তোমার নাকি ভাব হয় না?” মা তখন লজ্জা পাইয়! হাঁসিতে 
লাগিলেন । এ ঘটনার পর আমি দক্ষিণেশ্বরে কখনও কথনও বাত্রিতে 
মার কাছে থাকিতাম। আমি আলা শুইতে চাঁহিলে মা কিছুতেই 
শুনিতেন না। আমায় কাছে টানিয়া লইয়া! শুইতেন। একদিন রাত্রিতে 
কে বাশী বাজাইতেছিল। বাণার স্বরে মায়ের ভাঁব হইল, থাকিয়া 
থাকিয়া! হাসিতে লাগিলেন । আমি সঙ্কোচে বিছানার এক কোণে 
বসিয়া রহিলাম । ভাবিলাম-__“আমি সংসারী মানুষ, গুকে এই সময় 
চ্োঁবো না ১ অনেকক্ষণ পরে মায়ের ভাঁব উপশম হুইল। 

( ক্রমশঃ) 


বৌদ্ধসত্ঘ__জন্ম ও বিস্তার 
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গহকারকঙ্গ বেসন্ত 
দুকথাজাতি পুনপ্ল,নং 
গহকারকাদিঠোসি; 
পুনগেহং নকাঁহসি; 
সভাতেকাম্থথাভগৃগা, 
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চা 


বৃুজনা »ষ্ট কত সহি, 

খুঁজিয়াছি গৃহকাবে বৃথা | 

বিড়ম্বনা পুনঃপুন জনমগ্রহণ ! 

এবারে চিনেছি তোমা, ওগো গৃহকার ! 
পারিবে কি আর 

করিতে নিন্মীণ গে? 

ভাঙিয়াছি কাঠামো তাহার, 
উপাদান-হীন, আর- 

গড়িবে কি দিয়া ! 


বৈশাখ) ১৩৩৩ |]. বৌদ্ধসংঘ__জন্ম ও বিস্তার ১৯৪৯ 


চিত্ত মোর নিমজ্জিত আজি, 

পাপ তৃষ্ণা পারে।__ 

নির্বাণের স্থখ পাবাবারে । 

বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্র গৌতমেন মুখ হইতে কোন ইচ্ছারুত প্রচেষ্টার 
অপেক্ষা না বাখিয়াই উপরোক্ত কণা গুলি উচ্চারিত হইয়া গেল। তাঁপস 
গোতম আজ “বুদ্ধ” হইলেন__“সপ্বোধি” লাত করিয়া তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন । 
দেখিতে দথিতে উনপঞ্চাশৎ দিবদ কাটিয়' গল, নখীন বুদ্ধ আহাঁব- 
নিদ্র! চান» কেবল আনন্দ, মনন”, আন--লমাধি-সম্তোগ 1 পঞ্চাশৎ 
দিবসে ধীপে ধীরে চিভ নিক্ন তর শ্তবে অবতরণ করিল। কাঞ্চ২ আহাদ্্য 
গ্রহণ করিয়া তিশি ভাধিতে লাগিলেন, 'নিব্বাণ লাশ তো তল 1 কিন্গ 
লন্জ সন্টয গগতে প্রশব চলিবে কি? অল্পপুদ্ধি মত্ত্যমানব এ গভাপ 
সতা বুঝিবে কেন ।” বুদ্ধ লিবু ও ভইলেন, স্থির কবিলেন সমাধি সাগবে 
ডুবিনা থাকিয়া একাই শিব্বাণম্ণ সম্ভোগ কারবেন । সহম্পতি ব্র্মা 
শ্ীবৃদ্ধ সমাপে উপস্তিভ হইয়া কবজোড়ে * জগত হিতার্থে মহন্ধম্ম 
প্রচাবেব মিনতি জানাইলেন | ঠাহাপ কাতর অনুলয়ে তথাগতের 
অন্তরে করুণাস্ঞার হইল। তিনি সম্মতি জানাইলেন । কি ভাবে 
প্রচাব কবিলে ধন্ম লোকবোধা হইবে, মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হইল । 
ধন্মচক্ত প্রবহি-বাধিসত্ব আসিয়া তাহাকে একটি অলঙ্কার মণ্ডিত চক্র 
দেখাইলেন । বুদ্ধ শান্ত হইলেন-_তাভাব কন্মপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়া 
গেল । 
নুতন সত্যের অবিষ্কপ্তীমাত্েরই মন ছিধা উপস্থিত হয় তাহার বাণা 

লোক বুঝিবে কি না, অথব। উপহান করিয়া উড়াইয়া দিবে। তিনি 
জগতের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করেন বলিয়৷ বাধ্য হহবাই ভাঙাকে অগ্র- 
গামী হইতে হয়। [কন্ত আশে পাশে লোক তাহার মনের সন্গ 
সমান তালে যে চলিতে পারিবে, াহার স্কিরতা কি? দ্বিধা উপস্থিত 
হওয়াই স্বাভাবিক । বুদ্ধের মনেও এরূপ দ্বিধা আসিল, জঞ্জালের মধ্যে 


* নির্বাণ প্রাপ্ত জীবনুক্ত পুরুষ দেবগণ অপেক্ষা উচ্চে_ফলতঃ 
ত্রিলোকে তাহারাই শ্রেঠ জীব। 





২০৯ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ_-৪র্থ সংখ্য। । 


যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না) তিনি স্থির কবিলেন সমাধি-মগ্র হইয়া 
থাকিবেন | কিন্ত যে মহাপ্রঠণ জগতেব ছুঃখে অিয়মান হইয়া জগতের-ই 
জন্য শিবত্বেব অনুসন্ধানে বথাসর্বস্ব তাঁগ করিয়া ফকির সাজিয়াছেন, 
আহ্মস্থখান্বেবণ তীহাব তো শুধু অশান্তিই ঘটাইবে। ফলেও হইল 
তাহাই ,_ত্তাহাঁর বিশ্বহিতৈষণা ব্রহ্মারূপে সন্মুথে উপস্থিত হইয়া কাতব 
অন্ুনয়ে ঠাহাঁকে প্রচারে ব্রতী কবিল। 

কোন আনবে একটি জটিল প্রশ্রেব মীমাংসাঁব চেষ্টা চলিবাছে। 
হঠাঁৎ একজন লাফাইয়া উগিয়া বলিল-_ আমি পাইয়াছি |, বুঝাইতে 
বলিলে সে কিছু চিন্তা করিবার অবসব লইয়া আঁপন বক্তবা বজিল। 
এরূপ ঘটন! সকলেই অল্পবিস্তব প্রভাক্ষ করিয়াছেন | ব্যাপারটি হইতেছে, 
হঠাঁৎ 17121615217 এক কটা প্রশ্নের উত্তর পাওযা যায়, কিন্তু 
অপণ্কে তাহা বুঝাইতে হইলে উপযুক্ত হায়সঙ্গত উপমা যুদ্্বাদ সহ 
যোগে বলা আব্্ক । অবসব লইতে হয় সেইন্ট | সতাদ্র্টা বুদ্ধ 
একটা উপধুক্ত দর্শন গড়িয়া তুলিয়া উপাদে্গা হইবাঁর ০ষ্ট। পাইতে 
লাগিলেন ! মালমসল! প্রস্তুত হইলে তীহাব প্রচাবেচ্ছা বোধিসব্বরূপে 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটি অলঙ্কারমণ্ডিত চক্র “দখাইল-_ইনঙ্সিত 
করিল, এবারে গতি দেওয়া কর্তবা | * 

তথাগত এইবারে ভাবাত লাগিলেন» “ভাই তে কাহাঁকে প্রথমে 
বলি 1, আমাদের মনে যখন কোন নূতন কথ! জাগে, আমরা তাহা 
লঙ্টয়া প্রথমেই পকাশ পালিত সাহস কণ্রিনাঁ। বন্ধুবার্গব মাধা একটু 
নাড়াচাড়া কবিয়া তাহাঁব মুল্য নিরূপণ কবিয়া। লইতে চেষ্টা করি। 
শ্রীবুদ্দও তাহাই কবিলেন। বাজগুহে যে পাঁচজন তাপসব সঙ্গে 
তিনি বহুর্দিন ভপস্তা কবিয়াছিলেন, প্রথমে শাহাদণ-ই কাছ টলিলেন। 
বীজ উপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে অস্কুব গজাইল । 

ভিক্ষু সংখ্যা যখন একবষ্টি হইল তখন তথাগত আদেশ করিলেন-_ 
প্যাও ভিক্ষগণ) দেশে দেশে যাও, বহুজনহিতায় বহুজনন্ুখায় দিকে দিকে 


* ভারতের কবি ও খধি রূপকে কথা বলিতেই পছন্দ কবেন। 
ববীন্ত্রনাথও সেই ধারা অক্ষু্ন রাখিয়াছেন | 


বৈশাখ, ১৩৩৩ |]. কৌদ্ধসংঘ-_অন্ম ও বিস্তার ২৪১ 


পরিভ্রমণ কর, অন্ুকম্পায় তোমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হউক। ছুইজন 
একদিকে যাইও না। ভাঁবে ভাষায় আনন্দদায়ক এই সঙ্জীবনী “ধন্ম” 
প্রচারে জীবনপাত কর। সকলের সন্মথে নিখৃ'তি পবিত্র জীবনের আদর্শ 
ধর। এমন মানব অনেক রহিদাঁছে যাহাঁদের নেতাঁবরণ প্রায় 
খসিয়। গিয়াছে পবিব্র “ধন্মেগর সন্ধান তাহাদিগকে না দিলে তাহারা 
মুক্তি পাইবে না! তাহাঁবা নিশ্চণই ইহা গ্রহণ করিবে । চল ভিক্ষু 
গণ, আমিও প্রচারোদ্দেশে উরুবেল-সেনিয়গীমে বাহক ।” 

তখনকার ভারত এক অতি অদ্ভুত অবস্থার ভিতর দয়া চলিয়াছিল। 
দার্শনিক বিচাঁব বিতর্ক লোককে পাইয়া বলিবাছিল। গ্রামবাসী মিলিত 
তইয়া স্তানে স্থানে 'পরিব্বাজ কারাঁম।, “কুতৃহলশালা” নিম্মীণ করিয়া 
রাপিত। সেই সকল স্থানে বিভিন্ন মতাবলম্বীদেব মধ্যে বিচার হইত । 
বিচারে ঘষে দলনায়ক পরাজিত ভইতেন তিনি নিজে এবং প্রায়শঃ তাহার 
দলবল বিজেভার ধরন্মগ্রহণ করিছেন । পরিব্রাজক নামধেয় তাঁগিগণ 
সংঘবদ্ধ হইয়া! চলিতেন না। তহাঁরা আদশ বিদ্যার্থী ছিলেন__যখনি 
যেখানে যে নৃতন সতোর সন্ধান পাইতেন তখনি তাহ সাদরে গ্রহণ 
করিতেন । সংঘবদ্ধ সন্যাঃসদলও তন অনেক ছিলেন। ফলে দেশে 
শতাধিক মতবাদ বিরাভ করিতেছিল। তথাঁগতকেও অতএব একটি 
বিচারপ্রণালী গড়িয়া তুলিত হইয়াছিল। তাহার বিচাবপ্রণাঁলীর জয় 
জবকার ঘোবিত হইল । 

দশের আর একটি মনোভাব বুদ্ধের প্রচার কায বথেষ্ট সহায়তা 
করিল। বহুকাল অবধি প্রতি 'পরিব্বাজকারামে, প্রতি “ফুতৃতলশালাম্ব' 
বিভিন্ন মতবাদীর বিচার বিতপ্তা চলিয়া আসায় লোৌক-মনে একটি 
প্রতিক্রিয়ার ভাবও জাগিয়াছিল। সাধ'রণ মানব শুষ্ক বিচারে শাস্তি 
না পাইয়া এবং কোন্‌ ধর্্রবন্তার মতবাদ গ্রহণ করিবে স্থির করিতে ন 
পারিয়া একটা স্থুবোধ্য এবং আচরণোপযোঁগী ধম্মবার্দের জন্ত উদগ্রীব 
হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় প্রত্যহই বিচার চলিয়াছে, প্রত্যহই নৃতন 
নৃতণ মত-গ্রহণ সাধারণ মানব পছন্দ করিবে কেন? অতএব শ্রীবুদ্ধ 
যখন বলিলেন।-_ 


২২ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


“বন্ত্রে আগুন ধরিয়াছে। তাহার নির্বাণের চেষ্টা না করিয়া, আগুন 
সম্বন্ধে ষে বিচার করিতে বসেঃ সে নিতান্তই মুখ” । শরীরে বিষীক্ত-বাণ 
বিদ্ধ হইয়াছে, বাণ নিক্ষমণ না করিয়) যে তাহার নির্মীণপ্রণালী বিচার 
করিতে বসে সে নিতান্তই কপাপাত্র 1” 

তাহার কথাগুলি বঙ মন্মম্পশশা হইল। তিনি সকলকে ডাকিয়া 
বলিলেন, এই একট কর, তাহাতে বাসনা ক্ষয় হইবে, বাসন। শ্গয়ে কর্মক্ষয় 
হইবে, ফলে চরম শান্তি সন্তোগ করিতে পারিবে । গ্ররিয়দর্শন স্ুবক্তা 
শ্রমণের গ্যোতিম্মম আননে না জানি কিমের আভাস পাইয়া দলে দলে 
লোক তাহার অন্ুগমন করল। 

শ্ীবুদ্ধের বিচাব প্রণাঁলীতে একটু অভিনবত্ব ছিল। তীহাব প্রায় 
সমপাময়িক গ্রীকদেশীম আঁচীষা সক্রেটিসের প্রণালী সহিত ইহার অদ্ভুত 
সৌসাদৃষ্ঠ ছিল। উভয়েই বিচাবকাঁলে নিডে কোন বিষয়ে কোন মত 
ন1 দিয়) প্রশ্নে পব প্রশ্ন করিয়' বিপশের মতবাদেব ভমগ্ডলি দর্শাইয়া 
দিতেন । নিজের মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া মখন বিচাখপ্রাথা “শ্রোতা 
পর” হইত, তথনি কেবল তথাগত তাহার কাছে ধেন্স” ব্যাথ্যা কবিতন । 
ফলে খনকাঁর জ্ঞানি-শুণা বহু সন্নাসি-গুহী তাহাব শরণ লইল। 
ক্রমে 'মহা প্রাজ্ঞ, সারিপুত্র আসিলেন, “সিদ্ধিষস্ত মহামোগগলানঃ “দিব্য- 
চক্ষুষ্মান” অনৃরুদ্ধঃ পেতবাদী' মহাকন্সপ, 'ধম্মকথক” পুপ্ন এহুশ্রুত 
আনন্দ) “বনয়ধর? ভপালী, *শিক্ষাকামী? রাহুল আসিলেন। আরে। 
কত কে আঁদিলেন। তথাগত রুচি অন্তসারে? অধিকারী অনুসারে ভিন্ন 
ভিন্ন শিষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা গ্র্ধান করিলেন । নূতন ফাহারা আসিতে 
লাগিল কুচি অগ্রষায়ী ভাহাদ্দিগকে উপরোক্ত প্রধান শিষ্তগণের এক 
একল্সনের অধানে শিক্ষালাভের জন্য বাখিয়া দিতেন । দিন দিদ দলের 
কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

বুহ্ধের অভিপ্রায় ছিল জগৎকে মুক্তিপস্থা দেখাইয়াই তিনি নিরস্ত 
হুইবেন | তাহাকে বেড়িয়া কোন সংঘ গড়িয়া উঠিবে তাহা তিনি 
বোধকরি কল্পনাও করেন নাই। সংঘ যখন গড়িয়া উঠিলই, তখন 
প্রয়োজনীয় আইন-কানুন নিয়ম-বিধি প্রণয়নও আবগ্তক হইয়! পড়িল । 


বৈশাখ; ১৩৩৩ । ] বৌদ্ধসংঘ_ জন্ম ও বিল্তার ২৯৩ 


শিবত্বলাঁভই বুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলিয়া তিনি ব্যবহারিক আইন- 
কান্সনের প্রতি প্রথমে লক্ষাই কবেন নাই,_প্রত্যেককেই এ সম্বন্ধে 
পূর্ণ শ্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন । কিন্তু এ ভাবে আব অধিকদদিন 
চলিল না। সকল মান্ুধই যদি ওুচিত্য বুদ্ধি থাটাইয়া চলিতে 
পাঁরিত, ছনিয়ায তবে তো ধবাবাধ' নিয়ম বিধিব প্রয়োজনই ছিল না। 
সাধারণ মানুষের গ্রকুতি উদ্দাম স্বাধীনতা ব| উচ্ছ,ঙ্খলভাই চায় 
অন্তর হইতে যদি নাহাকে বল্গা পরান সম্ভব না হয়ঃ বাহির 
হইতেই পরাইতে হইবে | এতে যন্ত্রে পরিণতিব আনঙ্ক। থাকি- 
লেও গত্যন্তব নাই । কোন অল্পবুপ্ি ভ্রাতি। হয় ০2 কোনি অপকর্ম কৰিয়। 
বসিলেন; 'অপকম্মেব সংথা বুদিব সঙ্গে সঙ্গে নিরোধোপাযাগী নিয়ম 
পণয়ন করিতে হইল । কোন রাজদাও দণ্ডিত প্লাতক বাক্তি আসিয়। 
বিপদ কাটাইবাপ অভিপ্রায়ে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিত, বাজাব অনুরোধে 
এস্কলেওড উপযুক্ত নিযম প্রণয়ন কবিহে হইল । কোন ভিক্ষু আহাব শযা| 
ইত্যাদি ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খলত। প্রকাশ করিলেন, বিনয় ( আইন ) নাহাযো 
তাহাঁও নিরোধ করিতে ₹ইল। গ্রামবাসী অনুযোগ করিল, ভিক্ষুদেখ 
বাডী বাড়ী গিয়! মাংসাদি খাদ্র। শোন হয় না-মাংসাহার সম্বঞ্ধে বিধি 
প্রণয়ন হহল | * '£ই ভাঁবে ঘগন পিনয় বেশ বদ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন 
এইগুলি এবং তখনকার অগ্গান্ত *ম্মস"ঘে মে সব শুভকব নিয়ম প্রচলিত 
ছিল সেইগুলি লইয়া সংঘ নিয়মনের জন্য একখাশি স্মৃতি-পংভিতা । বিনয়- 
পিটক ) প্রস্তত হয়। পরিবর্তন, পরিবদ্ধন আবগ্তকান্তধায়ী চলিতে 
থাকে »-থেমন গ্রীষ্মপ্রধান অবস্তি দেশের শ্রমণগণকে বুদ্ধ প্রত্যহ শীতল 
জলে প্লানাদির অনুমতি দান করেন, উন্ধব-পশ্চিমাঞ্চলের রাস্তাঘাট 











ক অনেকেব ধাব্ণা আছে বুদ্ধাদব মাংসাহাব নিষেধ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু গ্রকৃত ব্যাপার তাহ! নহে | বুদ্ধ কুজাপি মাংসাভাব নিষেধ করেন 
নাই । উপরোক্ত ঘটনার ফলে বুদ্ধ মাংসাহাক সম্বন্ধে কতকগুলি নিঘম 
গ্রণয়ন করেন । তাহার সার কথা-_ভিক্ষুগণের উদ্দেশে বলিপ্রদত্ত কোন 
প্রাণীর মাং কোন বৌদ্ধশ্ুমণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বৌদ্ধ 
“অহিংস!” ঠিক জৈন “অহিংস!” নহে । বুদ্ধদেব শুধু মনকে হিংসাবৃত্তি 
পরিশুন্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 


২*৪ উদ্বোধন [ ২৮শবর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা। 


কষ্করময় বলিয়া সেখানকার ভিক্ষুগণের পাদুকা ব্যবহার অনুমোদন করেন 
ইত্যাদি। গৃহীর স্থান বৌদ্ধধর্থনে নাই বলিলেই চলে__তাহাঁদিগকে বুদ্ধ 
কোন বিশিষ্ট আচাঁর প্রণালী ন! দিয়া মাত্র দান, দয়া, সতা, হীলাঁচার 
প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিতেন। কালে একটা যাঁহোঁক 
রকমেব বৌদ্ধ গুহাদলও গড়িফা উঠে। যেযাহার নিঙ্গের পারিবারিক, 
সামাজিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও “উপাঁসক” হইতে পারিত বলিয়া বন্থ 
লোক বুদ্ধকে স্বীকার করিয়। লয় । 

“50 1005 2310201১100. 07071055 07675 1110559005৮ 
ড৬1৬61521081795 1 বুন্ধের পরিনির্বাণের পর বৌদ্ষধন্থ্ে ও বিভিন্ন মতবাঁদী 
বন দল হইল । কেহ “কহ শ্রীবুদ্ধের উপদেশ সমুহকেই শ্রেষ্ঠ আস্ন দিলেন? 
তাহারা হইলেন “গুত্রভানক1” $ কেহ কেহ আচারের উপর বেশী জোর 
দিলেন, তাঁহারা হইলেন “বিনয়ভানক। ১৮ কেহ বলিলেন, শ্রবুদ্ধের মতে 
আত্মা মিথযা। অতএব তথাগতের এখন আর কোন অন্তিত্ব নাই); অপরে 
বলিলেন, আত্মা মিথা| বটে, তবে কেবল বুদ্ধদেব” নির্বাণেব পরেও 
একটা অন্তিত্ব থাকে ;) কেহ বলিলেন, “বুদ্ধ” ক্লেদময় নারী-জঠবে জন্ম 
লইতে পারেন না; আবার কেহ বলিলেন, বুদ্ধ জন্ম লইয়াছিলেন বটে, 
তবে জন্ম দেন নাই, রাছুল স্বয়স্তুব। উপরে উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধ রুচি 
অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শিষাকে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাদান কবিয়াছিলেন এবং 
প্রধান গ্রধান শিযাগণের অধীনে অনুরূপ রুচিসম্পন্ন নবাগত ভিক্ষুগণকে 
শিক্ষা লাভের জন্য রাখি? দিয়াছিলেন | বুদ্ধের পরে এক এক রুচি- 
সম্পন্ন এক এক দল তাহাদের শিক্ষাগুরুকে লহয়া ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি সৃষ্টি 
করিল)১_-কোন দল তপাচাবী, কোন দল বিচাঁরপদ্থী, কোন দল 
বিনয়বাদী ইত্যাদি 

কপিলাবস্তঃ কোলিয়, ভজ্ঞি, মল্প প্রভৃতি দেশের তত্কালীন গণ- 
তান্ত্রিক শাসন-প্রণালী বুদ্ধের মনের উপর নিশ্চয়ই ক্রিয়া করিয়াছিল । 
বৌদ্ধসংঘও তাই গণতান্ত্রিক নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয়। কোন নিরম 
প্রণয়ন কালে বুদ্ধের আচরণে গণতান্ত্রিক ভাব লক্ষিত হয়। কোন 
ভিক্ষু আসিয়া হয় তো কোন ভ্রাতাঁর একটি অপকর্মের উল্লেখ করিয়! 


বৈশাখ, ১৩৩৩ । | বৌদ্ধসংঘ-_জন্ম ও বিস্তার ২৯৫ 


যাহাতে আর কখনে। এরূপ ন। ঘটে, তদনুযায়ী নিয়ম প্রণয়ন করিতে 
অনুরোধ করেন । বুদ্ধ_নিয়মটি কিরূপ হওয়া উচিত, প্রস্তাবকাঁরাকে 
লিজ্ঞাস। করিতেন । উপস্থিত সকলের মতামত জানিয়, তাহাদের 
সকলের মতে তিনি সম্মতিমাত্র জ্ঞাপন করিতেন । এইরূপেই নিয়মাবলী 
প্রণয়ন হয়। গণতান্ত্রিক ভাবান্তঘায়ী বুদ্ধ, দেহত্যাগেব পুব্বে সংঘ- 
পরিচালকরূপে কাহাকেও নির্দেশ করিয়। মান নাই । বিএউকির ইহাও 
একটি কাঁরণ। নির্বাণের মুহূর্তকাল পর্ধে তিনি অধীর আনন্দকে সান্তনা 
দিয়! বলিয়া যান__ 13০ ০ 1.৮10])৬ 11011) ৮ )01৬1৮৮৭ উা09 106 
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পরিনিব্বাণের কিছুকাল পন্দে জনৈক প্রিয়শিধ্া তথাগতকে বলিঘা- 
ছিলেন, প্প্রর়। যখন তথাগতের অন্তির আর থাকিবে ন।, প্রভুর বলে 
বলী আমরা দশদিকে ছুটিনা চলিন, প্রতোক জাবকে লিখিতে, পড়িতে 
চিন্তা করিতে আর এই মহৎ ধম্মপধযায় ০ঘোবণা করিতে শিখাঁইব 1৮ 
প্রন্টোক ভিক্ষু এই কণ! বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন কপিয়!ছিলেন । বৌদ্ধঘংঘ 
বিভির্ দলে বিভক্ত হলেও প্রশাব কায; দিন দিন অপিকতর উৎ- 
সাহেব সহিত চলিতে থকিল। আর তারপর যখন ধন্দপা অশোক 
এই সুমহান “ধম্ম” প্রচারে আপন দেহ-প্রাণ-মন সমর্পণ কবিলেন, প্রাচ্য 
গ্রাতীচা দেশবিদেশ জুড়িয়া তপন এক আনন্দের পাড়া ' ডিয়া গেল। 
চীন, তুর্ক, গ্রীকৃ, মিসর, লঙ্কা, বর্মা, গ্যাম উত্কর্ণ হয়া বণ করিল 
অপূর্ব দেববাণী, তাহাদের «কানে ভিত দিয়! মরমে পশিল” এ সর্গীয় 
সঙ্গীতলহরী। গৌরব-দীপ্ত বৌদ্ধ মঘ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ 
করিল ।__-ন1 করাই বুঝি বা ছিল ভাল !! 

শ্ররমণচন্দ্র ভক্টাচাধা বি-এ | 


প্রতিষ্ঠা_-শৃকরী ঝিষ্ঠ 


একদিন স্বামী বিচবকনিন্দ বলিবাছিলেন, অধিকাৰ না হলে 
( পেলে । প্রেম হয় না এই কথাটিই শ্রীঅরবিন্দ তাহার ভাষাতে 
বলিয়াছিলেন। “০ ০০07001--0 0০-013218800 1% 

কথাটা কেন উঠিয়াছিল ভাঁহাই আমাদের ভাবিবার বিষষ। 
জগতেব ইতিহামে দেখা যাঁয় সমাট হঠাত আবন্ত কবিয়। সামান্য ক্ুষক 
পর্যযস্ত সকলেই আপন সামাঁধ মধো কিছু না কিছু স্বেচ্ছাচারী। অথচ 
সেই ন্থচ্ছাচিবৃকে কাগা পবিণন্ কবিবাঁব ক্ষমতা কাঁহাবও একার 
মধ্যে নাই | বাঁজা কন 9 এনা বাঁঞ্জা জয় কবিতে, বাজো শৃঙ্খলা রক্ষার্থ 
খাক্দনা1 আদায় বিচার, শাসন, শান্তিবক্ষা এবং শত্রব আক্রমণ প্রতি- 
রোধ করতে পারেন না । “কান রুষূকল পক্ষেও তেমনি একা ভূমি 
চি, বীজ্জ বপন, ফলল কাটা, গৃহকর্্ম এবং গো-পালন, গুহ নির্মাণ 
প্রভৃতি কাঁজ করা অসম্ভব | 

আগে লেকে ভাবিতে শিথিখাছিলঃ_'বাব নিমক খাইউবে। তার 
গুণ গাইবে 1 মধ্য প্রশ্ন উঠিষাছিল। এই নিমক কাহার? ইদানীং 
ভাবরাজেোয একশ্রেণীব লোক গ্রমাণ সহকাবে তাল ঠুকিয়া বলিতেছে_ 
আমরা বাঁমা শ্যামা আছি, রক্ত দেই তাই তুমি রাজা, কাঁজেব 
কাজী। আমরা ট্যাক্স দেই, গতর দেই, তাই তুমি ধনী তাই তুমি 
ব্লবান। আমরা যাহা দেই তাহারই অতি অল্প অংশমাত্র পবিশ্রমেব 
বিনিমাঘ আমবা ফিরিয়া পাই, সুতরাং আমাদের নিমকই আমাদের 
তোগে লাগিয়া থাকেঃ আমর! রাম! শ্ঠামাবা কাহারও নিমক খাই না। 

কোনও ব্যক্তি বিশেষ কেবলমাত্র আপন প্রচেষ্টায় জীবন ধারণ 
করিতে পারে না। মানুষকে ভাত খাইতে হইবে কাপড় পরিতে 
হইবে এবং গৃহ আশ্রয় করিষা মাথাটিও রাখিতে হইধে। ভাত, 
কাপড় এবং গৃহ এই ত্র্যহম্পর্শে তাহাকে উত্তম মধ্যম অধম শ্রেণীর 


বৈশাখ, ১৩৩৩ । ] প্রতিষ্ঠা শৃকরী বিষ্ঠা ২৯৭ 


লোকের পায়ে প্রত্যহ কতবার থে মাথা নত কবিতে হয় তাহা কেই 
বা ভাবিয়া দেখিতে চাষ । তবুগ্ মানুষ চায় সমুদয় ক্ষমতা হাতের 
মুঠোয় রাখিয়া অপরকে ক্রীড়া পুতুলী করিয়! প্রতিষ্ঠা লাভ কৰিতে; 
কিন্তু এ ধোঁকা আর চলে না, চলিতে পারে না বলিয়াই আচার্য্য 
আ্রীবিবকানন্? বলিতেছেন, “মধিকাপ দাও-- প্রেম জন্মাবে | অধি- 
কাব অর্থ আপনাঁব বোঁধ-মাঁপনাব বোঁধ হইলে বাকী সব কাজ 
মানুন আপনা হইতেই করিয়! লইবে ' যে দেশে বাযষে জাতিতে জন- 
সাঁধাবণেব মধ্যে এই আপনাব বোধ বিস্তাব লাভ কশিয়াছে, সে দেশে 
সেই জাতিতে তত পরিমাণে দেশাস্রবোধজনিত £প্রম জাগিয়া উচ্ঠি- 
যাছে-_-ঘে দেশে বাধে জাতিতে ভাহা হয় নাই সথাঁনে চিরাচরিত 
প্রথা €বামুন গেল ঘব ত লার্গল তুলে ধব? চলিবেই । শুধু চুপ কবিয়! 
থাকিলে হয ত এত গোল বাধিত না-কিন্ ইদানীং স্বেচ্ছাচারীরাই 
কর্মমচক্রের গতি বোধ-বুত্তি সব্বত্রই যেন জাগাইয়া তুলিতেছে । বুঝি বা 
লাঞ্তনা__নির্যাতনের সীমা! অতিক্রম কলিয়াছে, তাই উতপীড়িতের! রুদ্ধ 
কে বলিতেছে, এতপ্দনে “তোঁমাঁং নিমকের' মীমাংসা করিতে পারি- 
ধাছি__ এইবার তোমার খণ শোধ কবিব। 

ঘত কিছু ভাববিপযায়, ধত কিছু পবিবর্তন-_-0 01১০180100১ ০7- 
(0০-01991900]7. এ সব কথা শিক্ষিতেবাই বলিয়। আমিতেছেন, আর 
সেই সকল ভাঁব অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাদের মত করিয়া বুঝতে 
যাঁইয়াই -ফবালী বিপ্রব” আনয়ন কবিয়াছিল। এ কথা অনেকে জানেন 
যে-ফবাসী জাতি উতৎপীড়িত হইয়া! জ'ভীয় জীবনে সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতা 
গ্রহণ কবিয়। স্বেচ্ছাচার ধব"স করিয়াছিল, সেজাঁতি আজ সিরিয়াতে 
কি বীভৎস কাণ্ডই না করিতেছে । অধিকার ন। দিয়) প্রেম জন্মাইবার 
অবকাশ না দিয়া, একট] জাতিকে জুতা গোঁডালিব নীচে চাপিয়! 
রাখিয়া আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি করিবার সীমাহীন আকাজ্ষা জগতের নিত্য 
ঘটনা! । কেহ কাহাকে স্বেচ্ছায় অধিকার দিয়া প্রেম জন্মাইয়া দেশের 
ও দশের বাবহারে লাগাইতে একান্ত অনিচ্ছুক । জগতের দিকে 
চাহিয়৷ দেখিতে না পার নিজের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতির দিকে 
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চাহিয়া দেখ, বৃহত্-রাষ্ট সমিতির | 0০017015১5) দিকে চাহিয়। দেখ, 
ধর্ম মন্দিরের দিকে চাহিয়া দেখ, বাবাজীর আখড়ার দিকে, সন্যাসীর 
মঠে, প্রতি গৃহের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে ভাবের ঢেউ সর্বত্র 
আসিয়া লাগিয়াছে, কিন জনকতক লোক নিজের ক্ষমতা ক্ষণ করিতে 
প্রস্তুত নয় বলিয়া প্রায় সর্বত্রই মন কযা-কবি, গালাগালি, দ্লাদদলি 
আকার ভেদে গ্রাকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; তু মুষ্টিমেয় 
নৈবেছর চুড়াতে যাহারা বস্য়া আছে তাহাদের চৈতন্ত হইতেছে না। 
বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে! 

একবার শ্রীশ্রীমহারাঁজ ( স্বামী-ব্রম্থানন্দ ) ভারতের নানা তীর্থারি 
বেড়াইয়া আসিবার পর বলিয়াছিলেন,__-“মঠ, আখড়াদ্িতে অধিকাংশ 
সাধুধের বেশ ভালই দোথলাম, কিন্ত মাহাব! চুড়ায় বসিয়া আছে তাহা- 
দের অনেকরই মাথা বিগডান 1” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন) “কামিনী কাঞ্চন 
ত্যাগ করা সাধুব পক্ষে বরং সহজ কিন্তু নাম যশ হজম করা তত সহজ 
নহে ।” সব্বত্যাগ! সাধুদেরহ যদ্ন এই অবস্তা তখন “হোঁগৈক স্বব্বস্ব 
যশমান-প্রিয়-গৃহীদের” অবস্তা সহনডই অনুমান কর। যাইতে পারে। 
তাই কংগ্রেসে এত দলবিভাগ, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সমিতিতে এহ ছাড়াছাড়ি, 
আশ্রমে মঠে গালাগালি চুলা চুলি; ভবুও কেহ কাহাকে অধিকার দিবে 
নাঁ, প্রেম জন্মাইয়! সেবাপরায়ণ করিয়া তুলিতে যন্্রবান হইবে ন। | 

সর্বত্র এই একঘেয়ে বিদ্বেষ পুর্ণ জীবন ধারণে সার্থকত। শুধু 
বৈদেশিক শাসনের সীমাবৃদ্ধি করিবাব সহাঁঘতা ভিন্ন আর কিছু আছে 
কি-না তাহা আমাদেণ দেশের সন্যাসী বৈরাগী মোহান্তগণ সহ জনগণ- 
মন-অধিনায়ক ভারতের । 59121770806 ) তথাকথিত ভাগ্যবিধাতাগণই 
বলুন না কেন? 

যে ব্যক্তিবাবে জাতি ভাবদগ্গতি বজায় না রাখিতে পাব্রিয়! শুধু 
কথায় কথায় «বড় বড় কথা” আবৃত্তি করিয়া থাকে--হীরা কিনিতে 
আসিয়। যে ব্যক্তি জিরা কিনিয়া আঁচলে গেরো বাধাই জীবনের 
সার্থকতা বলিয়া মনে করে, তাহাদের নিকটেই শুকরী ঝিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা 
অমৃতবত উপাদেয় । 


বৈশাখ, ১৩৩৩ ।] প্রতিষ্ঠা-_শুকরী বিষ্টা ২০৯ 


জগতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহ! কখন “একতরফ।' ঘটে নাই 
তিল তিল সঞ্চিত স্ষেস্ছাচারীর অত্যাচারে সামাজের দে ছুর্দশ-- 
তাহারই পাল্টা জবাব 'নিহিলিজম্, £এনার্কিজিম্‌”, এগোদ্যালিজিম্‌? | 
স্বেচ্ছাচারীর অত্যাচাবেব পন্থা বত5 নৃতন আঁকার ধারণ কবিবে-_ 
পাল্টা জবাবে তত্তই £ 1917) “ইজিমের” জন্ম হইবে | যেখানে হাঁজার 
হাজার [লাক বিনা বিচারে লাঞ্চিত, নিব্বাসিত, প্রাণপ্ডে দণ্ডিত, 
সেখানেই পালটা জবাবে দেখিব-গর্বিত অন্যাচরী রাজ-ব*শেব 
বিলোপ, সাআজাবাদী দলের পতন । 

ফরাপী বিপ্লব, পুরোহিত ও পাদরান্দর যথেচ্ছাঁচারে থে ভাবণ আঘাত 
করিয়াছিল, শাহাঁরহ পুনবাঁভিনয়ে এদেশে ধন্ম-মন্দিবের বিরুদ্ধে সন্)- 
গ্রহ, সাধারণেব আর্থ পষঈ সন্র্যাসী বাবাজিগণেব যথেচ্ছাচারের বিকুদ্ধে 
খৈতাঁন বিল--এমন কত কি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইবেও, যাহার 
একমাত্র কারণ, ব্ক্তিবিশষেব শ্বেচ্ছ চাবিত! | 

স্বেচ্ছাচাঁর-_বাভিচারের জন্মদাতা | যেখানে স্বেচ্ছাচাঁব সেখানে 
বাভিচার আত্মপ্রকাশ করািবই । রাজতন্ত্র ভাল কিংবা গণতন্ত্র ভাল 
এ সমস্তার সমাধান কর! এ প্রবন্ধে উদ্দেশ্টা নহে । চক্রথৎ রাজতন্ত্র ও 
গণতন্ত্র “তৌোছে অন্মি পুন তোহে সমাবত” হইলেও তাহারই মধ্যে 
সময়ে অপময়ে যে-ভাঁববন্ঠার আবির্ভাব হইতেছে জগতেব স্থিতি ও 
বিকাশেব জন্ঠ তাহার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে যাবতীয় সমস্ঠাই দিন 
দিন জটিল হুইয়! উঠিবে। 

প্রতিষ্ঠাব জন্ঠ হিংসা দ্বেষে গৃহীর কংগ্রেস যেমন জর্জরিত) সেই 
প্রতিষ্ঠা শৃকরী-বিষ্টার জন্য সন্নযাসীর মঠ, বাবাজীর আখডা তেমনই 
ভিংস! দ্বেষে জর্জরিত, মকলেই যেন এক সঙ্গে বিনাশের দিকে ক্রুত 
অগ্রসর হইতেছে । এ গতি কি রোধ হইতে পারে না? 

চাঁণকা নীতি সহায়ে “কণ্টকে নৈব কণ্টকম্‌” দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ 
বহুদিন রক্ষা করা চলে না। এতদিন চলিয়া ত দেখিয়াছ এবার 
পার ত স্বামিজীর কথাট। শুনিয়! কাজে লাগাইয়া দেখ-_ প্রতিষ্ঠা বা 
দিয়! সংসার অচল হয় কি-না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, 

২ 


২১ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ ধর্থ সংখ্যা | 


বিদ্যা, বুদ্ধি) ধনঃ জন? বল, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত 
করেন, তাহা অনত্র সঞ্চারের জন্ত ; এ কথা মনে থাকে না, গচ্ছিত 
ধনে আত্মবুদ্ধি হয়ঃ অমনিই সর্বনাশের স্ত্রপাত। 

এর পরে আর কথা চলে না, তবুও যদি বলিতে হয় তাহা হইলে 
বলিতে হইবে-_সাধু সাবধান ! 


শ্ীভূমানন্দ । 


শু্রের ব্রহ্মাবিদ্যায় অধিকীর-বিচাঁর 


( পুর্ববান্ুবৃত্তি ) 

এ কথায় এখন একটি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হয়। আপত্তিটি 
ওই যে, যদ্দি ভগবান্‌ চারি জাতীয় মনুষ্য কৃষ্টি না করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে জাতি বা বর্ণ ত আর জন্মগত হয় না । আর জন্মগত লা হইলে 
কাহার কোন্‌ কর্ম কর্তবা তাহারও স্থিরতা থাকে না। কারণ, 
অষ্টম বর্ষে “ব্রাহ্মণম্‌ উপনয়ীত” অর্থাৎ আট বৎসরে ব্রাহ্গণকে উপনীত 
করিবে ইত্যাদি বাকো উপনয়নের পূর্বেবে যদি ব্রাহ্মণ ন! থাকে তাহা 
হইলে কাহাকে উপনীত করিবে? এইক্বপ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ সম্বন্ধেও বক্তব্য । 
বালকের গুণকর্ম্মের বিকাশ ভালরূপ হয়না যে তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ- 
নির্ণয় করিয়া তাহাকে উপনীত করিতে পারা যাইবে । অতএব জন্মগত্ত 
বর্ণ শ্বীকার না করিলে আর উপায় নাই। আর তজ্জন্ত ব্রন্ধা কর্তৃক 
ব্রাহ্মপাদির স্থষ্টিই স্বীকার্ধা, অথবা ব্রহ্মা নৃতন সৃষ্টিকর্তা না বলিলেও 
স্যষ্টির প্রারস্ত হইতেই ব্রাহ্মণাদির সতত! অবশ্য স্বীকাধ্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি 
চিরকালই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রতি স্ষ্টিতেই তাহারা তাহাই থাকে, 


বৈশাখ, ১৩৩৩ । ] শৃত্রের নি সি টা ২১১ 


পাস্পিবাস্পরাস্তি সিরাত সির উসির্াটিল সারার সির সির সি 


কেবল নিকানে আবির; ও প্রলয়ে ভিতর হয়। ব্রঙ্গা তাহার 
সহায় বলিয়া স্থষ্টিকর্ত1 নামে অভিহিত হন | আর ইহাদের স্বধর্ম ত্যাগও 
তন্ধপ চিরকালই পাপ। শাস্ত্র যেমন নিত্য তাহার আদেশও তদ্রুপ 
নিত্য ইত্যাদি । 

এতছুত্তরে বলা যায় যে, প্রদর্শিত কারণে এক্প সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার কোন কারণ দেখা যায় না, অথবা খ্রর্ূপই শাস্ত্রের তাঁৎপর্ষ্য 
তাহাঁও বলিবাঁর আবশ্তকত! নাই! কারণ, ব্রাঙ্গণকে উপনীত করিবে 
বলায় যদি উপনয়নের পুর্বে ব্রাহ্মণ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে “গৃহস্থৃঃ 
সদৃশীং ভার্যাং বিন্দেত” অর্থাৎ গৃহস্থ সদৃশী ভাঁধ্যাকে লাভ করিবে এই 
বেদবিধির স্থলে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার পূর্বে কি করিয়া! লোকে 
গৃহস্থ পদবাচ্য হয় জিজ্ঞান্ত হইবে। অগত্যা এতছুত্তরে বলিতে হইবে 
ষে গৃহস্থত্বকামী যে হইবে তাঁহাঁর পক্ষে এ বিধি। এই যেমন দৃাস্ত 
তদ্রপ ব্রাহ্গণত্বকামী যে ব্যক্তি হইবে অথবা যে বাঁলকের পিতামাতা 
প্রভৃতির এতাদৃশ কামনা হইবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইতেছে । ব্রাহ্মণ- 
কুলে জন্ম না হইলে অর্থাৎ পিত! মাতা ব্রাঙ্গণ না হইলে যে এ বিধি 
প্রধুক্ত হইবে না তাহা ত বলা যায় না, কারণ, জন্মই সকল স্থলে ব্রাহ্মণা- 
চারের কারণ হয় না, কামন। বা ইচ্ছাই কারণ হইয়া থাকে, এবং জন্ম 
হইলেই যে ইচ্ছা হইবে তাহাঁও বলা যায় না । অবশ্য এ কথ! সহশ্রবার 
স্বীকাধ্য যে পিতা মাত ব্রাহ্দণ হইলে এবং ব্রাহ্গণাচারে বর্তমান 
থাকিলে পুত্রের ব্রাঙ্গণোচিত সংস্কার প্রায়হী অবশ্যন্তাবী অথবা একরূপ 
স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া! পড়ে, তাহাদের ব্রাহ্মণাঁচারের ইচ্ছ! প্রায় স্বতঃই 
উদ্দিত হয়। কিন্ত তাই বলিয়া যে অন্তবর্ণের মধ্যে এরূপ সম্ভাবনা 
হইতেই পারে না তাহা ত বলা যায় না। আর সে সম্তাবন) হইলে যদ্দি 
তাহাকে পাপের ভয় দেখাইয়া! নিবুত্ত করা যায় তাহা! হইলে কি তাহা 
শান্্স্গত আচরণ হইবে না? অথবা! সামাজিক দৃষ্টিতে তাহা সমাজের 
উন্নতিকর উপায় বলিতে পারা যাইবে না? যেহেতু ব্রাহ্মণাচারানুষ্ঠানের 
প্রতি জন্ম অব্যভিচারী কারণ নহে, পরস্ত ইচ্ছাই অব্যভিচাঁরী কারণ 
হইয়া থাঁকে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বশতঃ ব্রাহ্গণোচিত গুণ কর্মের সংস্কার 


৯০৯ ০সপপী 


২১২ উর, 1 ২৮শ পর সংখ্যা । 


পিপািপাসিপীিপানটি পাটি পাটি, লাস পা পাশা শি সিল স 


ও প্রবৃতি প্রায়ই জন্মগত হয় না জু হয়, , এই জন্য তাদৃশ মন্তানকে | 
ব্রাহ্মণ বলা হয়। ইহাই জাতি-ব্রাহ্মণ শব্ের দ্বার! বুঝান হইয়া থাকো 
ইহা উপাধি মাত্র; “সিংহ”-আদি পদ দ্বারা যেমন বংশ বিশেষ নির্দেশ 
করা হয় ইহাঁও তন্দপ। ব্রাহ্গণাচারী ব্রাঙ্গণফুলে জাত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণা- 
চারে রাখিলে তাহার ব্রাঙ্গণোচিত গুণ কর্মের বিকাশ অধিক হইবে 
এই আশায় ব্রাঙ্গণকে উপনীত করিবে এতাদূুশ আদেশ করা হইয়াছে; 
নচেৎ শুদ্রকুলে জাত পিতামাতার যদি সন্তানকে ব্রাহ্মণ করিবার ইচ্ছা 
হয় এবং তদনুসারে তাহার সংস্কারাদিও করা হয়, তাহাকে সেই ভাবে 
জীবন যাপন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ষে তাহার 
ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ সেই জন্মে একেবারেই হইবে না ইহা কোন মতেই বলা 
চলে না। 

আর তন্জ্রপ ধাহারা পাঁটকের কর্ম বা শকট চালকের কম্ম বা 
কৃষিকর্ম অথবা মুটে মজুরের কর্ম করিয়! তদনুবূপ জীবন যাপন করিতে 
করিতে কেবল উপবীত মাত্র ধারণ পূর্বক অন্যবর্ণের সহিত রক্ত মিশ্রন 
না করিয়া নিজ জাতি-ব্রাঙ্গণত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহাদের 
সন্তানকে ব্রাঙ্গণোচিত সংস্কার দিলে যে তাহাদের ব্রাঙ্গণত্বের বিকাশ 
তাদৃশ শুদ্রকুল সম্ভৃত ব্যক্তি হইতে অধিক হইবে তাহাও বল! চলে না। 
অতএব ব্রাঙ্গণকে উপনীত করিবে এস্থলে ব্রাহ্মণ শবে ব্রাহ্গণত্বকামী 
অর্থ ই সঙ্গত, ব্রাহ্মণকুলে জাত মাত্র অর্থ করিলে চলিবে না । 

অবশ্য এস্কলে একটি কথা ন্বীকাধ্য যে এতাদুশ জাতি-ত্রাঙ্গণসন্তানের 
ব্রাঙ্গণত্ব অভিমান তাহাকে অধিকতর উন্নত করিবে ইহাই সম্ভব। 
কিন্ত এই যে সম্ভাবনাধিক্য ইহাঁর কারণ অভিমান মাত্র, আত্মমধ্যাদ]- 
জ্ঞান মাত্র | শান্ত্রাভিপ্রায় ন। বুঝিয়। শুদ্রকে পাপ ভয় দেখাইয়! ত্রাহ্গণত্তের 
দাবী হইতে বঞ্চিত কর! হইয়া! থাকে বলিয়াই এই সম্ভাবনাধিক্য ঘটিয়াছে। 
নচেৎ ইহার অন্ত কোন কারণ স্বীকাধ্য নহে। শিক্ষা ও উৎসাহ দিলে 
শুদ্রেরও এ অভিমান হইতে পারে । 

বস্ততঃ জন্মাবধি একটি ব্রাহ্মণ সম্ভানকে যদি ক্রাহ্গণাঁচারে রাখা যায় 
অপর একটি ব্রাহ্মণ সন্তানকে শূত্রাচারে রাখা যায়, এবং একটি শূদ্র 


বৈশাখ, ৯৩৩৩ । 1 শৃদ্বের মানা করা ২১৩ 


৮৮ সপ 


সন্তানকে যদি ত্রানধণাচারে রাখা বায় ও অপর একটি শূদ্র সন্তানকে 
শৃত্রাচারে রাখা মায়, তাহ! হইলে ব্রাঙ্গণাচারী সন্তান ছুইটির মধ্যে 
এবং শূদ্রাচরী সন্তান ছুইটির মধ্যে পার্থক্য থে কিরূপ হয় তাহা! সহজে 
বুঝা যায় না। আর প্রকৃত প্রস্তাবে হ্াষ্টির আদি হইতে যে শোণিতশুদ্ধি 
অগ্ঠাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহা কি নিঃসংশয়ে কেহ বলিতে পারেন? 
মহা ভারতে যুধিষ্ঠিরও এ কথ! স্বীকার করিয়াছেন, বথা__ 

“সর্বে সর্বাস্বপত্যানি জনয়স্তি সবানরাঃ | 

বাঙ মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌।॥” 

অতএব জাতি মাত্র অর্থাৎ জন্মমাত্র দেখিয়া উপনয়নাদির ব্যবস্থা! 

যথার্থ শাস্ত্র অভিপ্রায় হইতে পাঁরে না। বহু পুরুষ যাবৎ শৃদ্রাচারা 
দ্বিজকে যদি শুদ্র বলা হয়, ব্রাহ্মণাচারী শুদ্রকে যদি ব্রাহ্মণ বলা হয়, 
দবাদশবর্ষব্যাপী কাঁল ত্রীক্গণঅন্নভোজী ব্রা্মণসংসগীর যদি ব্রাক্গণত্ 
হয় (পরাশর সংহিতা দ্রষ্টব্য ), বিশ্বামিত্র যদি একজন্মেই ক্ষত্রিয় হইতে 
ব্রাহ্মণ হন, রাজকুমার নন্দীশ্বর মহার্দেবের উৎ্কট আরাধন! করিয়া 
সেই জন্মেই যদি দেবশরীর পাইয়া থাকেন ( ব্যাসভাষ্য ২১২ ), নন্্ষ 
য্দি মহধষি শাপে সেই জন্মেই অজগর হইতে পারেন ত্র), ভ্রিশন্কু বদি 
রাক্ষসত্ব লাভ করে তবে কেন শৃত্রসন্তানি সেই জন্মেই সংস্কারাদি দ্বারা 
ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না বুঝা যায় না। মন্তুতেও দেখা যাঁয়__ 

“অতুযুৎ্কট পুণাপাপৈরিহৈবফলমন্্রতে” 

অর্থাৎ অতি উতৎকট পুণ্য পাপের ফল ইহলোকেই হইয়া থাকে । 

অতএব শূদ্রকে সংস্কারাদি দান করিলে যে তাহার ব্রাহ্গণত্ব সেই জন্মেই 
হইতে পারে না ইহা শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় বলিতে পারা যায় না। 
অবশ্য একথ| নিতান্ত স্বীকার্ধ্য যে, জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্বাদ্দি লাভের ব্যবস্থা 
থাকিলে সমাঁজশৃঙ্খলা সুরক্ষিত হয়, সহজে সকলের উন্নতির পথ উন্ুক্ত 
হয়, কিন্তু তাই বলিয়া 'ইহা যে একমাত্র সত্য” “ইহা! যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় 
অন্ঠথা পাপ হয়” ইত্যাদি বলা কি বিজ্ঞসম্প্রধায়ের পক্ষে শোতা পায়? 
আজ শক, দরদ, চীনগণ ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়াও তাহারা যে শুদ্র হইয়া 
রহিয়াছে, বেদের মর্ধ্যাদা করিতে উহাদের মধ্যে অনেকে সমর্থ হইলেও 


২১৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


স্পপিসপীপাস্সিপীসি পাস্পিশ ৭৮ ৯:৮৯, 


তাহাতে বঞ্চিত হইয়৷ দুহিয়াছে এবং তাঁহার ফলে বৈদিক সম্প্রদায়ের 
ক্ষীণত| এবং কথন কথন বৈদিক সম্প্রদায়ের উপর ভীষণ উৎপীড়ন ষে 
হইতেছে ইহা! কি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন ? যে চীন- 
গণ যাবতীয় বৌদ্ধধর্মের উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রস্থনিচয় নিজ ভাষায় অনুবাদ 
করিয়া লইয়াছে তাহারা যে স্থুবিধ। পাইলে বেদকে মন্তকে বহন করিত 
তাহাতে কি সন্দেহ আছে? এই যে বৌদ্ধগণ বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ 
মানসে একদিন অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, যথা কাশ্মীরে বাকুল 
নামক নরপতি বেদধ্বংস অসম্ভব দেখিয়া এক গ্রামের ছুই সহস্র ব্রাহ্মণ 
ংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল তাহা ত বৌদ্ধ তারানাথই নিজ গ্রন্থমধ্যে 
লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা কি তাতকালিক সমাজ পরিচালকবর্গের 
দুরদর্শিতার পরিচয়? যাহা হউক ব্রাঙ্গণত্বাদি জন্মগত বলিলে নানা 
দোঁষ হয়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্গণত্বাদি ভগবানের স্থষ্ট 
হইলে অথবা নিত্য হইলে যে উহারা গোত্ব অস্বত্বের হায় নিত্য অমিশ্রণীয় 
হইত তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। স্বর্ণ যেমন লৌহ হয় লা, অশ্ব 
যেমন গো হয় না ব্রাহ্গণত্বাদি নিত্য হইলে তন্রপ একের অন্ত প্রবৃত্তি 
উদ্দিতই হইত ল]। শৃদ্র ব্রাহ্মণ হইতে চাঁছিত না, ব্রান্ধণও শুর্র হইতে 
চাহিত না । 

জন্মগত বর্ণবাদী কেহ কেহ বলেন ত্রাঙ্গণত্বাদি যে জন্মগত তাহাই 
শাস্ত্রের অভিপ্রায়, ব্যাখ্যা কৌশলে অন্তথ|! করা অন্যায় । কারণ, 
মহাভারতের অনুশাসন পর্বের বাকো দেখা ধার 

“ত্রান্মণ্যাং ব্রাঙ্গণাজ্জাতঃ ব্রাঙ্গণঃ শ্াননসংশয়2” 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণের ওরসে যে জন্মে সে ব্াহ্গণই হয় ইহাতে 
ংশয় নাই; যাজ্ঞবন্ক্য সংহিতাতে দেখ! যায়-_ 
“সবর্ণেভ্যঃ সর্বর্ণাধু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ” 

অর্থাৎ সমান বর্ণের ওরসে সমান বর্ণের গর্ভে সমান বর্ণই হয়। 

এবং মহাভারতের অন্যত্র, অনুশাল পর্বে (৯২১ অধ্যায় ) দেখা যায়-_ 
“তপঃ শ্রতঞ্চ যোনিশ্চাঁপ্যেতদ্‌ ব্রাহ্মণ্যকারণম্‌” 
অর্থাৎ তপক্া বিদ্যা! এবং জন্ম ইহার! ব্রাঙ্গণত্বের কারণ ইত্যাদি! 


চে 
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বস্ততঃ এব্সপ বুশাস্্বাকাই সর্ধত্র দেখা যায়-_-অতএব জন্মগত ব্রাঙ্গণ- 
ত্বার্দি অস্বীকার করিলে চলিবে না । 

এতছৃত্তরে বলা যাঁর যে, এই জাতিক্ব্রাহ্মণত্ব প্রকৃত ত্রাঙ্গণত্বের 
জ্ঞাপক নহে | প্রথম দুইটি বাক্যে সম্ভাবনা! মাত্ধের ঘোষণা করা 
হইবাঁছে। অর্থাৎ ব্রাক্গণের ওবসে ত্রাহ্ষণীর গর্ভে যে জন্মিবে সে বস্তি 
ব্রাহ্ণ যে হইবে ইহাই অত্যন্ত অধিক সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাত । 
এতঘ্বার! জন্ম হষ্টতেই ব্রাহ্মণ হয় এই বিষষে ষে সংশয় তাহার নিরাকরণ 
কবা হইল । যদি জন্মমাতই ত্রাঙ্গণত্ব হইত তাহা হইলে সংশয় নাই 
এরূপ না বলিয়া ষথার্থ ব্রাঙ্ষণ এইরূপ বলা হইত । উক্ত বাক্যদ্বয়ের 
ইভাই তাৎপর্যা। তৃতীয় বাকাটি হইতে বিশেষ স্থৃবিধ! নাই । কারণ, 
তথায় বল] হইয়াছে তপস্ত। বিদ্ভা ও জন্ম ব্রাঙ্গণ্যের কাবণ। এখন 
জিজ্ঞান্ত হইবে উীহারা প্রতোকে কাবণ অথবা সকলে মিলিত হইয়া 
কারণ; যদি ক্লা যায় প্রত্তোকে কারণ, তাহা হইলে যে তপস্তা করিবে 
সেও ব্রাহ্মণ, 'য বিগ্ঠাচ্চা করিবে সেও ব্রাঙ্গণ এবং মে ত্রাঙ্গণকুলে 
জন্মিয়াছে সেও ব্রাহ্মণ, আব তাহা হইলে শূড্রাদিকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে নিবৃত্ত 
করা হইল ন!। আর যদ্দি বলাযায় উারা প্রত্যেকে মিলিত হইয়া 
ব্রাহ্মণত্বের কারণ, তাহা হইলে বহু ব্রাহ্মণ সন্তান আর ব্রাঙ্মণ হন না 
স্ততরাং জাতি ব্রাঙ্গণত্বও স্বীকার করা হইল না। তএব জাতি- 
বাহ্গণত্ব স্বীকার করিলে শুর্রের পক্ষে সেই জন্মেই ব্রাহ্গণত্ব লাভ নিষিদ্ধ 
হইতে পাবে না। আর তাহ! হইলে শুদ্রকুলে জাত ব্যক্তিকে সর্বক্ষেত্রে 
স্কারাদি বর্জিত করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রের আভপ্রায় হইল না । পক্ষান্তবে 
এস্থলে এতদ্‌ ব্রাঙ্গণাকারণম্‌ এইরূপ একবচনান্ত এতদ্‌ শঘ্ থাকায় 
ইহারা মিলিত হইয়াই যে ব্রাঙ্গণত্বের কারণ হয় তাহাই সিদ্ধ হয়। 

যদি বলা হয় “ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে” এই বাকের ব্রা্ষণ শষের 
অর্থ ব্রাহ্গণত্বকামী করিলে লক্ষণ দোষ হয। তাহা হইলে বলিব, ন! 
করিলেই উক্ত দোষ হয়। যেহেতু ব্র্কে যে জানে সেই ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মকে 
জানিবার অন্যই উপনয়নাদির প্রয়োজনীয়তা, ব্রহ্মকে আনাই জীবনের 
সার্থকতা । জন্মবধি এই ব্রান্মণত্বাদি লব্ধ হইলে আর উপনয়নাদি 


শাপীপাসপিত সিপা সপি্পাছি 


২১৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা । 


কেন কর! হয়? বিষ্ুুসংহিতায় ২৮ অধ্যায় আছে দ্বিজস্ব সংস্কার জন্য, 
ষথা-_ 
“মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌপ্তীবন্ধনম্‌। 
তত্রাস্ত মাত] সাবিত্রী ভবতি পিত! তু অচার্ধাঃ | 
এতেনৈব তেষাঁং দ্বিজত্বম্‌।” ৩৯ 
ইহাতে দ্বিজত্ব জাতিগত নহে । 
ধর্ূপ দ্বিজের উপনয়ন কর্তবা এইক্ূপ বাক্যের দ্বিভাশর্ষে কেবল 
দ্বিজকুলে আাতব্যক্তি অর্থকর চলে না । উহার অর্থ দ্বিজত্বকামীও করিতে 
হইবে। যেহেতু দ্বিজশবের অর্থ দুইবার যাহার জন্ম হয়। উপনয়নের পূর্বে 
এই দ্িজত্ব অসম্ভব। বদি বলা হয় দ্বিজশব্দের অর্থ দ্বিজকুলে জাত 
এইরূপ রূঢী অর্থ গ্রাহা। তাহা হইলে বলিব ইহার যৌগিক অর্থই শাস্ত্রে 
কথিত হইয়া থাকে | তাহাকে পরিত্যাগ করা হয় কেন? 
“জন্মনা জায়তে শৃদ্র সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। 
বেদপাঠাৎ ভবেদ্‌ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥৮ 
অথবা--পজন্মনা ব্রাহ্ধণো জ্ঞেয়ঃ সংক্কারাৎ ছিজ উচাতে। 
বিছ্যয়া যাতি বিপ্রতাং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় লক্ষণম্‌ ॥” 
এই বাক্যদ্ধয়ে দ্বিজ্জ শব্ধের যৌগিক অর্থ কথিত হইতেছে । অতএব 
ব্রা্ণণকে উপনীত করিবে ইত্যার্দি বাকো কোন দোষ স্বীকার্ধ্য 
নহে। 
অতএব দেখ! যাইতেছে জাতিগত বর্ণত্ব স্বীকার করিলেও গুণ- 
কর্মগত বর্ণত্ব অস্বীকার কর! যায় না । আর সেই গুণকর্মগত বর্ণত্ 
স্বীকার করিলে শুদ্রকুলে জাত ব্যক্তির দ্বিজোচিত সংস্কার রহিত 
করিবার ব্যবস্থা পাওয়া যাঁয় না । বেদমধ্যে যে নিষেধ প্রদর্শন করা 
হয় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণ ভাবে নিষেধ না হইলেও প্রতি- 
বাদীর কথা যদি মানিয়া লইয়াও বিচার করা যায় তাহা হইলেও 
যে তাহা জাতি-শৃত্রের পক্ষে নিষেধ তাহা পাওয়া যায়না । আর 
জাতি শুদ্রের অর্থ “সিংহ'-আদি উপাধির ন্যায় কেবল জন্মগত শৃত্রত্ব 
গ্রহণ না করিয়া যদি জন্মগত সংস্কার ও আস্তরিক প্রবৃত্তিকে গ্রহণ 
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করা যায় তাহা হইলেও সকল জাতি-শৃদ্রেব পক্ষে আর নিষেধ হইল না । 
বাস্তবিক জাতির দ্বারা এই সংস্কার ও আন্তরিক প্রবৃন্ভিই লক্ষ্য কর! 
হয়। যেদিন হইতে এই লক্ষা সমাজ নেতৃবন্দ বিশ্বত হইয়াছেন সেই 
দিন হইতে বৈদিকরাক্রা সংকীর্ণ হইতে বসিয়াছে। জাতিগত অধি- 
কার দানে যেটুকু সত্য আছে তাঁহাবই বলে অবশ্য আজও উহা একেবাবে 
বিলুপ্ত হয় নাই এই মাত্র। আমরা দেখিতে পাই আদিতা পুরাণ 
প্রভৃতি গ্রন্থে যে দিন ক্ষ্টি ভইনাছে সেই দিল হইতে আমাদের 
অবনতিব পথ প্রশস্ত হইয়াছে । বাস্তবিক কেবল আত্মবক্ষা! করিলে অত্ম- 
রক্ষা তয় না, আত্মরক্ষা পবেব উপর আক্রমণ9 আবশ্যক | রাঁজ- 
কীয় বাপারে এই দোষ যেমন আমাদের সর্বনাশের হেতু হইয়াছে 
তদ্রপ সামাজিক রাজ্যে এবং ধর্ম্মবাজেয ০ ঘটিয়াছে। বিলাঁসেব জন্য 
পবাক্রম নিন্দনীয়, কিন্ত আখ্মরক্ষাব জন্য পবাক্রম নিন্দনীয় নহে। 
বস্ততঃ জাতি-শত্র বা জাতি-ব্রাঙ্গণ শবেব অর্থ সংস্কারগত শৃদ্রভাব ঝ 
সংস্কারগত ব্রাহ্ণভাঁব ৷ সাধাঁবণ লোকে সহজে যাহাঁতে এই সংস্কার 
নির্ণয় করিতে পারে তাহারই জন্য জন্মকে অবলগ্বন করিয়া শান্ত্রকারগণ 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আজ যদি সমাঁজেব উন্নতি চিন্তা করিতে 
হয় তাহা হইলে জাতি শব্দেবক এই অর্থটি আমাদের লক্ষ্যহীন হওয়া 
আদৌ উচিত নহে। কিন্তু কাধ্যতঃ ইহার অন্যথা দৃষ্ট হয়। বাহার 
ব্রাহ্মণার্দি ফুলে জন্ম গ্রহণ করেন তীহারাই ব্রাঙ্গণাদি নামে অভিহিত 
হন এবং তাতারা ষখন স্বধন্্ীচবণ করেন তখন তাহারা সতশব্দের 
দ্বার! বা শ্রেষ্ঠ শব্দের দ্বারা অভিহিত হন । যথা স্‌ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
ইন্যাদদি। কিন্তু আজ যদি এই ধারায় সংস্কার করিতে হয় তাহা হইলে 
বোধ হয় যিনি ব্রাহ্গণাচারী ব! ব্রাঙ্গণস্বভাব তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া 
তাহার জন্ম ষদি ব্রাঙ্গণ ফুলে হয় তখন তাহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি 
বলাই ভাল। এরূপ লা হইলে আর গুণকর্শ্েব দিকে সহজে লক্ষ্য 
পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই । গুণ ও কর্্মানুসারে ব্রাহ্গণাদির লক্ষণ, 
নিয়লিখিত বাক্যে আরও স্পষ্ট রূপ জানা যায় । যথ!।-- 


২১৮ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা । 


“জাতকন্্মাদিভিন্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ | 

বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ষট্স্থ কর্মন্ববস্থিতঃ ॥ 

শোৌচাচারস্কিতঃ সম্যক বিধসাশী গুরুপ্রিয়ঃ | 

নিত্যব চীসতাপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচাতে ॥ 

সতাং দানমথাঁড্রোহ আনৃশংসং ভ্রপা ঘ্বণা । 

তপশ্চ দৃণ্ততে বত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্বৃতঃ ॥ 

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম বেদ ধায়ন সঙ্গতঃ | 

দাঁনাদান রতির্যস্থ স বৈ ক্ষত্রিয় উঠাতে ॥ 

বাণিজা। প শুবক্ষ। 5 কুষাদানবতিঃ শুচিঃ | 

বেদাধায়ন সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞ তঃ ॥ 

সব্বভক্ষারতিনিভাং সর্ব ণণ্মকারোহপ্টচিঃ | 

তাক্তবেদত্বনাচারঃ স বৈ শৃত্র ইতি স্ৃতঃ ॥৮ 

মহাঁভাবত বনপর্ব | 
যদি সদাচারী ও সকক্কাবগ্রাণী হয়, যদি বে্দোধায়নান্গামী হয় 

তবে কেন তাহাদিগকে পাঁপ-ভয় দেখাইয' শিবু করা হইবে বুঝা 
যায় না। শান্সাদেশের দোভাঁই দিমা ঘাহাবা এ কায প্রবুলত হন 
তাহাদের ভাবা উচিত মে, যজ্ঞাদিব উত্কিভবাত। অংশ ভিন্ন প্রায় 
সর্বত্রই লৌকিক বুদ্ধি গোচবর কৌশলবিশণ অবলম্বনে কর্তৃব্যাকঞ্ডব্য 
নির্দেশ করা হইয়াছে এব” ভগবান মন্তুগড শাঠা এক কথায় বলিয়া 
দিয়াছেন। সে কথাটা এই--ন তৎস্তা ভক্ষণে দোবঝো ন মাংস ন চ 
মৈথুনে ৷ প্রবৃত্তিবেষা ভূতানা* নিবৃত্িত্ত মভাফলা ॥৮ বর্থতঃ বর্ণভোদ 
কর্তব্যের ব্যবস্থা এই জাতীয়, ইহা নজ্ঞাদিব গ্া লৌকিক বুদ্ধির অগোচর 
বিষয় নহে । এ সব শাস্ত্রের আশ মানব বুদ্ধিকে সভায়ত! করা 
ভিন্ন আল কিছুই নহে । 


(ক্রমশঃ ) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ । 


দর্শন-বিজ্ঞানের আভাষ * 


আমরা যে এই জগতে বাস করছি এর সম্বন্ধে আমরা খুব কমই 
জানি। অত্যন্ত দ্র্বল-যুক্তি দিয়ে আমরা আমাদের জ্ঞান বাড়াবার 
চেষ্টা করছি । একটা কোন বিশেষ খটনা দেখে তখুনি সেটাকে একট' 
সাধারণ সতা বলে ঘোষণা করবাধ কঝৌক আমাদের হয়েথাকে । বাস- 
বালক মারা গাছেন সেই জঙ্গ সব লোককেই মরতে ভবে এইটে 
আমরা সামান্ভীকরণ । 21018115860 করুতে চাই । কিন্ত দৃষ্টান্ত 
গুলো মানা সত্বেদ আমরা বলতে পাবি, ব্যাস-বালিকী মাবা গাছেন 
সত্য, কিন্তু সেটা কেবল হাদেব সঙ্গন্ষেই সতা; সব মানবের সম্বন্ধে 
সত্য হবে হা কে বললে? আমাদের যে সকল অভিঙ্ঞতা হচ্ছে সে- 
গুলোকে সংক্ষেপে মনে রাখবার জন্ত আমরা এক একটা সাধাবণ সহভা 
মনের মধ্যে গড়ে বাখি, কিন্ক তাতে কিছু প্রমাণও হয়না বা কান 
সঠিক জ্ঞানও হয় না । 

ঁ তথাকথিত সাধারণ সতাগুলো শ্মরণ শক্তির খুব সাহাধা করে 
বটে কিন্ত একথা কখনও বলা যেতে পারে না যে ভবিষ্যতে সে সতোর 
বিরোধী কোনও ঘটন! ঘটবে না। লাল জবার গাছে ভবিষ্যতে সাদা- 
জবাও ফুটতে পারে। প্রতি জঙ্গম-পদ্ার্থের 1 0105010178060 
ক্ষয় আছে, এ সতা আমার সকলেই জানি, কিন্যু জীবাঁণু ( 217001)8 
সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাকে একদ্রম মেরে ফেলা যেতে পারে 
কিন্ত তার ক্ষয় হতে হতে নাশহয়না। আবার দেখ, জীবাণুর ক্ষয় 
নেই, এই জীবাণু দিয়ে দেহ গঠিত, অতএব দেহের ক্ষয় নেই। যুক্তি 
হিসেবে এ কথা ঠিক কিন্তু প্রতাক্ষ হিসাবে একথা সত্য নয। ছু চারটে 
ব্যাপার দেখে যে আমরা সাধারণ সত্য গিয়ে পৌছুই তা সত্য হতেও 


* স্যার অলিভার লজের 1১:০10986 07 501500০5 অবলম্বনে 
লিখিত। 


২২৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ ধর্থ সংখ্যা । 


পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা গুলো। 
প্রতাক্ষ স্পষ্ট এবং ঠিক সেই সেই অবস্থায় সাধারণ । 

কিন্ত এমন টের জিনিষ আছেঘা প্রত্যক্ষ হয়না, আর সেই সব 
জায়গায় সামান্তো-দৃষ্ট-অন্ুমান (10009001010) দ্বারা একটা পাধারণ 
সত্য গড়ে তোলবার আমাদের একটা ঝৌঁক হয়েথাকে। আমরা যে 
সামান্তঠাকরণ করে থাকি তা অধিকাংশ সময় ভাল করে না দেখে; 
আর সেইজন্ত। অভিব্যাপ্তি-দাষ । 0৬611907105 চ)1৮15197 ) হওয়ায় 
আর একটা স্পষ্ট অভিজ্ঞতা আগেকার সমস্ত মতটা! একেবারে উল্টে 
দেয়। কিন্ত কুসংস্কারের এমন জোর যে, যে-সত্য আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে 
প্রত করছি, যা নিভল বেশ বুঝতে পারছি তবুও আগেকার মিথ্যা 
সংস্কারগুলো তাগ করবার সাহস আমাদের নেই। যেমন যদি 
কোনও বৈজ্ঞানিক অজ্ঞাতসারে এই সিদ্ধান্ত করেন যে সব ঘাসই সবুজ, 
কিন্ত তারপর যদি হঠাৎ কেউ একটা লাল ধাঁস দ্বেখায় ত সেটাকে 
তিনি একেবারে গ্রাহোর মধোই আনেন না । সেই রকম গনেকেই 
আবার মনে করেন যে মুতের সঙ্গে আদান প্রদান অপভ্ভব; মুতের! 
কিছুই জানতে পারে না কারণ' তাদের চিন্তা শক্তি একেবারে নাশ হয়ে 
গ্যাছে । এই যে হেতুগুলো আমরা সাধারণ সত্য বলে মেনে নেই, 
এগুলো ভাল করে না জানার দরুণ হয়ে থাকে) কিন্তু একট! বিশেষ 
ঘটনা ষদি আমর! অভ্রান্তরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারি তা হলেই সমস্ত 
মতট। একেবারে গুলট পাঁলট হয়ে যাঁবে। 

সংক্ষেপ-ন্ঠায়াবয়বে প্রকাশ করতে পার! যাঁধ বলে যখন তখন একটা 
সাধারণ সত্য তৈরী করা উচিত নয়। সামান্যাকরণট। দর্শন বিজ্ঞানের 


উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্চে সত্য । আমরা ইক্দ্রির সাঁহায্যেই কতকটা 
সত্যের ধারণা করতে চাই। কিন্তু এমন কতকগুলো! সত্য আছে; 
যাদের ধরা ছোয়া বড় কঠিন। সেগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যায় না, 
বদি ব দেখা ধায় তাঁও কচিৎ কদাচিৎ । রূপ-রসের প্রজাপতি ধর- 
বার অন্য, ইন্দ্িযগুলো যেন ফাদ পেতে বসে আছে; বোকা (স্থল ) 
গুলো ধরা পড়ে কিন্ত চালাকগুলো (হুল) বেশ ফাদ এড়িয়ে 
বেড়ায়, কিন্ত মাঝে মাঝে ধরাও পড়ে । 


বৈশাখ। ১৩৩৩ ।] দর্শন-বিজ্ঞানের আভাষ ২২১ 


সাধারণতঃ জড়ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাঁকে--এবং জড়কেই 
আমর! নানাভাবে কেনে থাকি; আর যা কিছু আমরা জানি সবই 
অনুমান, কল্পনা । অনুমান সব সময়েই সন্দেহ জনক বটে, কিন্তু যে সব 
অনুমান প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করে গড়া হয় তার মধ্যে অনেকটা 
সত্য থাকতে পাবে। কিন্তু যত বড়ই সত্য হোক বহুকাঁলের গড়া 
কুসংস্কারের কঠিন-লিগড় ভাঙ্গা তাব পক্ষেও শক্ত। কুসংস্কার এমন 
যাহজানে যে, লোককে সে প্রাকৃতিক নিয়ম ( বি৪1981 12) বলে 
বেশ তকাষ, যেমন রাক্ষুসী রাণী সেজে রাজ্যের সর্বনাশ করে। একট! 
বিশেষ ব্যাপার স্পষ্ট গ্রতাক্ষ কবা গেল, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে, 
আর দশজানব কাছে শোনাও গাছে, তবু সম্প্রদায়, সমাজ, প্রিষ- 
জনের অনুরোধ, খেয়াল, পবশ্রীকাঁতরতা, অসদ্যবহার, শাবীবিক কষ্ট 
বা স্থথলাভের হ্েতৃতে তা আমরা গরহণ করতে প্রস্থত নই । এমন 


খেষালী লোক আছেন ঘে তার। জড-বস্ত ছাভা অল্পড়-বস্তথর্ কল্পন। 
করতেও ইচ্ছুক নন। অ-জড জিনিষের কোন বা।পাৰ তাদেব কানে 
এলেই তাবা দূর দূৰ করে উডিয়ে দেন। পক্গীস্তবে আবার ঠিক এ 
রকম থেয়ালী অ-জডবাদীও আছেন | এ বকম লোকেবা বিষযাস্তরে হয় ত 
বুদ্ধিমান, কৌশলী, নিপুণ হতে পাবেন কিন্য এ বিষয়ে ধারণ। কববার 
ক্ষমতা তাদের আদৌ নেই । যত বড প্রত্যক্ষ ঘটনা তাদের ইন্দ্রিয়ে 
আঘাত করুক ন! কেন, কিছুতেই ভীদের মনে ছাঁপ দিতে পারবে না । 
মেমন কোন কোন খাছ্যের নাম কবলেই কোন কোন লোকের বমি 


ঠেলে আসে, তেমনি কোন কোন চিন্তা কোন কোন লোকেব মন্ত্রণার 
স্থষ্টি করে; সেই বিষয়ের চিন্তা না করে করে মনের সেই দিকটা একে- 
বারে শুকিয়ে গাছে । তীদ্দের মলটা ঘে অন্স্থ হয়ে পডেছে তা তারা 
বুধতে পাবেন না? বরং তাদের দৃি আকর্ষণ করতে গেলে তারা মনে 
করেন এরা পাগল । পাগল কেউ নয়, কন্ুকালের অভিজ্ঞতা, আলোচনা 
ও জ্ঞানের ফলে মানুষ কোন বিষয়ে মস্গুল হয়ে য]য়। ইতিপূর্বে 
বিভিন্ন সত্যের বিশেষ ঘটনা হয় ত চোখে পড়েনি বা পড়লেও তাতে 
মনযোগ দেওয়া হয় নি, তাই বর্তমান জ্ঞানের পুষ্ট অবস্থায়, বিজাতীয় 
সত্যের চিন্তা করতেও কই বোর হয়। 


২২২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ__€র্থ সংখা । 


সি সালা পপ পপ সিল পি পিস সিটি পিাস্শিসিিশিপি সীল লাস সস পিসি িদিসিছাস্পিস্সি তিশা ি পিপি পপীগাসিপাসশণিটি তি ঠাসটিলাসিেশি শশী শিপ ৮৯টি শি তিল) ১ দি ৮ শি 


স্বাভাবিক মনের অভিজ্ঞতা সাধারণতঃ জড় বস্তু নিয়েই ঘটে থাকে । 
হাঁয়তঃ অযৌক্তিক হলেও মন যে জড়ের সাহায্য ছাড় চিন্তা করতে 
পারে না এটা আমরা স্বীকার করে নিতে পারি। মন যদি নিজেকে 
স্মৃতি, চিন্তা বা বেদল! রূপে গ্রকাঁশ করতে চায় তাহলে যে একটা 
দেহ নিশ্চিত প্রয়োজন সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই । অবশ্ঠ স্মৃতি, 
চিন্তা বা বেদনাগুলোও যে দেহের গুণ একথা আমর! জোর করে 
বলতে পারি না । বাস্তবিক স্বৃতিট! কথনও জড় হতে পারে না যদ্দিও 
তা দেহকে অবলম্বন করে বা দেতের সমসাময়িক পরিবর্তন (000- 
50107100) থেকে ঘটে । প্রেমের সঙ্গে হয় ত জীবাণুর : 1১/০1০- 
[15510 ) কোন সহ্ন্ধ নাও থাকতে পারেবা চিন্তা জিনিষট! মস্তিফ্ষের 
বিকার থেকে নাও হতে পারে । ঝটু করে এরকম সাধারণ সত 
আমাদের করা উচিত নয়। সত্য ঘটনা গ্রহণের জন্য আমাদের মন 
সর্বদা উন্ক্ত রাখতে হবে । সতা জানতে গেলে অনেক ধৈর্ধা চাই, 
অনেক অধ্যয়ন চাই । আবার প্রকৃতি-পাঠ আমরা করতেই পারি না 
যদি আমাদের মন উদ্বার ও উন্ক্ত না হয়। দুম করে একটা সিদ্ধান্তে 
হা? বা “না” দেওয়া উচিত নয়, তাতে কোনও ফল নেই, তবে বিচার 
করবার জন্ত মনটাকে সে বিবয়ে একাগ্র করবার সুবিধা হতে পারে। 
প্রত্যক্ষ তোর দ্বারা আমাদের চালিত হওয়া উচিত); আগের গড়া 
অনুমান বা সংস্কারের দ্বারা যদি আমরা চলি, তাহলে কোন নতুন সত্য 
আবিষ্কার করতে পারব না । 

সেই রকম যদি অনেক কারণ থাঁক! সত্বেও বলি, সব জিনিষ-ই 
জড় পদার্থে তৈরী, তবুও সেটা হঠাৎ অনুমান হয়ে পড়বে, কারণ এমন 
জিনিষ হয় ত আছে যা আকাশ (10061) দিয়ে তৈরী । এ জিনিষটা 
এতদিন আমাদের ধারণার মধোই আসেনি কিন্তু এখন নানা রকম 
এই জিনিষটার আভাষ আমরা পাচ্চি। পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র এ জিনিব- 
টার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখে নি। পদার্থ-বিস্তা (1215105 ) এ 
জিনিষটার উদ্ধার সাধন করেছে । আর দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যখন 
জগতের একট! সাধারণ ভিত্তি নির্ণয় করা ,তথন তারা এত বড় একটা 
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সর্বব্যাপী অপরিতাজ্জ) সত্বাকে অবজ্ঞা করতে পারেন নী। একটা! 
বিষয়ের জ্ঞান মানে সে সম্বন্ধে যত রকমের সংবাদ পাওয়া যায় তার 
সংগ্রহ করা । কিন্তু আকাশ জিনিষটা নিয়ে যে এতদিন বিশেষ ভাবে 
আলোচনা হয় নি তার কারণ এ প্রিনিষটাকে এতদিন একট্রও ধরা- 
ছোঁয়া যাৰ নি এবং পদার্থ-বিদেৰাও এ সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা 
করবার চেষ্টা করেন নি। 

দ্াশনিকতার কথা ছেড়ে দিয়ে, আমরা পদার্থ বিজ্ঞানিও ভাল 
করে আয় করতে পারি নি, কেবল শিখচি মাত্র, তা বৃদ্ধই হই আর 
বাঁলকই হই । ছেলেপুলেদের ছোট ছোট ব্যাপার এবং সেই 
সম্বন্ধীয় জ্ঞানেতেই সন্ধষ্ট থাকা উচিত । সব বিষয়ে জান! তাদের 
পক্ষে অসম্ভব আর সেই জন্ত দার্শনিকতা করাটাও তাদের পক্ষে 
ধৃ্টত। | তাবা খুব অল্প জানে, শুধু তারা কেন আমরা খুব 
অল্পই জানি যাতে করে আমরা ঠিক ঠিক দার্শনিকতার পরিচয় 
দিতে পারি । কোন দার্শনিকেরই জগতের সর্ব বিষয়ে জ্ঞান নেই, 
আর এই অল্পদশীতার ফলেই জগতে এত মুনির এত বিরোঁধা মত। 
কিন্ত প্রতোকেই একেবারে ভূল নয়, মায়া-মেঘেব অন্তবালে সত্য 
স্বন্দরীর বিজলী বলয়ের সন্ধান অনেকেই পেয়েছেন, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ- 
সৌন্দর্য আয়ত্ত করেছেন কয় জন ?-_-এই অন্যই দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস 
মনকে এত উদার, করে। 

কিন্তু এটাও ঠিক যে, কোন বস্ত সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান লাভ 
করতে হলে অন্ত বস্তু সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করতে হবে। কারণ জগতে 
সব জ্রিন্ষ মালার মত গ্াথা। একট! কোনও [বিশেষ বস্তর সম্বন্ধে 
কখনও জানা যেতে পারে না। এটা কষ্টকর ব্যাপার বটে কিন্ত 
অপরিতাজায । 

বিজ্ঞান অগতের একট! দিকে মন সংযোগ করে থাকে, আর সে 
দিকটা হল সম্পূর্ণ রূপে জড়। দার্শনিকদের কর্তব্য হচ্চে বৈজ্ঞানিক- 
দের সতাগুলো নিয়ে তার মধ্যে একট একতার স্ত্র বার কর! । কিন্তু 
ছটে। সত্যের মধ্যে ষে ব্যবধান রয়েছে, তা দূর করতে হলে দার্শনিকদের 


২২৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা | 


বৈজ্ঞানিকর্দের পরবত্তী আবিষ্কারের অন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই 
অপেক্ষার্ট। যে জ্ঞানতঃ হচ্চে তা নয়ঃ বনু বর্ষ ধরে দরার্শনিকেরা অনুমান 
করেছেন, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পাচ্চেন না, হঠাৎ একটা বৈচ্ভানিক 
আবিফারে সকল রহস্তেব উদঘাটন হয়ে গেল। কিন্তু, এই হঠাৎ 
আবি্ধারটা যে কত দিনে হবে তার কিছু ঠিক নেই। 

এ দ্দিকে জীবন ক্ষণস্থাযী । প্রত্যেক আবিফারের জন্ত যদি আমাদের 
অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে উন্নত সুর পরাহৃত। সেই অন্ঠই 
অনুমান করতে হয়। কিন্তু আনুমানিক স্তাগুলোকে চরম স্ত। 
বলে না মেনে নিয়ে, ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ-সতোর জন্ঠ প্রস্তুত থাকতে 
হয়। জ্ঞানের “ইতি” কখনও করতে নেই । আতির মত সব জিনিষ 
কেটে দেওয়াটাও পাগলামী । মশ ও বাহা জড় জগতের মধ্যে সংযোগ 
সাধনের জন্য আকাশ-রূপ তৃতীয় পদার্থও উড়িয়ে দেওয়া অব্যবস্থিত 
চিত্তের লক্ষণ । সেই রকম প্রাণ ও মন জিনিষটা উড়িয়ে দেওয়াও 
জড় বৈজ্ঞানিকদের একটা বাহাদ্ুরী। পক্ষান্তরে অজাতবাদী (10551156) 
দার্শনিকেরা যে নিঃশেষে জগৎকে অস্বীকার করেন, তারাও এ শ্রেণীর । 
মানুষের আচরণের গপর বেশী জোর দিয়ে সত্য জানতে চান ব্যবহার- 
বাদীরা। 1১122178055 ) এবং আচরণ আর বাস্তবতা একেবারে ত্যাগ 
করে সত্য জ্রানভে চান রহম্তবাদীরা । [00550 )1 এদের “হ1৮এর 
(7০910%৩ ) দিকটা খুব সবল বটে কিন্তু “না”-এর । 229৮৮০ ) 
দিকটা একেবারে অকেজো । 

এ সব সেই ভক্তি ও কর্ম্মমাগীদের পুরোনো ঝগড়ার মত । আমাদের 
উচিত, মনের সব দিকটা বেশ করে দেখা, বোঝা । আর যদি 
পোঁট! ঝ্িনিষটা একই লোকের পক্ষে বিচার কর! অসুবিধা হয়ঃ তা 
হলে বিচাঁরের ব্ষিয় বিভাগ করে নিতে হয়। বর্তমানের আলোচ্য 
বিষয় হচ্চে আকাশ (70751) এবং প্রাণ ও মনের সঙ্গে এর 
সম্বন্ধ কি। এ প্রশ্নটি যে, শুধু দীর্শনিক বা পদার্থবিদরাই করে 
থাকেন তা নয়, সব মানুষই এই জিনিষটা জালতে চায়। আর এ 
সম্থন্ধে আলোচনা করবার আঁর একট! হেতু হচ্চে ধারা প্রকৃতি 
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সুক্ষ-ভূত প্রভৃতি অতি উচ্চ উচ্চ ব্যাপাব নিথে চিন্ত। করচেন? হাব 
হয় তএ থেকে কিছু আলো পেন পাবেন, হাদেস অনুমান সুক্ষ 
থেকে আরও ক্ষ ডিশিনের ধাধা করত পাবে বিজ্ঞান স্পঈ, 
প্রতান্দ সহা সকল নাদের ধানে সভায় হবে হবু চ্ুক্মতব জগতেশ 
অভসন্ধালে উৎসাভিত করবে । 

-বাতদেবান্শা 


এই কি জীবন ? 
এট “ক ভাীবন % 
শধু আশা শুধু তৃষা শুধু আকিঞ্চন ! 
সধু অসস্তোষধ আক শুধু কদ্ধ বেদশার 
অবিচল গুরু ভার নিশ্ব রোদন । 
এঠ কে জীবন 7? 
মায়ার 2£স্পপ্ শ্ধু মমতভাব রম 
অশ্রাস্ত উৎসাহ শেমে বিফল উদ্যম । 
উন্নতির অচিযা'ন বার্থ আন্দোলন 1 
এই কি জীবন ? 
শুধু আলেয়ার আলা বিজন প্রান্তরে 
_-পথ হাঁবা পথিদকবে লইতে অন্তরে ? 
মধণাচিক' অভিমুখে বারি অন্বেষণ ? 
এই কি জীবন ? 
জল বৃদ্ধ দেব মতে' হুহূর্ডে উদ্িয়া 
মুহুর্তে মিলায়ে যায়, আবার টুটিয়া _ 
কাঁব পবে অভিমান ? অবণো রোদন । 
এই কি জীবন, শুধু বার্থতায় ভরা? 
পুষ্প সম ফুটে ওঠা, পুষ্প সম ঝরা-- 
ছুদণ্ডের পরিমল করি বিতরণ ! 
লুকায়ে রাঁখিম্ত যারে মনের মন্দিরে 
কে হরিয়া নিল সেই প্রাণ পুতলীরে ? 
ছিন্ন শির! হৃদি করে রুধির মোক্ষণ 


৮৫১৬১ 


উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


এই কি ক্রীবন? 
এই যে আসিয়াছিল হৃদয়েব দ্বারে, 
'সদরে ডাকিতে গিয়ে না হেবিন তাবে। 
কেন এল ? কেন গেল? প্রশ্ন কবে মন। 
এই যে ফুটিয়াছিল দীপ্ত রূপ রাগে 
জালাময়ী স্থৃতি টুকু শুধু আজি জাগে, 
শোক অশ্রু কবে তাব শৃঙ্গতা পুবণ। 

এই কি জীবন ? 
এই কি ভঙ্গুব রূপ! অস্থায়ী যৌবন 
ক্র্ণক সুদের আশা অলীক স্বপন 
ঘন মেঘে সচকিত বিছ্যাৎ পুরণ | 

এই তো আজীবন । 

চিব অতৃপ্ত পিপীমা, 

চিব ব্যগ্র বাসনার ব্যিময় বাসা 
চির প্রতিযোগিতাব সংঘর্ষ প্রবল! 
্রন্মরজালিকেন মতো বাঁতুমন্ত্র সেধে, 
কেন বা আগ্রহ এত ঘষে, মেজে, বেধে 
এরেই বাখিতে ধবে এত প্রাণ পণ ? 
যাতা যাঁবে যেতে দাও, যাহা থাকিবে না, 
তার তবে কেন যত্ব ? কিসেব বেদনা ? 
কেন এত অনু ভাপ, আত্ম-নিপাডন ? 

কোথা সে জীবন । 
কোথা মে ভীবন নিতা স্থির জেোতিন্ময় ? 
অস্ত-হীন ব্বর্ণভাত হয় কি উদয়? 
করে কলাহীন শশা জ্যোতম্ত্রা বিকীর্ণ, 

বহে প্রাতি অনাবিল বচ্ছন্দ 'প্রবানে, 

অবিচ্ছিন্ন মিলনের পুণ্য অবগাহে, 
স্থধন্থ কৃতার্থন্মস্ট প্রেমিকের মন ! 

ডাকে আর্ত জন, 
হে সত) | হে অবিনাশি । হও পরকাশ, 
দার্থযাম! যামিনীর কুস্বপন নাশ 
করি প্রকাশিত কর যথার্থ জীবন । 

শ্রীনীহারিক1 দেবী । 





মীমাংসা * 


মুসলমান কর্তৃক অথবা দ্ববাঁচারগণ কর্তৃক বলপূর্বক অপহগতা সতী 
ছিন্দুনাঁবীকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত | রক্ষা করিবার 
যোগাতা যখন নেত, তখন ভাগ করিবার অধিকার তাঁব কোথায়? 
অধিকম্থ তাঁগ করিয়া তার কাপুরুধতাকে আরও মুর্ভ কবিয়। তোলে। 
আর আন্দোলন । চোখে আঙ্কুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও বোধ করি এই 
দান্তিকচা তার দৃষ্টিপথে পতিত হর না--এমনি অভিশপু সমাজ ! 
জনৈকা গ্রাহিকা, 
ফরিদপুর । 


প্রথম নাম 


যাত। শরীরে আছে তাঙ্কাই সমস্ত বিশ্ব সংসারে আছে। সন্তান 
প্রথম পৃথিবীতে আসিল, সে একটি অনুনাসিক, স্বর ও বাঞ্জন বর্ণের 
মিশিত শব্দ কবিল। ওযষ্ঠাধর মুক্ত ভইলেই শব শ্রতিগোচর হয়, প 
ফবভম গষ্ঠ বর্ণ। শি অর্থে কর্মা। কর্ম অর্থ গতি, গতির মুলে 
কম্পন ; ঘেখানেই কম্পন তথায়হ শব | স্যটির প্রব্দে ত্রিগুণ সমান 
অবস্থায় ছিল, যেই সৃষ্টি আরন্ত হইল, সেই কম্পনের আবম্তঃ এবং যেষ্ 
কম্পন, সেই সঙ্গে শব-অব্যক্ত-রূপ প্ররুতিব অজানা-পুরুধষের সংশ্রবে 
ঘুম ভাঙ্গিল। অব্যক্ত রূপ পাইল-- প্রকৃতি কাপিতে লাগিল, সেই 
কম্পনে শব্দ উৎপন্ন হইল, সেই প্রথম শক, স্থষ্টির আদিম অবস্তায় যে 
শব্ধ হইল তাহাই ওম্‌, তাহাই প্রণব । স্ষ্টির যেমন অভিব্যক্তি হইতে 
লাগিল, ওমেরও সেইবপ হুইল, অর্থাৎ বিচিত্র জগতের এবং বিচিত্র 
শবের প্রকাশ হইল । 

ওমা” 

* চৈত্র মাসের 'উাদ্বাধনে, প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রস্ত্ের উত্তর | 





প্রবাসীর পত্র 
শ্াশ্রীরণেষু, 


পাদপদ্বে শলকাটি প্রণামান্ত নিবেদন এই-গহ পা আপনি 
আমাদের জাহাজে বিজয়া-উতমব কিরূপ হইয়াছিল, জাঁলিশহ চাহিয়া, 
ছিলেন । এ সম্বন্ধ পৃর্বপত্রে কিছু পিখিতে গলা গিয়াছিলাম | 
জাহাজে এইব্মপ কোঁন উৎমব তেমণ কিছু গাল হওয়া সম্ভব নহে । 
তথাপি স্বান কাল অনুসারে বেশ 50০৫০১৯ ঠইঘাছিল ধলা ফাহতে পারে 

আমরা 10105 হইতে [19012117675 0077651016117069 এর 
+4১0011০19”--নামক জাহাজে বাত্রা কবি । আমাদের জাহান মগন 
1২০০-৭৪৪, তে, তন একদিন 0০০]এ বসিয়া গলুগুজব হই হছিল । এমন 
সময়ে একজন প্রস্তাব করিলেন, জাহাডে দরশহবা উত্সব করা খাব | 
জাহাজে আমরা প্রায় ৩* জন ভারন্বাসা | *খ্প্য ১ জন বাঙালী 
অন্যান্য সকলে “কহ উত্তর-পশ্চিম দেশায়। কেহ দাক্ষিণাভালাসী, কেহ 
যুক্ত প্রদেশীয়, কেহ বন্বেবাসী, কেহ মারাটী, কহ বা পাগ্জবা। 
মাদ্রাজী কেহই ছিলেন না। মাদ্রাজার' অপিকা্শহই কলম্বোপথে 
যাহায়াত করিয়া থাকেন | উক্ত প্রস্তাব তই/ত ননাজনন লানা প্রকার 
1121) দিতে লাগিলেন । অবশেষে ঠিক তইপ--বিভিন্ গ্রদেশীণ এক 
একজন ব্যক্তি লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক--সেই কমিটি এ 
উৎসবের ভার লইবেন । তাহাই হইল । বণ্চদূব মনে পড়ে, কমিটি 
দুইজন বাঙ্গালী, একজন হুক্তগ্রদেণীয়, একজন বন্বেণাসী, একজন 
পাঞ্জাবী এবং একজন মাবাটী ছিলেন । 

কমিটি সংঙ্গেপতঃ নিশ্নলিখিতব্ূপ আয়োভন করিলেন £-- 

১) জাহাজের ডেকের একটি প্রশস্ত স্তানে সমস্ত ছাঁবতবাসী 
২৭শে সেপ্টেম্বর বৈকালে একত্র মিলিত হইবেন । 

(২) জাহাজের অন্ত সমস্ত যাত্রীণ্গকে ৭ নিমন্ত্রণ করা হইবে, ধাহীব 
ইচ্ছা যোগ দিতে পারেন । 


বৈশাখ, ১৩৩৩ । ] প্রবাসীর পত্র ২২৯ 


(৩) ডেকের স্থানে সভা হইবে, তাহার চারিদিকে নানাবর্ণের 
জাহাজের পতাক৷ দিয়া সজ্জিত করা হইবে। 

৪ সেইদিন রাত্রে একটি 50901] ৬০৪০৪11270101767 এর 
আখোজন কবা হইবে । পাচকের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল €স 
আমাদিগকে আমাদের ইচ্ছানুসাবে সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজের ব্যবস্থা 
করিবে । 

৫ বৈকালে জাহাজের 1১0১৪ অধাক্ষ ) কে আমাদের জন্য 
জলযোগের ব্যবহা করিতে অগ্তুরোণ করা হইবে । 

৩ সভার পর ফটো তোলা হইবে । 

এইক্ূপ স্থিব হইল বটে, কন্ধ ৫ম আয়োক্সনটি হহয়া উঠিল না। 
কারণ জাহাজের ]১017১9 বলিলেন যে কয়দিন পৃর্ববেই একটি বলনাচে 
অনেক বত ভইয় গিয়াছে সুতরাং আর কোন আয়োজন কর! সম্ভব 
হবে না এটা অব্য বাদে কথা । আসল কথা-_কাল ভারতীয়দের 
52) এতট কর আবন্তক মন কবিনা। যাহা হউক, ইতালীর জাহাজ 
বলিয়া ব*টুকু সাহাঘা এবং সহাগ্কভৃতি পাওয়! গিয়াছিল» ?. & ০, 
হইলে গুটুকুও আমরা পাইত'ম কি-না সন্দেত | 

২৬শে সেপ্টেশ্বব মামাদেণ জাহাঞ্স 1১97-5210 ছাড়িল। ২৭শে 
[150100110৩2 ১৩৪ তে পডিয়াছি। মুস্কিল হইল--গান লইয়া | 
একজন বাপালী এব একজন মাধাটী কিছু কিছু গাহিতে পারেন বটে, 
কিন্ত কান গানহ সুস্থ পতি । পোবাত আছে, কালী নাই” অবস্তা । 
বন্ধিমবাবুব 'বন্্েমাশ্পম শানট আমার জানা ছিল। আমি তাই 
দেবনগরা অক্ষাথ লিখযা দিণাম মারাটী ভ্রানা তাহাতে নিজের 
সুবিধামত সুখনংনোজন কাধলেন বাঙ্গালী বন্ধুট অুনক কে “এমন 
দেশটি” গান্টাব কতকট। আম কত্রিলেন। ক্রমশঃ আবো দুই একটা 
স্বর এবং গানে অংশ সাগৃহা 5 হইল ।  একবন্ধুর সঙ্গে একটি এস্বাজ 
ছিল--তাহাতে যন্ত্রের অভাব মিটিণ। 

প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণা উভয়ত্রই নিমন্ত্রণ পত্র প্রচার করা হইল। 
২৭শে বৈকালে সমস্ত ডেকের চেয়ার একত্র সঙ্ভিত হইল। সেখানে দেখা 


২৩৯ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ_৪র্থ সংখা! । 


সি টিন 


গেল--আমাদের আশাতীত লোকের সমাগম হইয়াছে। চারিদিকে 
নানাবর্ণের পতাকা উড়িয়! এই বিজয়া-মিলনটিকে অনেকাংশে মধুর 
করিয়া তুলিয়াছিল। 

সর্ধপ্রথমে এক বন্ধু ঠাড়াইয়া সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝাইয়! দিয়! 
সভার কার্য আরম্ভ করিলেন । তারপর মারাটী ভ্রাতার “বন্দেমাতরম” 
গান গীত হইল ! তারপর লক্ষৌ-এর একজন অধাপক দশতরা-উৎসবের 
01510 এবং 51101705706 সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্থ প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন । তীঙ্তার মতগুলি ঠিক পুরাণান্রযায়ী নতে | তবে সমায়াচিত 
যেটুকু লিখিয়াছিলেন, তাহা বেশ স্থন্দর হইয়াছিল । প্রবন্ধের বর্জবা 
সবটুক্‌ আমার মনে নাই--যেটুক আভাস মান আছে. তাহা হইতে 
বলিতে পাবি, তাহার প্রবন্ধের মধ্যে এই কাটাই প্রধান-দশহরা- 
উৎসব অথবা বিজয়!-উতসব প্রধানতঃ একটি ক্রয়োৎসব ! এই স্হদিনে 
আমরা আমাদের কশ্মন্ীবনের নৃতন বংসরের উদ্বোধন করি সকলে 
একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের সার্ক এবং জরঘুক্ত জীবনের জন্য 
জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করি--তিনি আমাদের সাধনার পথ সহজ এবং 
নির্বৈর করুন । 

প্রবপ্ধপাঁঠের পর «এমন দেশটি” গান হইল । ইউরোপীয়েরা গানের 
অর্থ বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া সংক্ষেপ্ত একটা অন্তবাদ করিয়া শিনায়া 
দেওয়া হইল । ইহার পর এস্রাজ-বাগ্ধ হইল। পরে আরো দ্ধ একটি 
গান হইল । দুইজন বন্ধু কয়েকটি কৌতুক প্রদ গল্প বলিলেন | অবশেষে 
একজন “শস মন্তুবান্বরূপ কয়েকটি কথ! বলার পরু সভাভগ্গ হইল, 'এবং 
পরম্পর গালিঙ্গন আরস্ত হইল । ইউরোপীয়েরা এইখানেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিলেন, বোধ হয় মনে করিলেন এটা 1১801987985. কিছু্গ'ণ পরে 
সকলে মিলিরা ফটো ভোঁল| হইল । এক বন্ধুর সঙ্গে [০00লাং (20618 
ছিল, তিনি তুলিলেন । [,০0907এ আসিয়া সেই ফটোর এক কপি 
পাইয়াছি। আলো অভাবে খুব স্পট ফটো হয় নাই । তবু সেই দিনের 
স্তি-হিসাবে ফটোখানির মুল্য আছে। ফটো তুলিবার সময়ে দুইজন 
বাঙ্গালী ধুতি পরিয়াছিলেন। আমারও খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্ত 


বৈশাখ, ১৩৩৩।] প্রবাসীর পত্র ২৩১ 


স্পট ৯৫ ২৫৯৫ ৯ ৯৫ সিত সিরাপ উল সি সিরা ৫ ৯৫৯ পা ১০০৯১ ৯৪ পাপা 


তৎপূর্বেই [২509-568. হইতেই বড় টাটা ০০01 5810 হইতে 
বরাবর জলপথে পাঠাইবার জন্য জাহাঁজের জিম্মা করিয়া দিয়াছিলাম-_ 
এবং তাহার মধোই আমার ধুতি চলিয়া যাওয়ায় সে ইচ্ছা কাধ্যে পরিণত 
করিতে পারি নাই । 

দিন আমার বড়ই দেশের কথা মনে পড়িতেছিল। যে সময়ে 
আত্মীয়স্বজ্রন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মিলন হইবার কথা, ঠিক 
ভাতারই পুর্বব মুহূর্ভে দেশ ছাড়িয়া আসিতে হইল বলিয়া সেদিন বড়ই 
মন কেমন করিতেছিল । 

এখানে কয়েকদিন পূর্বে ক্রমাগত ১২।১৩ দিন ধরিয়া ভয়ানক 
শীত এবং তুষারপান্ত তইয়া গয়াছে। এমন নাকি এ সহরে গত ৯৪1৯৫ 
বৎসরের মধ্যে কেহ দেখে নাই । সমস্ত সর বরফে ডুবিয়া ছিল। 
অনবরত পথে 500 1১1900 বাবার কঙিতে হইয়াছিল । সম্প্রতি 
শীত একটু কম। তবে ঝড় বৃষ্টি প্রায় লাগিয়াই আছে। 

আমি একরূপ ভাল আছি । আপনার শরীর কেমন আছে 
জানাইবেন ! বিধুর পত্র পাইয়াছি ! দে শীঘ্রই দেশে ফিরিবে | আমি 
সম্প্রতি একরূপ 59600 ভইয়াছি--এবং ধ্যান জপে একটু বেণী মন দিতে 
পারিতেছি | সর্বদা আপনার ন্েহাশীর্ববাদ প্রার্থনা করি । আশ] করি, 
মাধ্য মধ্যে আশীর্বাদসহ আপনার ফুশলসংবাদ দিয়া কুতার্থ করিবেন! 
আমার শতস্হস্্ প্রণাম জানিবেদ  ইতি- 

সেবক 
১৩।১।২৩৬ শ্রীজ্যোতিম্য় ঘোষ ! 
এন্ডিনবার্গ বিশ্ববিষ্ঠালয় | 


কথা -পসঙ্গে 
সন্ভা ও দেশসেবা 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং বিংশ শতান্দীর প্রাপন্তের 
ঘটনা-বৈচিত্র্য অনুধাবন করিলে বেশ বুঝা ষায় যে. আমাদেল একটা! 
দেশাত্বোধ জাগিয়াছে । দেশ, ভাঁহাব বর্তমান অবন্যায় সন্থক্ট নহে, 
সমষ্টিগত ভাবে সে উন্নত হইণ্ত চীয়। উন্নতির অগ্রদৃতরূপে আন্ত 
প্য্স্ত ভারতে যভ মনীষী মভাঁপুকব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই নিজ 
নিজ ভাবানুষায়া দেশকে এমন কিছু দ্বিতে চাহিয়াছেন যাহাতে সে শত 
সহম্র বৎসবরেব জীর্ণ নিম্মোক ত্যাগ করিয়! সতেজ হইয়া দাডাইতে 
পারে । তীহাদের পরম্পবেব মধ্যে মতের বিভিন্নতা দুষ্ট হইলেও, উদ্দেশ্য 
যে সকলেরই এক তাহাতে কোন সন্ত নাই ! কিন্তু একট! জিনিষ 
লক্ষ্য করিবার এই, ধিনি প্রথমে যে মতই অবলম্বন করুন, নিজ ভাঁবা- 
নুষায়ী কিছুদিন কর্ম করিবাব পর আনেকেই এই সাঁধারণ-সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছেন বে ধর্মেব সোনার কাঠি না ছ্োঁয়াইলে ভারতের 
অন্তরাত্মা জাগিবে না| ধর্ম বলিতে কেভ অদ্বৈত, দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্ৈত- 
বাদ, অহিংসা অথবা পুর্ণ-মোগ প্রভৃতি কোন সাম্প্রদায়িক সাধনা 
বিশেষ মনে করিবেন লা, বম্ম বলিতে জামরা তাতাই বুঝি-যাহা 
সম্াকে প্রকাশ করে। মিথ্যাধ মোভিনীরূপ যতই সুপটব হোক. তাহা 


লষ্টয়া। চিবকাল কেহ সন্ধ থাকিতে পরে না, সঙ্গ সতা রূপ দেখিবার 


জন মানবমন একদিন আকুল হ০য়া উাঠি। আমরা গাঁতিৰ মধ্য সেই 
নির্মূল, মুক্ত সতোব প্রকাশ দেখিতে চাই । এই সত্োর প্রকাশ মিথ্যার 
আশ্রয়ে হয় না। যে সংঘ, পন্যাকে যতখানি দুচগ্রাবে অবলম্বন করিবে; 
সেই সংঘ দেশকে ততথানি মুক্তিরপথে অগ্রসর করাইভে সমর্থ হইবে। 
অনেকেই দেশকে জাগাইবাঁর জন্য অন্তুরকত। প্রকাশ করিতেছেন; 
কিন্ত সত্যকে অবলম্বন করিবার জগ্ঠ তীহাবরা কতথানি ব্যাকুল তাহা 


বৈশাখ, ১৩৩৩1] কথা -গ্রাসঙ্গে ২৩৩ 


বলিতে পারি না। বাহির হইতে সত্যকে ধরা যায় না, ভিতর হইতেই 
তাহাকে ধরিতে হইবে, সাধনা ও পবিত্রতাব সাহায্যে এই সত্যের 
আলো বাক্তি ও জাঁতির হৃদয়-মন্দিবে জাঁলিতে হইবে । দেশের উন্নতি 
কম্দিগণের সতানিষ্টাব উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে । কোন বাক্তিগত, 
সম্প্রদায়গত ও জাতিগত স্বার্থেন জন্য কর্িবুন্দ কোন অবস্থায় যদি 
সভাকে তাগ না করেন তবে স্বদেশের ফ্ুব উন্নতি আশা কৰা ঘাঁয়। 
ন্নতিব চরম বিকাশ কত নিনে ভবে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না! 
উহ কর্মিগণের সতা-নিষ্ঠা ও দু তাঁদ উপব সম্পূর্ণ নির্ভব করিতেছে । 


শ্রদ্দা ও দেশসেব। 


পাণ্চানা-প্রবাপী ছই একটি কুত্বিষ্থা ভারতীয় যুবক দেশে ফিরিয়া 
দেশ-সবাধ মলোঁনিবশ করিঘাছেন 1 যাহাতে দরিদ্র স্বদেশবাসীর 
আগিক ও বাক্রীয় উন্নতি হয় ভজ্জন্ত স্বাদ পজে তাহাঁবা চিস্তাপর্ণ 
সন্দর্ভ লিখিয়া সর্বসাঁপারণেল বুন্জ্ঞতা ভাঁজন হইতেছেন। কিন্ত 
তাহাদের প্রবন্ধ নিহয় পাঁঠে আমাদের মনে হয়, মাভাব জন্য দেশ গর্ববান্ু- 
ভব কবে, পাশ্চীন্ভা মনীষীব! ভাবতের যে বস্তব জনা ভারহবর্ষকে আহ্া 
করেন, ভারতীয় সঙ্গাতাব এয দু নিন শত সহ্আ নৈসগিক ও অনৈ- 
সগিক প্রচ আঘাঁতেও 'ভাঁক্গিয়া পা লাই, জাঁটির সেই অমূলা সম্পদের 
উপব ফ্রীহাঁচদল একটা লিজা শীষ পিভষগা আছে । দার্থকাল প্রবাসে 
থাকিয়া বিদেশীয় আব্ঠাঁওয়া ভন নিজ ভাবের স্বাতন্্রা-রঙ্গা বড়ই 
কঠিন । অবশ্য, জামী বিবেকানন্দেশ দত মহাপুকষ ও শীঅপবিন্বের 
মভ সনীশী খুব অল্পই গাছেন ধাভাবা পাশ্চাছা বাসের পপ দেশের 
উপবন গভীরতব শ্রদ্ধা পইয়া দেশে ফিরিতে পাবেন । শ্বাম বিবেকা- 
নন্দক জনৈক ইউংবার্গ ভদ্রলোক কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন১--স্বামিজী, এতদিন পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর আপনার 
জন্মভমি কেমন লাগিবে ?” স্বামিদী তদ্রন্তরে বলিয়াছিলেন, “পুরে 
দেশকে ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধুলিকণা পধ্যস্ত আমার নিকট 
পবিত্র |” 


২৩৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_৪র্থ সংখা | 


শ্রীযুক্ত অববিন্দ বাঁবু তাহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন,_ ভারতবর্ষকে 
নদনদী পরিবেষ্টিত একটি দেশ বলিষা মনে করি না, আমি দেখি তিনি 
আমার মা। দ্রশ-জ্ঞননীর উপব এইরূপ অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা বশতঃই 
মাতৃভূমির সেবা কবিয়া তীহারা বন্য হইতে পারিয়াছেন | যদি কাভারও 
উপর প্রগাঢ শ্রদ্ধা না থাকে তবে অন্তব্ক্তাঁব সহিত কিরূপে যে তাঁহার 
সেবা করিতে পারা ধায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না । 

সেই সেবাব মুলে অন্ত কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্কু প্রাণ 
নাই বলিতে হইবে । প্রাণতীন কাঁজব শুল্য কটু ? 

মনুষ্য ত$ ৩ দেশসেবা 

শ্রীবামকৃষ্ণদেবক বলািতন, “মাগষ দুরকম--মানুষ ও মানহ'ষ” | 
মানভ'ষ মান ধাহার ছ'ষ হইয়াছে, চৈতন্তা হইয়াছ । আমাদের দোশ 
এইরূপ আত্মচৈতান্ট জাগ্রত মাষের একান্ত অভীব।, ভাই দ্বেশ 
জাগিতেছে না। দেশ একটা অড পদার্থ নয়, পাভাড, নদ নদী, 
পল্লি জনপদ বুকে লইয়া যে অচেনুন ভূমিথণ্ড বিরাট শবেব মত পড়িয়া 
আছে তাহাকে প্রকৃত দেশ বলা চাল না, উাব মধো চৈতান্ঠাব যে লীলাব 
প্রকাশ তাহাই দেশ পদ্দবাঠা। টৈশুন্টেব প্রকাশ যাহাদেব তিতক 
সেই নরনাবী, আত্মচৈতন্গ হাঁবাইয়া বিবাট শবেব বুকে ঘমাইয়া 
পড়িয়াছে, যখন তাহাবা জাগিবে তখনই দেশ গ্ররুত জাগ্রত হইবে। 
সংযম ও তপস্কা দ্বাবা যে নিজ অন্তবে এ৯ঈ টতন্কে জাগাইবাব সাধনা 
লইয়াছে, শ্রীভগবান বামকঞ্জেব ভাবায় যে নিজেব ভিতর হুষ 
আনিবাব চেষ্টা করিতছে সেই দেশের প্রকৃত সেবক । তাহার দেশ- 
সেবাই প্ররূত দেশসেবা । প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনে যতই “হই 
আনিতে পাবিবে সমষ্টিগত ভাবে জাতি ততই উন্নততব হইবে, কারণ, 
দেশের অবনতি ঘটিযাঁছে মনুষ্যত্বের অভাবে । মনুষ্যত্ব জাগ্রত কবিবাব 
সাধনাই বর্তমানে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা । কবি দ্বিজেন্ত্র লাল এই 
পরম সত্য অনুভব করিয়া গাহিয়াছিলেন,_-পগিয়াছে দেশ দ্রঃখ নাই, 
আবার তোরা মানুষ হ' 1” 


জ্রীরামরুষ্জ সঙ্কীর্তন * 
বাঁপতাঁল 


সব দ্রেবর্দেবী মিলে ভবে আনলিল রে 
রাম্কুষ্ণ রতন 
কাতরে করুণ স্ববে সধায় তারে কোথা 
নাথ নারায়ণ । 
মরতে যেতে হবে কবিতে ধরমের 
কলহ ভগ্জন 
দেখাতে সব পথে সব মতে শেষেতে 
সভা লিবঞ্জান | 
মাষের কি সাধ্য যে (ও) টলাবে সেই 
স্বয়ভুর আসন 
দেবতার তপস্তাতে আদিল অবনীতে 
পতিত পাবন। 
কোমল হিযা মহা- মায়া ত্বরা! ত্যজে 
অনস্ত শয়ান 
সাথে সবে নিত্য- সিদ্ধ লীলার সাথী 
মানসনন্দন | 
শিবশক্তি গণপতি  বাঁধামাঁধব রঘুপতি 
তারে করিল বরণ 
আল্ল! ঈশা ব্রন্গখষি ছুটে আনন্দে সেথা আসি 
আনিল মধুমিলন | 
ভবপারে কে যাবিরে ওরে ছাড়বে 
কামকাঞ্চন 


* শীত্রীদেবের অন্মতিথিতে বোখারো ভক্তসংঘে গীত। 


২৩৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্য। | 


এ মায়া-মানুষ কৃপা কোরে করিবে 
মায়ামোচন । 

কে আছ ব্যথিত তাঁপিত ভয়ে ভীত 
কে কেদেছ অনুক্ষণ 

( তার । রবে নাযাতন! সহিতে হবে না 
পাইবে পদ্শরণ | 

পে তোরে লবে কোলে আপন বোলে অস্তিমে 
সেই শেষের দিন 

ভবে দিবে ভবসা ঘুচাবে ভবতৃষ। 

দেখায়ে প্রেমআনন। _-শীস্ব্রহ্মণ্য। 


নিষ্ষাম কর্ম 


রমেশের সাংসারিক আবগ্ত। বড খারাপ, প্রাইভেট টিউসিনি করে 
কলেজের থরচ] চালাতো । সে এই রকমে কষ্টে স্থষ্টে “লা? 118) 
টা পাপ কবে শবে উকিল হোল ( পুর্বেবেশ হাব বে? হয়েছিল | ওকালতিতে 
“পসার? না 5ম্গে বছচপ একটি করে মেয়ে জন্মে রমেশের 
অবস্থাটা ক্রমেহ "কাহিল? করে তুল্ছিল। ঠিক এমনি সময়ে দেশে 
স্বদেশার বান ডাকলো, আর বমেণও দডিদড়া ছিড়ে সেই ম্বোতে 
ঝাপয়ে পড়লো । সকলে বনে, “খুব ভাগ যাহোক । সংসারের 
এমন ঘোরাল অবস্তা, কিন্ধ বমেশবাবু সব অগ্রাথ করে দেশের কাজে 
জীবনট' সপে দিলেন 11” রূমেশ গায়ে গ্রায়ে বক্তৃতা করে বেড়ায়, 
একবার একট! রাজপ্রোহ সুচক বক্তৃতা করে কয়েক মাস জেলও 
থেটে এল । যেখানে হুভিক্ষ, যেখানে বন্তা, যেখানে আশ্রকাণ্ড 


বৈশাখ, ১৩৩৩ 1 ] সাহিত্য ২৩৭ 


প 


সেখানেই স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সে নিষ্ষাম কাজে লেগে যেতো। 
সুখের বিষয়, রমেশের সাংসাবিক ছ্বববস্তাও এখন আব নেই । মাটির 
বাড়ী পাকা হয়েছে, কিছু জমিজমাও কিনেছে, মেয়েগুলিরও ভাল 
ঘরে বে হয়ে গিয়েছে । সকলে বল্লে, “ভগবানের কুপা, মানুষের 
হিত করলে তিনি যে পুরস্কার দেন ॥ একদিন রমেশেপ এক পুরাণে 
বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি চাকুরির অন্ত অনেক 
বছর বেস্ুনে ছিলেন ; দেখে গিয়েছিলেন বন্ধুকে গরীব, এসে দেখেন 
বন্ধু বড় লোঁক। বন্ধুটি সহাস্তে বল্লেন_-“ভায়া, দেখে খুব খুসী 
হলুম। কিন্ত অবস্থাটা কি কবে ফেবালে ?” রমেশ কিছু মাত্র অগ্রতিভ 
না হযে উত্তব দিল-_-“তা বুঝি জানিস্‌ না, আমি যে দেশের একজন 
নিক্ষাম-কম্মী 1” 
শ্রীঅন্জ। 


নাহিতা 


সাহিত্য তীর্থ । তীর্থে যেমন আচার প্রতিপালন করিতে তয়, 
সাহিত)ক্ষেত্রেও তেমনি সদ্ধাচাঁব অবলম্বন করিতে হয। তীর্থক্ষেত্ে যেমন 
অনাচার, অতাচার এবং অসদাঁচা বজ্জনীয় সাহিত্যেব আয়তনেও 
তেমনি স্বেচ্ছাচার সব্ধতোভাবে পরিহার | 

সাতিতোর বিপুলায়তনে শ্রেষ্ঠ আসন সমালোচকের প্রাপ্য । ধর্দ্ীধি- 
করণে যেমন বিচারপতি, সমাঁভ শাসনে যেমন সমাঁজপতি, সাহিত্য 
পরিসরে তেমনি সমালোচক প্রবর | 

সাহিত্য-সম্রাট বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মছোঁদয়ের যুগে সমালোচকের 
কষাধাঁত বড় তীত্র ছিল। দে যুগ ভিত্তি গঠনের যুগ) তথাপি সেই 


২৩৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 


যুগের প্রবর্তক এক হস্তে যেমন পথ-প্রদর্শকের বিমল আলোক ধারণ 
পূর্বক ন্িগ্ধ কিরণে দিও মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেন, অন্য হস্তে তেমনি 
শাসকেব কঠোর বেত্রদণ্ডেৰ আক্ষালনে আশ্রিত ও অনুগত জনমগ্ডলীকে 
মহাজন-নিদিষ্ট গন্তব্য পথে পরিচালন করিতেন। সেই পুণ্য যুগে 
প্রবর্তকের সহানুভূতি যেমন অঙঅধাবে বর্ষিত হইতঃ সমালোচকের 
কঠিন কুলিশও তেমনি নিধপেক্ষ ভাবে নিক্ষিপু হইত । তাহাঁব ফল এই 
হইয়াছিল যে, দানা ক্ষীণা বঙ্গভাষা দ্রুত পুষ্টিলাঁভ করিয়া ক্রমবদ্ধমান 
ক্রমোন্নতিশীল বিশাল বিরাট বিপুল সং-সাহিত্যে পবিণতি লাভ করিয়া- 
ছিল। আজ তাহার শাখা প্রশাথাব বিস্তৃতি অন্ত কোন প্রথম শ্রেণীর 
সাহিত্যাপেন্ষ। কোন অংশে ন্যুন নহে । 

ধঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিতোব দ্ুরদৃষ্ট হেতু কয়েকজন অসহিষুঃ, অথচ 
ক্ষমতাশালী লেখকের আত্মরক্ষণশীল নাতিব অনুকম্পা সমালো- 
চকের বংশ নির্বংশ হইয়াছে । বঙ্গবিশ্রতকীি “সাঁতিতা” পত্রিকার 
স্থযোগা সম্পাদক স্ুরেশচন্ত্র সমাজপতির তিরোধানের সহিত নিভীক ও 
নিরপেক্দ সমালোচনা বাঙ্গালা সাহিত্য হহতে চিরতরে অন্তহিত হই- 
যাঁছে! এখন সমালোচকের আসন অধিকাৰ কবিয়াছেন চাটুকার, 
সমালোচনার নাম হইয়াছে গুণগ্রাহিতা । অনুকুল সমালোচককে আমরা 
পণ্ডিত আখ্যাঁয় অভিভিত করি; আর প্রতিকূল সমালোচককে তারস্বরে 
শুনাইয়া দিই__ণগুণী গুণং বেত্তিন বেও নিগুণং”গ অথবা “মক্ষিকা 
ব্রণমিচ্ছস্তি। মধুমিচ্ছস্তি ষটুপদা12 1৮ 

প্রাণী জগতে যেমন বিবর্তন ঘটে, সাহিত্য জগতেও তেমনি বিবর্তন 
ধঘঠিত হয়। রাজা রামমোহন রায়ের সময হইতে বর্তমান যুগের 
সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোনতি পধ্যবেক্ষণ করিলে বঙ্গ শাঁষা ও 
সাহিত্য স্তরে পুরে কেমন পুটি ও স্থট্টিলাভ করিয়াছে তাহ) দেখিয়। 
বিন্িত হইতে হয়। কালের থরস্রোতে সাহিত্যের গতি ও রীতি, নীতি, 
পাঠকের রুচির পরিবর্তনান্ুযায়ী আপনাকে কেমন স্থন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছে । যে যুগে যে ভাব উপযোগী সে যুগের সাহিত্যে সেই 
ভাব বিশদরূপে প্রকটিত হুইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের পাবলীতে ষে ভাব, 
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বেছুলার ভাসান অথবা দ্াশরথি রায়ের পাঁচালীতে সে ভাব প্রস্ফুটিত 
হয় নাই । মাইকেলের কাকো যে ধ্বনি, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্রের কাব্য 
তাহার প্রতিধ্বনি নহে । বিহারীলালের কাব্যে যে সুর কবীন্দ্র রবীন্দ্রের 
কাবো সে সুরের ঝঞ্কার নাই । প্রতোকের কাকো প্রত্যেকের ব্যক্তি- 
গত অথবা যুগগত বৈশিষ্ট্য অগ্রতিহত ভাবে গ্রতিফলিত। রাজা 
রামমোহন রায়ের অথবা তৎপূর্বেব লিখিত গদ্চে এবং অক্ষয়কুমার দত্তের 
গঞ্ে কত প্রভেদ। আবার অক্ষয়কুমারের গঞ্চে এবং বিদ্যাসাগরের গছ 
কত বাবধাঁন। বিগ্াসাগর এবং তাহার সমসাময়িক লেখকগণের ভাষায় 
এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোঁধ প্রভৃতির ভাষায় কত পার্থক্য। 
বঙ্গভাধার যুগ-স্থচনা হইতে রবীন্দ্রনাথের অন্রুা্দয় পর্ষাস্ত বঙ্গভাষার পুষ্টি 
ঘটিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের বৈভব বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত গভীর পরিতাপের 
বিষয়, অসাধারণধীশক্তি সম্পন্ন পুরুষ রবীন্দ্রনাথের ভাবার ও ভাবের 
অন্ুকবণ করিতে যাইয়া তদপেন্সা শত সহশ্রগুণে নিকৃষ্ট লেখকগণ 
ভাষ। জননাকে নিতান্ত কুপুজ্রের শ্তায় নিন্মমভাবে পীড়ন করিতেছেন । 
লিপি চাতুষধ্যের অভাবে এবং লিপি প্রাচুধ্যের অত্যাচারে, ভাষা-জননী 
সেতুসংকুদ্ধ গ্রতিহতগতি বেগবতী আ্োতস্বিনীর শ্তায় আপনার তেজে 
আপনি ক্ফীত। ভইয়া অধিকতর পঙ্কিলময় হইতেছেন । রবীন্দ্রনাথ 
আপনার ভাবে আপনি বিভোর | শাষা-অননীকে বঙ্কিমচন্দ্রের ম্যায় 
নির্মল খাতে প্রবাহিত করিবার জন্ত ভক্তের ভক্তিকে পৃত ও উদ্ধদ্ব 
করিবার অবসর তাহার নাই । রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক মাত্র ; বঙ্কিমচন্জের 
হায় শিক্ষক ও শাসকের একত্র সমাবেশ তাহাতে নাই । তিনি পথ 
প্রদর্শক মাত্র-_পথি নির্দেশক নহেন | যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে 
_দকঃ পন্থা” তিনি বলিবেন--“মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থা ।” কিন্ত 
মহাঁজনেরা যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন, মহাজন না হইলে যে, কেহ 
স্বীয় শক্তিতে সে পথে গমন করিতে পারে না, তাহা তিনি ভাঁবিবার 
এবং বুঝিবার অবসর পাইলেও তাহার কোন উপায় নির্দেশ করিবার 
অবকাশ পাঁন না । লেখক হওয়া সহজ? কিন্তু লেখক প্রস্তুত কর! 
বড় কঠিন। সহজ কার্য্ের নিমিত্ত সাহায্য প্রয়োজন হয় না। সাহায্য 
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নিতান্ত আবশ্যক, কঠিন ও আয়াসসাধা কম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্ত । 
সে সাহাধ্য দাদ করিবার সামর্থ্য সকলের থাঁকে না। নাহার সে শক্তি 
থাকে, তিনিও ঘর্দি সে শক্তিব সন্যবহীৰ করিতে কুঠিত হন, তাহা 
হইলে দেশের ও ভাষার দ্ুভাগা বাতীত আব কি বলিব ? কত দিনে এ 
দুর্ভাগ্যের অবসাঁন হইবে তাহ; শ্রীভগবাঁন বাতীত আর কে বলিতে পারে? 

আমি অবান্তর এসগেন অবতারণা করিয়া পক্গ্যজষ্ট হইয়াছি। আমি 
যাহা বলিতে চাই তাহা এই ।ধ, ভাষা ও সাহিতোর গতি ও ধারা 
জাতীয় অভ্াথানেব অন্নকুল হইতে"ছ কি-না নে বিষয়ে দৃষ্টি বাখিবেন 
ভাঁষা-জননীর মনাধী ও রুতী সন্তানগণ । তাহারা ধদি এ বিষয়ে অবহিত 
না হন তাহা হইলে ভাখা-জননীর দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল কোথায়? 

কোন্‌ কোন্‌ বিভিন্ন মথে ভাষা ও সাহিত্যের অবনতি হইতেছে 
তাহার নির্দেশ কহ গেলে আমার প্রবন্ধে অবাস্তব প্রসঙ্গের 
অবতারণা করিতে ভাব । সুতরাং নম বিষণটুকু আমার বক্তব্য বিষয়ের 
অঙ্গীভত সেই বিশেন বিধয় মাত্রের অবতারণা করিধা ক্ষান্ত হইব! 

মাতৃভাষা ও সাহিল্ জাতীয় জীবনের একটি প্রধান বৈভব। 
মাতৃভাষা ও সাহিতোর গতি প্রকৃতি সর্বতোভাবে জাতীয় উন্নতিব 
অনুকূল হওয়া প্রয়োজন । আমাদের জ্রীভীয় জীবনের যে ধারা, 
'আমাদেব মাতৃভাষার ও সাহিত্যে আমরা যেমন পরিশ্মুট করিতে পারি, 
ভিন্ন জাতীয় লোক অথবা ভিন ভাঁবাব সাভাধেো তাহ। কখনই সংঘটিত 
হইতে পারেনা । মে নীতি আমাদের চাচী জীবনে উপযোগী ও 
উপকারী, সে নীতি অন্ত কোন জাতির সমাজের ৪ সাহিতের অনুকুল 
হইতে পারে না| 

উদ্লাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বিধবা বিবাহের কথা। হিন্দু 
সমাজে বিধবা বিবাঁত প্রচলিত নাই | সুতবাং হিন্দুর নিজস্ব সাহিত্যে 
বিধধা বিবাহের অন্তকুল মতাবপীব প্রচার ও গ্রচলন কখনই সমীচীন 
নহে । অমর বস্কিমচন্ত্রের অক্ষয় লেখনী, হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের 
অবশ্যন্তাবী কুফল কিদৃশ প্রাণান্তকর, তাহা বিষবৃক্ষে বিবৃত করিয়াছেন । 
কিন্ত আধুনিক লেখকগণ বিধবার প্রণয়কে তাহাদের প্রধান প্রধান 
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পুস্তকের মেকদণ্ড করিয়া ঠাহাতক পুষ্প পল্পবে সুসজ্জিত করিতে তব! 
অথবা লঙ্জ। "বাঁধ কনেন লা। 

ডপগ্তাস উপকণা চে উকবা বালকবালকাবা অঠাস্ত আশ্রহ 
সহকারে ঠাকুপ্না * দিধমাব নিকট মনোযোগ শুব্বক শ্রবণ করে। 
সেহ সকল উপকথাপ নাক লায়িক বচারজ্র হিন্দ বুপাপা এরূপ হাবে 
প্রন্যুটিত কানন বে, তাহ দেব কোন কুচবিতের প্রভাব কোন প্রকারে 
তরপমত বাঁলকপালিকা/দণ হাদযষে অঙ্কপ ত কদিতে পারে না । কিন্তু 
দ্রভাগোর 'ব্ণয়, অ'ম 'দব দেশর ভাস বা য়িভাগণ তাঁদের নায়ক 
নায়িকার ১বিএ »নপ্ূপ ণঞ্র সহকারি চিথিত করেন শা তাহাদের 
মানস পণ ও মানসা কগ্তাগণের চারবেব প্রভা [করূপ পরিমাণে 
তাহাণ্দর পাঠক-পাঠিকা দর হয়ে পুিফিলিত হহবে হদ্বিসষে তাহারা 
নিতান্ত উদাসীন । এত আশ্মীবলাপী গদা সাগর জনক তীহাবা 
মম'জেব নিকট কিঙ্গপ পরিমাণে পায়ী হাহা ভাহাবা ভাল্বার* বোধ হয় 
অবকাশ পাননা বঙ্ষিমণন্দ্র 'পিমবুক্ষণ স্থা্ট করিয়াছিলেন ভাহার ভীবণ 
কুফল প্রদশন কবিবাধ নিমিও, আব আধুনিক লেদকগণ প্রতি 
গৃহপ্রাঙগণে বিববুঙ্ধ বাপণ কার ঠছেন এহজগ্ঠ যে, ঠাভাব বিবময় ফল 
আহরণ এবং শম্পণ কাবমা ই সকল গৃতর অধিবাসাা খ।হাঁতে অগিরাত 
উৎস খায় | 

্বীক'র করি, কাদেন কুট্টল প্রবাহে আমাদের রুচিবিকার 
ঘটিয়াছে এন" হাহাব অপরিহানা ফলে সামাজিক বিপ্লব ঘটিতেছে। 
কিন পদক কি পাঠকব ক্ীতদাস? লেগক কি শিক্ষক নহেন? 
এবং পাঠক কি হাঙাব শিষ্য নত? তাই বদি না হয়ঃ তাহা হইলে 
পাঠক কি হেত এগখকেব পিপি পাত করিবেন? যিনি বেদান্ত পারদশী, 
তিনি কি শিক্ষার অথব। কৌতুহলেব নিমিত্ত বর্ণপরিচয় পাঠ করিতে 
স্পৃহা অনুভব করিতে পাবেন? লোকে পুস্তক পাঠ কবে কেন? শিক্ষা 
লাভ করিবার নিমিন্ধ অথবা আনন্দ লাঁভ করিবার জন্য । যিনি শিক্ষা 
অথবা আনন দান করিতে পারেন তিনি নিশ্চয় শিক্ষার্থী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি মহৎ না হইলেও সৎ নতুব! তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? 

৪ 
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শ্রেষ্ঠ ধদি শিক্ষথীঁকে ইষ্ট শিক্ষা না দিলেন, তাহা হইলে তাহার শিক্ষকের 
আসন গ্রহণ করিয়া পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন কি? ধম্মের লামে 
অধন্মের, নীতির নামে ত্রপীতির এবং আচারেব নামে অনাচারের প্রচার 
এবং প্রতিষ্ঠা ধাহাঁল সুখা উদেশ্য ঠাহার জনহিতকর লেখনী ধারণ 
করিবার আঁধকার ও স্পদ্ধা থ!ক1 কখনই উচিত নহে । 

সাহিতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বাহন । জ্ঞান ও বিজ্ঞান সতোর উপর 
দুঢভাবে প্র্নি্িত। ঘাঁহা সতা তাহা সৎ। যিনি সং ও সত্যের 
অবমাননা এবং অসৎ ও অসতোর সম্বপ্ধনা কবেন, তিনি কথন শিক্ষকের 
পবিত্র আসন অলক্কৃত কবিবার আর্ধকাবা নহেন। তাহার আসন 
কোথায় তাহ স্ধীজনকে বলিয়া দিতে হইবে না । 

সতা বটে, অন্ধকার ৃষ্টি না কবিলে আলোকের বিকাশ ঘটে না, 
অমানিশ! না থাকিলে পোর্ণমাসী রজনীবণ মনোহারিত্ব কেহ উপলব্ধি 
করিতে পারে না। আলোকের প্রযোজনীয়তা যেমন, অন্ধকারের 
প্রয়োজনীয়তাও তদ্রুপ | কিন্। অন্ধকাঁব কাঁঠাঁকেও দেখাইতে হয় না) 
অন্ধকার দূব করিবার নিমিত্ত আলোক “দথাইবাঁধ প্রয়োজন । লেইব্দপ 
পাপ কাহাকেও শিখাইতে হয় না, পাঁপকে দুর করিবার নিমিত্ত পুণ)কে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। মানবমাত্রেরই বিবেক সং, কিন্ত প্রবৃত্তি 
অসৎ। সুতরাং প্রবৃভিকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিবেককে উদ্বদ্ধ 
করিতে হয়। যেখানে বিবেককে খর্ব করিয়। প্রবুত্তিপরায়ণতাকে 
প্ররতিচিত করিবার প্রচেষ্টা, সেখানে নরক--ঘোর নরক । 

পুণ্যের মহিমা কীর্ভন করিতে হইলে পাপকে মহায়ান করিতে 
হয় না ;--পাপের ভীষণ পরিণাম প্রদশন করিতে হয়। পুণাকে খর্ব 
করিলে পাপ গরীয়ান্‌ হয় না, পাঁপকে খর্ব করিলে পুণ্য গরীনান হয়। 

চিত্র কলায় যেমন আধুনিক চিত্রকর নগ্ন সৌপ্য্যের মোহ মদিরায় 
আরুষ্ট করিয়া কতশত পতঙ্গবৃত্ত ব্যক্তিকে বন্ছিমুখে ধাবমান করিতে- 
ছেন; কাব্য কলায়ও তেমনি কয়েকজন আধুনিক শক্তিশালী লেখক 
ছুনীতির প্রশ্রয় প্রদ্ধান করিয়া আমাদের নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া 
দ্রিতেছেন। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী ও প্রীনিবাস শাস্ত্র মধ্যে সংবাদ- 
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পত্রসেবাপ কর্তব্যাকভ্ব্য সম্বন্ধে যে বিচাব বিতগ্ডা চলিয়াছিল তৎ্প্রতি 
আমি আধুনিক লেখক ৪ [চত্রকরগণেক তা? দৃষ্টি আকষণ করি। 
মহাত্মা গান্ধী (লাকমতাক প্রবল কিয়! সংবাদপঞ সম্পার্কাক তদন- 
বনী ভহাত পবামাশ দেন, কিন্থ মাননীয় শাস্ত্রী প্র মতের পন্মাবলম্বী 
নাহন। তিনি বাণন, জনমত শ্য্টি এব জনমত পাবগালন করাত সতবাণ 
পত্র সম্পাদকেন প্রধান কর্তব্য! হাহার মতে বিবেক জনমভাপেক্ষা 
আনক বড, স্তর * কান ক্রোম বিবেককে খর্ব কবা যুক্তি যুক্ত নহে । 
মহায্সা গান্ধাব প্রতি বি.খণ শ্র সাঁশ ভহলেও এ বি।যে আমি মহাত্মাব 
মতাপেক্ষা মাননীয় শান্স্সরাব মত শ্রেদ ও শ্রেয়স্কর মন কপি 

যেমণ সবাদপবনাসবী, তেমনি লক গু শ্ত্রিকর। এহ তিনের 
কর্তব সঠোর প্রতিষ্ঠা ভাহাদেব প্রত্যেকের কঠোব কর্তবা আদশ- 
স্যষ্টি, অর্থাং জাশীয় আবনেব উন্নতি বিধাবক রাতি শীতির প্রবর্তন) 
প্রচলন, অথবা পুশঃ সংস্থাপন এহ মভতৎ কর্তব। সম্পাদন করিতে 
গিনি অক্ষম ভাভার ওলি অথবা জে নী ধাবণ বিম্বনা মাও । 

শাঁতীষ় ধম্ম সর্ব জাতীয় আশীনলের উপ্গাগী ১ ভাহাঁর বাতিক্রমে 
বিনময় ষল অবশ্রান্তাবী। ভব তীয় ধন্য এবং রাঁতি নাতি জানার সা ভাত্য 
পবিস্বুট কবি হয়ত এভ জন্য সাহিত্যে স্েচ্ছাচাবেৰ স্কান নাই। 
স্েচ্ছাদাব বাভগবের নামান্তর মা । সাভিতাখ পরিসর পুণাতার্থ 
তীয্থ যরূপ সন্ফচিভ সংযতচবিত্র হয়া সমত ভাব প্রতিক ৭ পাবত্রিক 
কলা” কামনা কলির ভয়, সাতিতা ম্মেত্রেও লেহরূপ আত্মসণ্মম পর্ধক 
সমাজের স্বধম্মেব “ক স্নাদশের হিনকনে লথনী পবিচালপা করিতে 
হয়। আঁদশক অনুপ রাঁহিয়। পাকিপাীশ্ক ঘটনাব সাহাযা চিত্র 
সকল এমন শাঁকে চিত্রিত কবিতে হয যাভীনে পাঠক পাঠিকার মলে 
ধম্মের প্রতি এব* স্রসমাঁজের কলাণকব রাতিনীতিব প্রতি গশীর শ্রদ্ধা 
এব* ন্কাহাঁব বাতিক্রম ও ক্াভিচাব্ক প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে। 
সাহিত্যিকের ইহাই প্রকৃত কর্তব্য । 

বদ সাহিতোর প্রাণ, ভাব তাহা বৈভব, আর ভাষা তাহাব ভিওি। 
এই তিনের সমন্বয়ে এবং সীমগ্জস্তে সাহত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। ইহার 
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অন্যথা হইলে সং-সাহিত্যের অভাব হইয়া! পড়ে । সত-সাহিতোর অশাব 
হইলে অসৎ সাহঠিতোব প্রভাব বৃদ্ধি পায় । ফলে, সমাজ ছুনীন্পরায়ণ 
হইয়। উঠ । সাহিত্য-সাধনাব উদ্দেন্ত বার্থ হয় জাতীয় জীবনের 
প্রধান টবহ্ুব সাভিত্ায । সাহিতোব ঢববস্থা জাতির প্রণবন্থা আনঘন 
কবে। নে সাঁচিতোব সাহায্য মৃতকল্প জাঠিব ক্ষার্ণ শরণ কঙ্কাল দে 
প্রাণ সঞ্চাব ববিতে হয়ঃ গাতীয় শিক্ষণ, আশায় পাছা, শাশীষ শঞ্জির 
উদ্বোধস কবিতে হয়, দেহ সাহিতোব অণঃশতন জাতিব অধঃপগনের 
মুলীড়ত কাবণ। 

উত্িহাস পাঠক অবগত তান বে, ভাবহবষেব বা্নৈতিক 
অবনতি সেভ দন হহতে আরন্ত হহযাছে। “য দিন ভইতে শাবশবর্ষে 
দেবভাঁষা ও সাঠিতেব সাধনা এ প্রঙাবের প্রা লাকেব বিতৃষ্যা 
জন্মিযাছ। সংস্কৃত সাহিত্যের মৃত্ুীব সা্গ সঙ্গে ভাবতবন্ষব প'জনো তক 
মু? সঘটিত হইয়াছে । 

দেশাতুপ্ধাক জাগত বাশিহাব একমাজ উপায় জাভীয় পায় ৪ 
সাহিভা। জাতীদ ভাষার মৃত্তাব সহি* দেশাক্বাধছ লুপ্ত হয় ছল । 
নুসলমান শাসকেশ আমাদের ধন্মেৰ পতি মব্ধপ বিরূপ চলন, তমা দব 
জাতীর ভাহ। ও সাহিতোব প্রত তদ্রুপ বিউঞ্ ছিলন | উংব্ঞব 
শাসন প্রবহিত হবার পরে য্ন পাজপুরুণেবা আনা দর দিমার পতি 
মনোনি'ধশ করিলেন, তখন বাগালা শাগাব প্রতি ভাহাদের হু পদুৃষ্ি 
আকুই হইল) আজ মে বালা ভায়া শাণাপশ্রত পুশ্পে কান সমৃদ্ধ 
হইয়! বিবাট বিশাল বিচিত্র বুক্ষে পবিণ 5 ভহয়াঁছে, ঠঠ1 ইত্বাঁজেন 
অনুকম্পায। কোণ এক মহান্ুভব উন্পাশহ প্রথম বালা ভাবায় 
ব্যাকরণ রচনা করেন । বাঙ্গলা গঞ্চ ও পছ্যেৰ শ্ট্টি ৭ পুটি বিণ মু 
ইংবাঁজহই আমানের প্রধান পথপ্রদর্শক । আমাদের মাত াবাণ প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার জন্ত আমবা ইংবাজের নিকট চিরঞ্খণী ৪ টব কৃতজ্ঞ। 

ইংবাভেব শালন সৌকধ্যে, ইংবাজের বিধি ব্যবস্থাব গুণে, ইংবাজের 
অনুকম্পায় আজ আমরা ভাষা-জননীর স্তহ্ঠপীযূষ পান করিয়া! পবিতৃপু 
হইতেছি। ইংরাজের শিক্ষাপগ্ডণে যখন কৃতবিগ্ধ বাঙ্গালী সম্প্রদায় বাঙলা 
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ভাষার অনুশীলন আরগ্ত কবিলেন, হন ভইতে আবার আমাদের দেশাজ্- 
বোপের সঞ্চাব আরম্ভ হইল ১ ₹খন হইতে স্ববর্থ্েব প্রতি, সামীজিক 
রীতি নীতির প্রতি আমাদের দুটি আরুট হইল । বাঙ্গালা ভাষ!র 
অনুগ্রীলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব জাতীয় ভাব প্রবৃদ্ধ ভইল । আমরা 
বুঝিতে শিথিলাম যে) আমাদেবও নিজস্ব বৈ5ব কিছু আছে আমবা 
রাজনাতিণ, সমাজ-লীটিব এবং সার্বাদরি ভাষার কাঙ্গাল নই । আমবা 
বুঝিলাঁম, আমাদের নি দুর্বৃদ্দিবণত অ'মব। ভিথাবীর স্কান অধিকার 
কপিযাঁ বনসিম্বাঙি, কিন্ত ভিঙ্গা অমাদের বুটি নহে» আমাদের হাঁণ্ডার 
শৃন্ঠ নহে । 

ভাঁদাঁন মন্তনীলনের সঙ্গ স'ছ ক্রমশঃ শক্তিশালা লেখক জন্মগ্রহণ 
করিত লাগিলেন এবং মানি বস হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যের 
মধা দিয়, আমা! পর্যানক্রমে বার প্রভৃতি নয়টি রদেরই আস্বাদ এহণ 
কব্িত সঙ্গম হলাম । একদিন ষ সাহিন্য অতি “অঘন্ত” 9 “কদর্য” 
ছিল, করুম “হা রাসালঙ্ক(বে ভাত হইয়া সচিতা ও সৌষ্ঠটবে সর্বজন- 
প্রিয় হইল | আজ বিশ্ব মাহিতোব সপ্বোচ্চি সোপখনে বাঙ্গলা সাহিতোর 
আসন নিদিঈ হইয়াছে । আজ আমার কত আনন্দের--কত গৌরবের 
দিন। কিন ছাঁনন্দে ও গৌবলে আত্মহাবা তইয়। যদি আনর। শ্রীলতা 
বজ্জন করি মথব সংসাহিনলিব মনাদ। হানি করিয়া ছুনীতির প্রশ্রয় 
দই, ভা হইল ভদপেক্ষা গত সর্ভাঁপের বিথ্য আরকি হইতে 
পাবে। আশা করি, সাহি'লাকগণ £ বিবয়ে অবহিত হইবেন । 

হাতীয় মাঠিনে।ব সহনীলন এমন শ্রযোজন। অগ্ঠান্য জাতির ভাষা 
এব” সাহিতার মন্তরণীপন ও তেমন পয়োস্সন | সাহিতা শুধু রসেব আকর 
শত, সাঠিঠ্য জান বিভানর লাভন সুতরাং থিনি যত ভাষা ও 
সাঠি-ঠাব অনুণীলন করিবেন ইহার জ্ঞানশ্াণ্ডাবে ততই ধন সঞ্চয় 
ঘটবে। সমুদ্রের গর্ভে যেমন মণিমুলা নিহিত থাকে, সাহিত্যের বিরাট- 
ভাগডারেও তেমনি অসংগ্য অপবিমিন ধন রত সঞ্চিত থাকে । ডূবুরী 
ফেরুপ অসীম সাহস ও অধাবসাঁদ সহকারে সমুদ্রগর্ভস্থ শুক্তি আহরণ 
করে, মানব মাত্রেরই তেমনি নানা জাতীয় সাহিত্য হইতে অনুশীলন 


২৪৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৪র্থ সংখা! । 


ত্বারা অতি যত্বে জ্ঞানরত্ব আহরণ করিচে হয়। ঘিনি রস ভোগেচ্ছু তিনি 
নানা জাতীয় রপ-সাহিত্যে আগ্তরনিবিষ্ট হইবেন; যিনি জ্ঞান সঞ্চ 
করিতে ইচ্ছক তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের দর্শন ও বিজ্ঞানে অনুশীলন 
করিবেন । জ্ঞানে মনুষ্যত্বের পণ পরিণতি, জ্ঞানেই দ্রেবত্বের বিকাশ, 
জ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র উপায় । 
“অধাম্জ্ঞাননিতাতং তরজ্ঞানার্ঘদর্শনম্‌ | 
এতজজ্ঞানমিতি-প্রাক্মজ্ঞান* যদানাইন্তিথা |" 
তেই জ্ঞান সাহিত্যে নিহিত ১ অতএব সাতিতা মানবজীবনেন কন 
প্রয়োজনীয় তাহা সামান্য চিন্তা দ্রাধা মানব মাত্রেই উপলব্ধি কলিতে 
পারেন । ভ্ুঃগের বিষয় এরূপ চিপ্তা করিবার পেবুহি এন তদ্পধোগী 
অবসর অতি অল্প লোকেবহই থাকে; কিন ম্মবণ কবাইয়া দিলে 
তাভারা সহজেই প্রবুদ্ধ হহতে পাবেন । আমার এই প্রবন্ধ পাঁগ 
কবিয়া যদি একওন বাক্তিরগ এরূপ টিতন্টোদয় তয়, নাঁতা হইলে 
আমার আনক বিনিদ্র বজ্লীব কল্পনা কল্পনা ফলপ্রঙ্ন হইব । 
বাক্য ও অর্থের সমন্বয়ে সাহিভা, তাই অমব কৰি কালীদাস বলক*শেজ 
হৃচনাতেই লিখিয়াছেন-- 
“বাগর্থাবিব সম্পক্রৌন্গাগর্থ গ্রতিপনায় 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পঝমশ্বাবী ৮ 
বাক্য, অর্থাৎ বাক, ধন্মেধ সপ্ত পরব মাধা আঅন্াতম | ধন্মের 
সা পতীর লাম কীি, গু, নাক স্মৃতি মেধা, পতি « ক্ষমা | 
ইহ্াংদর মধ্যে, বাঁক, স্মশি ও মেধ। এই তিনের সহি সাঞিভাব 
সাক্ষাৎ সন্ধ | ভগবান শ্রারুষ্ গীহায় বক্ষাছেল-- 
“কাড়ি শ্রীবাক্‌ চ নাবীণা* স্তুর্ার্মধ ধুতিও ক্ষমা) 
নাবাগ ণব মধো অমি কাঁভি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, দেধা, পুহি ও ক্ষম। 
অর্থাৎ এই সপ্ত বূপ স্ত্রী আমাব ন্ভিনি | 
সব্বার্থ প্রকাশিনী সংস্কত বাণীর লাম কাক, “ম শক্তির দ্বারা 
পূর্ববাভ্যস্ত বিষয় মনে পুনবভ়াদিত হয়, তাহাব নাম স্মৃতি আর বন 
গ্রন্থার্থ ধাবণ করিবাব শক্তির নাম মেধা । 
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ভগবান শ্ররুষ্জ গীতাঁয় আরও বলিয়াছেন,_পবেদালাং সাম- 
বেদোইন্রি।” সাহিতোর শ্রেষ্ঠ রত বেদ । বেদচতুষ্টয়ের মধ সামবেদে 
ভগবানের বিশেষ বিভূতি । 

পুনরায় ভগবান বলিতেছেন-_“অধ্যাত্মবিষ্ঠা খিগ্যানাং 1৮ বিদ্যা 
সমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, পরা 
বিদ্যা । 

আবার বাঁলতেছেন--"বাঁদঃ প্রবদ তামহম্”, বাদিগণের মধো আমি 
বাদ নামক তর্ক। তর্ক শান্ধ সাহিত্যের অন্তড় % 1 শুগবান বলি- 
তেছেন__বিবদমান ঠাঁকিক পরুনগণের কথা সমুহের মধো আমি বাদ । 
তর্ক শান্েব নিন অক্ষ- বাদ, আলু ও বিতগা। হহাব মদে। বাদ 
শেষ, কাধণ বাদ ত্রনরূপণ ফল অর্থাৎ মীমাংসা | 

এইখানই  শেশ নতে।  সাহিন্যব প্রনোক অঙ্গ প্রতাঙ্গের 
সহিত গ্রীভগবানের সম্বক্ধ । “্অক্ষরাণামকাশোন্রি”-অক্ষব্দিগর মধ্যে 
অকার অর্থাৎ আদি।' 'ঘ্বন্্ঃ সামাসিকসা চ”_সমাস সমুভের মধ্যে 
দ্বন্ব সমাস--পূর্ণ পামপ্রস্ত । দন্ব সমাসে পক্ষপাত নাই, এই সমাসে 
সকল বাদেরই প্রাধান্তা । 

“বুততৎ সাম থা তায়াং গাবত্রী ছপসামহম )” 

সাম সমুভের মধ্যে বৃহত্সাম, ছন্দ সমূভের মধো গায়ত্রী । বেদের 
মধ্যে সাম শ্রেষ্ঠ -আবাব সামের মাধো বৃহৎ্সাম শ্রেষ্ঠ । 

সাহিতোর চচ্চা কবেন-খষি ৪ কবি । শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন 

“মুনীনামপাভং ব্যাসঃ কবানামুশনাঃ কবি” 

মুনিগণের মণপ্যে ব্যাস--যিনি বেদ বচলা কবিয়াছিলেন, মহাভাঁবত 
রচনা করিয়াছিলেন, বেদান্ত রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও তৃপ্ত 
না হুইযা শ্রীমততাগবতম্‌ রচনা করিয়' .সাহিত্য স্থ্টির চরমোৎকর্ষ 
প্রদর্শন করিযাছেন । কবিগণের মধো উশনা অথাৎ শুক্র । 

অক্ষরের আদি হইতে সাহিত্যের আদিতে, সমাসের সংযোগে 
সাহিত্যের মধ্যে এবং ছন্দের সাহচধ্যে সাহিত্যের অস্তে শ্রীভগবান 
বিরাঞজিত। তিনি রচয়িতা, তিনিই রসবেভ্তা, তিনি সাহিত্য, তিনিই 


২৪৮ উদ্বোধন [ ২৮শ ভি সং খ্যা | 


সাহিত্যিক । তিনি কবি, তিনিই কাধ্য। তিনি রস, তিনিই রসিক | 
তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞানী, জ্ঞাভা ও জয় 

অতএব সাহিত্যের ধেক্ুপ ভাবেই সেবা করা হউক, তাহার ফে- 
কোন শাখা অথবা প্রশাখার অনুশীলন করা মাউক, অগবা তাহার 
ঘে-কোন রসেরই স্বাদ এহণ করি--সে সেবা সাহিতোর সেব। নামতঃ; 
কিন্ত কাঁধাতঃ সে সেব। সেই শ্রী্রগবানের সেবা বাতীত আর কিছুই 
নহে । তিনি রুসা বৈ সঃ, আলারাাহানঈ বলিয়াছেন, “ত্ভানং জ্ঞাঁন- 
বতামহম্” ! 

রস- সাহিত্যের প্রাণ, জ্ঞান-মাহিভার চরম ফল এতদ্ুভয়েই 
ভগবান প্রাহিষ্ঠিত, স্ৃতরাং জতিভা স্বয়ং ভগবানের বিভূতি ॥ মানুষ 
যদি এমন বিভূতি হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাগে, তাহা হইলে 
তাহার মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কোথায়? 

জ্ীযতীন্্রমোহন বন্দোপাধ্যায় | 


বিবেকানন্দ 


ভীবর শীতের ফুহেলি ভেদিয়! কার আগমনী গাঁন 
উঠিছে মগিয়! আকাশ বাঁতাঁস অধৃত কে তাঁন। 
মহাভারতের ভে মহামানব, সিন্ধু মথন ধন ! 
বন্দিতে তোমা মিলেছি সকলে মর্ভোর জনগণ । 
করুণা তরল জঁখিছটি ভব, জোটিহ-উজ্জল-মুখ, 
কে তুমি উরিলে আয়ভললাঁট, দিবা-লোচন যুগ । 
আকাশে ক'তাঁমে ঘোবিছে ভোঁমাব স্বদেশমন্ত্র ধবনি ; 
বান্সিছে তোমার আভয়-ডক্কা, উচিন্ছেছে রণরণি। 
ভব গুরু সেই করুণাবশার রামরুষ্ের পায় 
সম্ঘমে দেব! আপনিই মোর মাথা নত হয়ে যায় । 
বরেণা । তব জনমোঁত্দবে এই প্রাঙ্গণ মাঝে, 
কোলাহলময় দিকে দিক হেরি আনন্দ গাঁন বাজে । 
এনেছি সাজাঁয়ে প্রাণের অর্থা হে যশঃ রথের রথী ; 
রাতুল চরণে নিঃশেষে ডালি দন্ত নির্মমল-মতি ! 
পবিত্র করা পদ-রজঃ তব দীন অযোগা মাঁথে, 
ধন্য হইল তুলিয়া আজিকে তক্তি-শরদ্ধা-সাথে। 
শ্রপূর্ণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


মাধুকরী 
নারী-হিতসাধন 


ও ক্* আমাদেস দেশে শিল্গার বড়ই অভাব, পুরুব অপেক্ষা 
সত্রীলোকদেব মধো এই অভাব বেশ অনুভূত হয় । লেখাপড| শিগাই 
একমাত্র শিক্ষা নহে, জানি , কিন্ত পিখিতে পড়িত না জানিলে অনিকাংশ 
লোকের শিক্ষা বেশী পুর অগ্রসব হই পারে না। এজন জ্ঞানলাতের 
ও শিশ্শালাভেব পক্ষে লিখন পঠন ক্গমনা অধিকাংশ লোকের একান্ত 
আনগ্যক | ছলে যেবকম শিশ্গা পায়, মেয়োদগকে এ ঠিক সেইব্দপ 
শিক্ষা দিতে হহবে, কোন শিক্ষণত ভুজ্ঞ একথা বালন না কিন্ক “ছুলেদের 
শিন্ষণ গ মেবোদন শিক্ষা কিছু ভি হিন্ন বকম হয়া উচিত বণিয়া, 
মেয়েদিগকে নিবক্ষবণ ও মু কবিয়। রাখা উচিত নয়। কশঙকগুলি 
ভিনিষ আ”ছ, যাহ! বালকবালিকা উভয়েরই শিশলীয়। ই আর 
দ্ুইয়ে চার--ছেণেমেয়ে উভয়ের পচই সভা, ভূগীল উভয়ের পক্ষেই 
এক সাহিভা উভয়ের পক্ষেই এক 1 পাশ্চাশ্া শিদা জাল নয় বলিয়। 
মেয়েদিগক এথখ প্লাথা অনুচিত ১ প্রাচা পীতিতেই নারীদেব শিক্ষা 
হউক ন | প্রাণীন কালের হিন্টু বিদ্রুধীদের নাম অনোকই ভাঁনেন। 
আঁ প্রানে দ্রানেশবাবুব “বাংলানাষা ও সাহিততাবশ পাত অন্ুমনস্ক ভাবে 
উপ্টাহতে উন্টাইত১ ঙিলাঁম, ইতপজ প্রভাবেব পুবে মুনলমান আমলেও 
আমফাদেব দেশে ম্ত্রীশিক্ষাব প্রচলন ছিল, এবং আনক নারী পুস্তক 
লিখিয় গিয়াছেন । সম্তানপ লন রোগীপ শশ্রাণা। গুহকম্ম এসব5 শিখিবার 
ভিনিষ | নিরক্ষব থাকলেই এগুণা নাঁপীলা স্বভীবন্ঃঈ শিশিয়া 'ফলেন না, 
এবং ইউভাঁও প্রতাক্ষ জ্ঞান হইতে বগিশ্চেছি, খুন দখাপডা জানা 
মেয়েদরও খুব বেশ গৃহকন্মনৈপুণা ও পাঁগীব শশ্রাদাদিব ক্ষমতা 
দেখিয়াছি । নারীদের মধ্যে যথেষ্ট শঙ্গণর বিস্তার কব্তে হইলে শুধু 
বালিকাদের শিক্ষাতেই মন 'দলে চলিবে না, ধাহাপা প্রাপুবয়স্কা তাহ!- 
দেরও শিক্ষীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে । নতুবা পঞ্চাশ বসব পরেও 
দেখা যাইবে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোক নিরক্ষর । 
অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার নান রূপ চেষ্টা হইতেছে । এ বিষয়ে বাহার! 


২৫ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ-__হর্থ সংখা। 


কৃতী ও অভিজ্ঞ, তাহাদের দ্বারা প্রবন্ধ লেখাইলে সর্ধপাধারণে উপাব 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাঁভ করিতে পারিবেন । স্ত্রীশিক্ষাব একটি গুণ এই বে, 
নাবীদ্দিগকে শিক্ষা দিলে পনোক্ষভাঁবে পুরুষদের শিক্ষা হইবেই ২ কিন্তু 
পুক্ষদিগকে শিক্ষা দিলে নাবীদের শিক্ষা না হইতেও পাবে। শিক্ষিতা 
মাতা সাধাপক্ষে পুত্রকন্তাকে অশিক্ষিত বাঁথেন না, কিন্ত বিস্তপ শিক্ষিত 
ও ধনবান গৃহস্থেব বাড়ীর মেধের! সমস্ত জীবন লিবক্ষর ৭ মূর্খ থাঁকিখা 
যাঁন, তাহাতে শ্রী সকল গৃহস্থের কেন লজ্জা বোধ হয় না । কিন্তু 
কোন শিক্ষিতা অননীব পুররকন্ঠা নিরক্ষর গাঁকিলে তিনি নিশ্চয়ই 
লজ্জিত হইবেন--বস্ত্তঃ তিনি তাহাদিগকে নিরলর থাকিতে দিবেনই 
না। এইরূপ যুন্িমার্গ মবলগ্বন কলিয়' গোগালেব | 7079] 
ঠাকুবসাহেক স্ব শ্রীগাণবং সিশভজী নিক্ষেব বাক্ো অগ্রেট বালিকাদের 
মধো বাধাভামূলক শিলা গ্রণালীব প্রনর্ণন কলিশাভেন । 

আব 'একদল লোক মাছ, যাহাশ শিক্সিতা নাবীদের নিন্দা কুৎসা 
প্রচার কবিযা স্সীশিক্ষাস পিরোপিতা কবিঘা পাক । কিন্ত তথাকথিত 
শিক্ষা পাইয়াঁও যদি কোন নারীব আচক্ণ বাস্তবিক নিন্দনীয় হয়, ভাতা 
হইলে তাহাব দ্বার শিশ্ষীষ দোষ ও প্মনাবশ্যকন্। প্রমাণিভ ভয় না, পরং 
স্থশিক্ষাব প্রয়োজনীয়তাই প্রমাণিত হয়| শিক্ষিত পুকযদের মধ, 
এমন কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম 'উপাধিধানী পুকপদের মাধা৭ জঘন্য 
চবিত্রের লোক আছে । কিন্ছ সেকাবণে ত কেহ বলে ন। যে, পুকযদের 
শিক্ষাটা খারাপ বা তাহাদিগকে শিক্ষণ লা দিয়া নিরক্ষব করিয়া পাখা 
ভাল । ইহাঁও মনে বাথা উচিত বে, নিবক্ষব স্ালোকদিগের মধোও 
অনেকের আচরণ নিন্দনীয় । আর একট কথ! আমরা ভুলিয়া দালি যে, 
যে পুরুষগুলি শিক্ষিত বা অশিক্ষিতা স্ীলোকদিগেব পদস্থীলনেব কারণ, 
সমাজ ভাহার্দিগকে কোন শাস্তি দেয় ন।, অপাংক্তেয় করে নাযতকিছু 
নিন্দা, কুতৎ্সী। ক্রোধ, পাতিভা সবই হতভাগ্য স্ত্রীলোকদের উপর পড়ে। 
কী পাক সী গস 


(আনন্দবাজার পত্রিকা শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 


নংঘ-বার্তী 
ভগবান গ্রীবামক্স্ণেব জন্মমাহো সব 


বিগত ৯ই ফাল্তুন ও ১৬ই ফানুন বেলুডমঠে ভগবান প্রীরামরুষ্ঞব 
জন্মতিথিপূজ্জা এবং জন্মমহো।তসব ষগাক্রমে শুচারুন্ূপে সম্পন্ন হইয়ান্ছ | 
জন্মক্থি দিবসে প্রাতে মঙলারতি, ভৎপরে শ্রীতরীঠাকুবেব “সাডাশা 
পচারে পুজা, দশাবতাঁঁরব এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা ও াম 
শেষ হইলে ভক্ত নরনাঁবী প্রসাদ গ্রহণ করেন । এদিন সাতদ্ণ দূবক 
ব্রহ্মচর্ধ। এব এ্রগাবজন পবিত্র সন্নাস ব্রত গ্রহণ পূব্ধক “আঘ্মানা মেন্সীথ* 
জগদ্ধিতাঁয় 5৮ শ্রীভগবানেব পাপাদ্া আত্ম নিবেদন কর্রহাছেন 

মভোঁৎসব দ্রিবসে_হোবমিলাব কোম্পানি ও পোর্ট কমিশনা'বব 
ামাব যোগে, বাঁস।ঃ মোটব, নৌকা, টণ এবং পদব্র্মে 'বলুডমাঠ 
লক্ষাধিক হনসমাগম হইয়াছিল। আন্দুল কালী কীর্তন, আহীবিটালা 
কীর্তন পাটি এবং অন্যান বু কার্ধনেব দল বিভির স্তান হইতে আগমন 
করিয় তাভাদের ভল্তিপূর্ণ সঙ্গীতে সমবেত লবনাবীব হদয়-মন শভগব 
স্ভাবে পূর্ণ কবিয়াছিলেন । কে বি, দণ্ড, পাল কোম্পানি, আভীবি 
(টাল! পাটি, "বস্থমতীর” আয়ু সঠাশচন্দ্র মুখোপাবায। ইতালী 
অর্চনালয়ের ভক্তগণ এবং সালখিব হুক্তবুন্দ জাতি-ধন্ম-লি বির্বশেখে 
পান, নাঁমাক, চা, সরবত পান করাইয়া সকলকে পবিতুষ্ট কবিয়াছিলেন | 
বিভিন্ন স্থান হইতে আগত নুনাধিক পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক বেলুড 
বয়স্কাউট দলের সাঁহত মিলত হহয়। মহোৎসব দিবসে প্রায় লক্গা ধিক 
লোকেব স্ববিধা অসুবিধা দিক বিশষ দূটি রাখ্য়াছিলেন। কমাবশী 
“যাল হাজার ভক্ত শবনাবী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ কবেন সন্ধ্যার 
পর হেমচন্দ্র চিত্রকর নাঁনারূপ বাজি পোভাইয়া জনগণব চিু বিনোদন 
করিশাছিলেন । 

বেলুড মঠ ব্যতীত নিম্নলিখিত স্তান সমূহে ভগবান শ্রীরামরুষ্ের 


২৫২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-র্থ সংখ্যা । 


জন্মোৎসব সম্পন হইয়াছে £_ শ্রীরামরৃ্ণ-বেদাস্ত সমিতি ( কলিকাতা ), 
গাবার আশ্রম শুবানীপুর ১ শ্রীবামকষ্জ সমিতি পাশীবাগাঁন 
কলিকাতা ১ শ্রীবামহফ্-মগ্ডপ ৮৮তপা সালিখা, মেদিনীপুর, 
বাকুডা। খাতা খাকুঙতা ১ প'তক্ষীবা, সির[অগগ্জ। ঢাকা, পঞ্চণ্ 
শহর , আঙবেপিয়া বনিরভা ১ বেতিলা ঢাক।) সৌোশাবর্থী 
( চাকা কাশী, প্রয়াগ, কন্খল। হরিদ্বার বন্বাই মাদ্রা্, বালালোর 
মভাশুব গ্রহ্থতি 
শীবামকুঞ্চ বিষ্ভাপী-_দেওঘব 
গঙ -৮ই জাঞ্য়াণী সোমবার পরতে দেণ্ঘর--প্বামর্। 
বিগ্ভাপীঠেব নবনিশ্মিত গুহ প্রদ্বশ উত্সব ষথোচিত সমাঁরোহেব সহিত 
সম্পন হইয়াছে । এতছ্পলক্ষে শ্রাবামকুষ্ণ-মিশনর প্রেসিডেন্ট শ্ীমৎ 
স্বামী শিবানন্দ ম্চাবাজ অগ্রাগ্গ সাধু-বন্ধশারী সমভিবশাহারে বিদ্যাপীঠে 
শঁভাগমন করিখাঁছিলেন। বিগ্ঠাপী্ঠর ছাঁভবুন্দেক অিভাবকগণ, 
বিডিন স্থান হইতে নিমন্ত্রিত অতিখিবর্ণ এবং স্থানায় ভদ্রমহোদয়গণ 
অনোকহ এই উত্সবে ফোগদান কবিধাছিলেন | 
পুরাতন বিদ্যাপীঠ হহতে পুজাপান স্বামী শিবানন্দদী ভগবান 
শ্রীশ্রীবাম্রুষ্ণদেবের প্রতকৃতি সমাবোহের সহিত নৃহন বাটাতে লহয়া 
যাঁন। তৎপবে শ্রীঞ্ঠাধুবের পুজা আবাভ্রিকা্দি সম্পন্ন করবা মুহুমু হ্‌ঃ 
শঙ্খধবলি ও সমবেত জনগণেব আনন্দ ঈচ্ছু সের মধ্যে তিনি লখনিম্মিত 
বিছ্ভাপাঠের দ্বারো স্মাঠন কাখন | অবশেষ সংগীত ও ভজনাদির পব 
নিমান্ত্রত ভদ্রমহোদয় এব” দরিদ্র নাবায়ণ'দগকে ভুরি ,হাজনে পরিতৃপ্ত 
কব হইযাছিল। পব্দ্ন অপরাহ্ছে বিগ্ভাল যব ব সবিক পাধিতোধিক 
বিততণ পগার্ম একটি সাধারণ সভ ব অধিবেশন হয়। বালক্গাণব 
বার কনেকট সুন্দধ আবুন্তির পব এমৎ স্বামী শিবানন্দডী তাঠা্দিগকে 
স্থহস্ত পাধিভোধিক বিশুনণ পূর্বক ছাত্র ও শিক্ষকগণের আদর্শ এবং 
কার্ম্ প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ গ্রবান কবেন। তৎপরে স্বামী নির্বেবানন্দ 
শিক্ষাবিবধক সময়োচিত বন্তৃতী কবিলে বিপুল আননধবনির মধ্যে 
সভার কাধ্য শেষ হয়। বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার কয়েক দিন পরে স্থানীয় 


বৈশাখ, ১৩৩৩ । ] সংঘ-বার্তা ২৫৩ 


ভদ্রলোকগণের উদ্যোগে লাহব্রের। হলে পুনরায় একটি সাধারণ সার 
অধিবেণন হইয়াছিল । স্বামী ওক্কারানন্দ এবং স্বামী নির্ধ্েবদানন্দ ৩থ।য়ু 
'হিন্দুধ্মেব সার্বভীমিকভ)” সম্বন্ধ বক্তৃতা করিয়াছিলেন । সভান হর 
শিক্ষিত উদ্রলোক উপস্থিত ছিনলন 
পশ্চিম-আমধিকায় শুন ভাশ্রম প্রতিষ্ঠা 

কালিফোনিয়ার পানফ্রানলাক্ক। নগবে হহিন্দুটেম্পণা শামে 
শরামকৃক্-মিশনেপ একটি কেন্দ্র আছে তপা হইতে স্বামী প্রঙবানন্দ 
গত সেপ্টেম্বর মাসেব শেষ সন্দাহ গরগণ 9 ওাশিংটন প্রদেশে 
হন্দুধশ্্ম প্রচারে বহির্গত হন ' [নি ওবেগণ প্রদেশেব পোটলাও 
সহবে আসিয়া বক্তা [দতে আপন্তু করিলে? তগাকাব অধিখবসিগণ 
হাহা শ্তানরা একপ মুগ্ধ হন মে উক্ত সহরে একট স্থা প্রচার্থ-কেন্দ্র 
স্থাপনের জন্য ঠাভালা হাঙহাকে বিশেব মভবোধ করেন স্বামী 
প্রভবাশন্দ তাহাতে শ্বীকুত ঠা যখখ সন্ভ্রব শী হাথ গ্চ)টব 
কাধ্য সমাপন পুর্বক তথা প্রত্যাপন্তন করবেন । 

পু ক ০ 

স্বামী প্রভবানন্দ পোটগ্যাণ্ড সঙর হইতে ১৪৫ মাইল উও্তরে অবস্থিত 
গবাশিংটন প্রদেশেন অন্তর্গত টাকা» সহাব যখন বক্তৃতা দিতেন 
ও ক্লাস করিতেন সেই সমম ম!মৈ প্রায়ই উঠ শুনিতে যাইতাঁম, 
ফলে আমার বেদাঁপ্তদর্শন সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান হইয়াছিল। এবং 
পুথিধার মধ্যে সর্বশেষ্ঠ ও স্থপ্দধতম এই সত্যেব প্রচারকরূাপ শামী 
প্রভবানন্দেব শ্ঠায় একজন উপযুক্ত প্ক্তিকে পাইয়া ইহার বিষয়ে আবও 
কিছু আানিবার জগ উতস্ক হহ্া'ছিলাম। এই কাবণে এবং প্রাচ্য 
বৈশিষ্ট্যেব কিঞ্চিৎ আভাদ পাইবনাব আশাথ আমি পোর্টন্যগড কেন্ত্র- 
উদ্বোধনের নিমন্ত্রণ সাঁদবে এহণ করিয়াছিলাম। পত্রান্তরে জ্ঞাত হইলাম 
সানক্রান্সিক্কো হইতে স্বামী প্রকাশাণন্দ সেই কেন্ুুটিকে ভগবানের 
নামে তাহারই কাধ্যেব জন্ত উৎসর্গ কবিত আসিতেছেন । 

নির্দিষ্ট দিবসে গিয়া দেখি একটি বৃহৎ অট্রালিকার সর্ব উপরতলায় 
১** জন শ্রোতার বসিবার উপযুক্ত একটি হল; তাহার 


২৪৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 


জানালাগুলি সুন্দর পর্দা দ্বারা সজ্জিত এবং সেই সকল পর্দার উপর 
শু এই শব্দ চিহ্কিত। ভিতরে ছুইথানি চিত্র--একখানি স্বামী 
বিবেকানন্দের ও আর একপানি প্রভূ ঈশাব। সম্মুখে একটি মঞ্চ, 
তাঁহাঁব উপর দ্বইখানি চেয়ার ও একটি টেবিল। হলঘরের পার্থে একটি 
ক্ষুদ্র কক্ষ? ইহাতে স্বামিজী বিশ্রাম করেন ও লোকজ্ানর মঠিত কথাবাত্তা 
বলেন। সেই স্তানটি এত গম্ভীর, শাস্ত এব" শনাড়ম্বরভাবে পরিপূর্ণ 
যে মনে হয় তথায় একটি পবিত্র ভাবে প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত 
হইতেছে । আমি নিদ্ধারিত সময়ের প্রায় অদ্ধঘণ্টা পূর্বের তথায় উপস্থিত 
হইয়াছিলাম, তখনও দেখি অনেকেই আমারও পূর্বে উপস্থিত 
হইয়াছেন । 

বেলা প্রায় আট হ্টিকার সময় একটি বালিকা আসিয়া 
পিয়ানোর সাহাযো রাগিনী আলাপ করিলেন । ইহা! থামিলে স্বামী 
প্রতবানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন। পার্খবন্তা ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে বহির্গত 
হইয়া মধ্চোপরি আসন গ্রহণ করিলেন | প্রথমে স্বামী প্রভবানন্দ সহজ 
ভাবা দর্শকবুন্দকে । তাহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বামী 
প্রকাশানন্দকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন । অনস্তব সামী 
প্রকাশানন্দ দণ্ডায়মান ভইয়া একটি স্তর পাঠ কবিতে লাগিলেন | 
আমাৰ নিকট নূতন বলিয়া বা অন কোন কারণবশতঃই তউক 
আমার কম্পিত হৃদয়ে বারম্বার ইহাই ধ্বনিত হইতে লাগিল--আহা' 
কিস্ুন্দপ। আহা কি অদ্ভুত! বুঝি পৃথিবীতে ইহাব সমতুলা আর 
কিছুই নাই | স্তব পাঠ শেষ হইলে তিনি অতি সরল মম্মস্পশী ভাষায় 
গ্রভগবানের নিকট একটি প্রার্থনা করিয়া নৃতন কেন্দ্রটির উপর তীহার 
আশীর্বাদ ভিক্ষা, করিলেন এবং ইহাকে তাহারই কার্যে উৎসর্গ 
করিলেন । 

আমার ইচ্ছা ছিল যে, স্বামিজীর বক্তৃতার সারমন্ম গ্রহণ করিব; 
কিন্ত তাহা আর হইল না। তীহার বক্তৃতা ভাবার পাৰিপাট্যে অতি 
স্থন্দর ও দীর্ঘ না হইলেও এরূপ ভাবপুর্ণ ছিল যে, উহা শুনিয়া আমি 
চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি নাই। কেবলই আমার মনে হইতে 


বৈশাখ, ১৩৩৩ । | ংঘ-বার্তী ২৫৫ 


লাগিল, সত্যের অফুরন্ত ভাঁগার হইতে এক স্বচ্ছ ভাবধারা প্রবাহিত 
হইতেছে এবং তাহা আক পান করিয়া আমি সমস্ত বিস্বৃত হইয়। 
গিরাছি। কেবল আমাব নয়, অন্যান্য অনেকেরই এই অবস্থা হইয়াছিল 
বলিয়া আমার দু ধারণা । আমি বুঝিয়াছিলাম যে, স্বামিজী “বেদান্ত 
দর্শন ও পাশ্চাত্যের প্রতি তাহার বাণী” এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন। 
কিন্তু তাহা ভিননও তিনি এমন সব ব্ষয় বলিতে লাগলেন যে আমাদের 
মনে হইল, বুঝি স্বীয় অনুভূতির রাজা হইতে সত্য সমুহ আমাদের নিকট 
প্রকাশ করি-তছেন ; সত্যই মনে হইল, বুঝি ইন শ্রী৩গবানের আদেশ 
প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতে আলিয়াছেন। তাহার বক্তৃতা 
শে্ব হইলে আমরা সকলেই অবনত মস্তকে তাহার আশাব্বাদ গ্রহণ 
করিলাম এবং প্রতোকেই স্ব স্ব অন্তরে শ্রীভগবানের প্রতি একটা 
আকর্ষণ অনুভব করিঘাছিলাম। আমাদের মনে হইল, তাহার 
আশীর্বাদ ইহা ক্রমেই বদ্ধিত হইবে এবং আমরাও সত্য বস্ত লাভে 
ধন্ঠ হইব । 

এইরূপ আমেরিকার অন্তর্বন্ী ওরেগণ প্রদেশের পোর্টল্যাও 
সহরে সতা-প্রচার ৭ সতা-সাধনার জন্ঠ বিনা আঁড়ম্বরে, কেবলমাত্র 
শ্রীভগবানের গ্রীতার্থে একটি কেন্দ্র প্রতিঠিত হইল।  স্তানীয় 
অধিবাসিগণকে সতাবস্তর সন্ধান 9 সত্যধন্ম সাধনার সুযোগ দিয়] 
সত্যের অনুভূতি দ্বারা জীবনে অনাবিল শান্তি আনয়ন করিতে সহায়তা 
করা-_এইঈ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য | __নিলা ম্যাকৃডোনান্ড | 


প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 
( কেবল ছাত্রদের ভন্য ) 
বেলুড় মঠে শ্রমরামরুষ্ মঠ ও মিশনের বিগত মহাঁসম্মেলনে, সাধারণ 
সভায় তিন দিন যে যে বিষয় আলো্তি হইয়াছে তত্তৎ বিষয়ে ইংরাজীযে 
সরল সহজ-বোঁধ্য ভাষায় লিখিত নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ ২রা মে তারিখের মধ্যে 
নিয়ঠিকাঁনায় পাঠাতে হইবে | 
১ম পুরস্কার ন্বর্ণপদক বা স্বামিজীর ইংরাজী জীবনী ৪ ভাগ। 
২য় পুরস্কার_-রৌপ্যপদ্ক বা ঠাকুরের ইংরাজী জীবনী । 
স্বামী সম্বিদানন্দ, 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়__হাঁওড়া । 


নমাঁলোচন। 


১. বশ্পা-ডল-আা জি িশ্ীহবিপদ  ভদ্টাচাষা প্রণীত) মুলা 
১২ টাকা । কশুকগুলি প্রসিদ্ধ ইংরাজি কবিতার বঙ্গানুবাদ । 
কবিতীগুলি সহঞ্জ, স্রল, মনোজ্ঞ ও পৌন্দধ্যপূর্ণ। অধিকাংশ কবি গ। 
এত সুন্দর হইয়াছে “এব অন্ুব্দ বলিয়া মনেহ হয়না এবং পড়িবাৰ 
সময় মন আনন্দে নাচিয়া উঠে । 

২ সালে কিক্গাশী কাবা-লহরী _স্্ীহবিপদ ুষ্টাচাষ্য 
প্রণীত, মূল্য ১।* টাকা, প্রবীণ সাহিতিক শ্রীধুক্ত অমৃতলাল বঙ্গ 
এই পুস্তকের পবিচ্য পরের এক স্তাঁনে লিখিয়াছেন, “বলিতে 
টিিশ্কীশন৮ অন্তর্গ2 পুপ্পপাত্রে আমি বকুলের মদ্িব গন্ধ; কেলি-কুপ্ত- 
রগ্তন বেল! চামেলিব আ.বশময় সৌরভ পাই লাই সত্য কিন্তু সটন্পন 
তুলসীর পবিত্র গন্ধ, ডগর-গন্ধবাজ-০ম্পক-করবীর প্রাণাবাম প্রাণ 
আমাকে পুলকিত করিয়াছে 1” আমরা অমৃত বাবুর কথার সম্পূর্ণ 
সমর্থন করি। 

(৩ জীক্ুল্জেওল্ €স্লীগ্ল সস বা শীকষ্জ চবিত-- 
ইমতিলাল চট্রোপাধায়। এম-এ প্রণীত, মুল) 8* আনা । প্রঠরুষ- 
জ্রীবনেব বিভিন্ন অণ্শ কবিভায় লিখিত । কাগজ, ছাপা ও বাধাই 
উত্তম | 

৪) ব্রশ্মী-কান্বিলগা- আাদর্গাদাস ঘোষ বি, এল প্রণীত | 
অদ্বৈতবেদান্ত সম্বন্ধে সজ্জ সরল সস্কত পরোকে বিরচিত গ্রন্থ । বেদান্তের 
জালোচন। হইতেছে দেখিয়া আমবা আনন্দিত । মুলা ॥* আনা । 


জ্যৈষ্ঠ ২৮শ বর্ষ । 





ব্রান্মামুহ্র্তে * 


০হ মাব মহান আত্মা । 
এ ব্রাহ্মমুহূর্তে আন্তি কর তুমি মঙ্গল উত্থান, 
ধর প্রভাঙের বিভঙ্গেব মত জাগ্রতের গান ২ 
মুক্ত বাঁায়ন পথে হেব তুমি উষার আকাশে, 
যেথায় গভীব নীল প্রভাব প্রশান্তি বিকাশে ; 
যেথায় উদঘ লক্ষ্মী তার উদার দর্পণ তলে-- 
হেবে আপনার জ্যোতিণ্যুট মুখ , হের সেথা জ্বলে 
প্রভাতের শুকতাবা মহেশের ভালনেতর সম; 
সন্ত ধ্যান ভঙ্গ দৃষ্টি ৰা কি উজ্জ্বল, শান্ত অনুপম ৷ 
এখনে! সুতীব্র ছটা মধ্যাহ্নের জলন্ত অনল 
আসেনি বিশ্বের পরে বিকাশিয়া দাহনের বল, 
এখনো অন্তর মাঝে জাগে নাই বৈষয়িক রব, 
ছরাশার ক্রুরশ্বাসে বাধে নাই বোষের বিপ্লব; 
বহিছে পবিত্র বাু আননের নব বার্তী লয়ে, 
জাগিছে স্পন্দন যেন আশ্রমেব নিভৃত আশ্রয়ে ; 
জাগে! জাগে! ব্রহ্মা, হে তরুণ-যুগেৰ সন্রাসি ! 
অন্ধকার সিন্ধুগর্ভে জ্যোতি রেখা উঠিছে উদ্ভাসি; 
শুকতারা ডাকে তামা জাগ্রতেব গৃহকক্ষ হতে? 
জগৎ ডাঁকিতছে তোমা প্রভ!তের পরিত্র আলোতে । 


»- শি শট টিটি শিশু শীশিশাশাপশটিটিশিশিা টিটি 


* ওরামকৃষ্ মঠ ও “মশন-মহাসম্মেলন উপলক্ষে লিখিত । 


৫৮ 
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আজ তব নিমন্ত্রণ উদ্দয়ের নবমন্ত্র গানে, 

আজ তব নববাত্রা জীবনের সিংহদ্বার পাঁনে। 
অনজ বিশ্বের মাঝে ভাবমগ্ন সমাধি আলযে 

স্থির হয়ে বস তুমি সাধনার নব বীর্ধা লয়ে । 
জ্যোতির্ময় কুগুলেরে কর্ণে তব দাও গে ছলায়ে, 
বিনয়-বিভৃতি-ভশ্ম অঙ্গে তব বারেক বুলায়ে , 
ধরি স্বর্ণ কমও্লু প্রেম তীর্থ সলিলোতি ভরা 

ভুজে রক্ষাকবচেরে বাধি জরা মৃত্যু ক্লৈবা-হরা ; 
কষে ধবি জপমালা কুদ্রাক্ষের রূদে তেজময়, 

পরি বক্ত প্টবাস,_রঞ্জি অঙ্গে লোভিতের জয়, 
গৌরনন্ ব্রহ্মচারী সোমাদতি হে কুমাল গাষি । 
এস, এস ওগো বীর 1 হের উদ্ভাসিয়া দশদিশি 
আসিবাছে শুভ লগ্ন ভেমগর্ভ নবীন আলোক 
তোঁম! পানে চেয়ে আহ আশা পূর্ণ মহাবিশ্বলোক ; 


ওগো পুণাবান ! 
এস তুমি সিন্ধুজ্লে সাঙ্গ করি প্রভাহের আন । 


নব মুগচশ্মপবে 
বস তুমি পল্মাসনে উদ্ধনেত্রে রুতাঞ্চলি করে, 
লহ তুমি রক্তজবা, সবিতার করহ আহ্বান 
উদার গায়ত্রীছন্দে গাহ নব উদ্য়ের গান । 
হে পবিত্র, হে সবিতা, তেজঃপুপ্জ তরুণ আমার 
তব কদ্ররথে মোরে নিয়ে যাও আলোকের পাবু। 
তব বহি্বর্ণ দাও হৃদয়ের প্রতি শুবেস্তরে 
জবাপুষ্প কোমলতা ফুটাও হে পাষাণ গ্রস্তরে | 


এস গো গায়ত্রী দেবী মৃর্তিতী প্রভাত মুরতি 
সবিভৃমগ্ডলাস্থিতা অয়ি রক্তবর্ণা নভঃ সতি, 


ক্যেষ্ট। ১৩৩৩ |] ব্রা্গমুহ্র্তে ২৫৯ 


হংসান্ধঢ" হে কুমারি । অন্ষস্থৃত্র কমও্ুলুকর! 

হে ব্রহ্মরূপিণী মাতা ওগো উষ জ্যোতি বিভাস্বর! | 

সম্তানে শকতি দাও শিরে মোর বর্ষ আশীর্বাদ 

ঘুক্ত যেন থাকি আমি ছিন্ন করি দাসত্বের বাধ । 

বৈরুবোর কল্পগীতি ক% হতে করে দাও দূর 

যৌবনের জয়রসে জীবনেপে কব ভরপুর । 

কম্মের উদ্ভধম দাও, ধমশীতে উদ্দাম প্রবাহ ; 

হে কিশোর ব্রঙ্গচারি । জাবনের জয়যাত্রা গাহ, 

কব নব অভিযান 

মহান গায়ত্রা্ছন্দে উদ্বোধিয়া দাও লক্ষপ্রাণ । 
জ্বাল অগ্নি কর ভোষ 

কে পুত জাক্সার পিথ' উদ্ধে উি স্পর্শ কর ক্োোস্‌। 

কায়মনে বাঁকো কিংবা ভন্দ্রিষের ঘ্বণ্য পরবশে 

বদি পাপ কবে থাকি অন্ধকারে বাসনার রোষে, 

চর্ণ হোক চূর্ণ হোক্‌ হে দিবস পূর্ণ জ্োতিগ্রান্‌। 

প্রদাপু ভাঙ্কর সম প্রাণ হোক অমোঘ অম্রান, 

« জীবন যজ্জে তুমি দৌব্ধলোরে দাও বিসজ্জন, 

পঞ্চালিয়! বীষ্য হবিঃ নবমন্ত্র কব উচ্চারণ ;- 

নমো নমঃ হে স্বদেশ, হে ভারত জীবন আমার 

নমোনমঃ নদনদী তৃষাহাবি হে অমুত ধার ! 

নমোনমঃ মহাসিন্ধু অনস্থের মু্তি অঞ্চল, 

নমোনমঃ অনদাত্রী, হে ধরিত্রী শ্যামল অঞ্চল! 

তোঁমাপে প্রণমি বিশ্ব হে ব্রহ্ম সৌন্দর্য্যের ছায়! 

তোমারে প্রণমি নারী হে প্রকৃতি হে স্থন্দরী মায়া! 

তোমারে প্রণমি প্রেম অন্তরের বিকশিত রূপ 

তোমারে প্রণমি আত্মা অনস্তের মিলন লোলুপ ! 

ভালমন্দে পাপপুণোযে সর্বত্রন্ধে পূর্ণ নমস্কার ; 

ছড়াঁক বিশ্বের পরে শুভ্র জ্যোতি ধ্রুব তপন্যার ! 


২৩৬ 


সি 


এসসি লাস্ছি এসসি লাস লাস্ট পাতলা ঠাশিাি পাস্টিলসিপাসছি পাছত সিল 
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তোমারে প্রণমি আমি, 
ভারতের মুনি পুত্র, জগতের হে কল্যাণকামি ! 
হের হে প্রবুদ্ধ মন! 
সম্মৃথে মহান সিন্ধু অসীমের তপস্তাঁমগন, 
শিরে তার ছত্র ধরি দাঁড়াইয়া অনস্ত গগন | 
এ ব্রাহ্মমুহুর্তে আজ প্রভাতের বিশ্ব চরাঁচর 
গভীর সমাধিমগ্র শধ্বহীন নিখিল অন্বর । 
সমুদ্র সৈকতে হেথা এ বিশ্বের সৌন্দর্যের তীরে 
ঘোস আরা ধান মগ্ন হই আজ মহান অন্দিরে । 
বিশ্বের কবিবে আজ ধাঁন যোগে আকর্ষণ কৰি 
বসাই এ হৃদয়ের গ্রস্মুটিত শতদল পরি। 
জলদ গভীর মন্দে তারপরে এস করি পাঠ 
ধ্বনিত করিয়া পৃথী সমুদ্রসৈকত গিরি মাঠ; 
সামমন্ত্র মভামন্্র চিরন্তন বেদের সঙ্গীত 
অনাদি ওক্কার ধ্বনি জন্মমত্যু বিনাঁশ রহিত । 
গাঁহ তুমি হে ব্রাহ্মণ ] নাঁদব্রক্গ মহান বঙ্কার 
চূর্ণ করি জড়তাঁর রোষপুর্ণ অন্ধ অতন্কার । 
হে আর্দ্য হে কুমার স্থিরবীর্ম্য হে বীর সন্যাসি। 
প্রদীপ ব্রহ্গণ্াদেব জগতের হে আদিম খষি, 
প্রাচীন পবিজ্র কবি! প1ঠ কর বিধাত লিপিকা 
প্রথম জাগ্রত বাণী ভারতের অমৃত গীতিকা। 
সমুদ্রে সমুদ্রে তার উচ্ছুদিত ফেনিল ভাষায় 
সমীরে সমীরে আজ জগতের প্রভাতী আশায় 
বাঁজুক সে প্রতিধ্বনি, ভারতের জাগরণী বাণী, 
বিশ্বায়ে থাক চেয়ে প্রাচাপানে এ অগৎ্ খানি । 
| হে তরুণ প্রঙ্গচাঁরি ! 


ব্রাহ্মমুহ্র্তের গীতি এস আঁঙ্ জগতে প্রচারি। 
শ্ীবিবেকানন্দ মুখোপাঁধযায় । 





শ্রীরামরুষ্জ মিশন- অতীত, বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ * 


মখনই কোন নূতন আন্দোলনেন স্থব্রপাঁত হয়ঃ তখনই দেখা যায়ঃ 
সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতি উহার মল তরগুলি মাঁনিয়া লইবার 
পুর্বে প্রথমে লোক উহার বিরুদ্ধে টীভায়। শেসে তৎসম্বন্ধে 
উদ্বাপীনতা অবলম্বন ক্ুব। “কান নূতন মাঁন্দোলনকে এই দুইটি 
অবন্থাব ভিতব দিয়। যাইতেই হয়--হ! যেন প্রতি অবার্থ নিয়ম । 
আব যখন মানবপ্রক্কতি সর্বির্ঈ সমান, তখন কি প্রাঙা, কি পাশ্চাতা- 
জগত সর্বরই এই নিয়প্মব প্রান দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ, 
নীতি, বাঙ্জনীতি বা ধর্ম়_-য কোন ক্ষেত্রেই বলনা! কেন, যদি নূতন 
কোন সংস্কাব করিতে ঢা, নূন কোন ভাবধারা--আঁনয়ন করিতে 
চাও, তবে দেখিবে। তোঁমার চারি পাশের লোক তোমার বিকদ্ধে 
লাগিবে। আর ভোমাঁব প্রবন্ঠিত সংস্কার-আন্দোলনেব ভাবগুলি 
প্রচলিত ভাব হই যতই নৃষ্ভন হইবে, ততই বাধা প্রবলতর হইবে। 
লোকে বলিবে, উল্ত আন্দালনব মুলে যে ভাবরাশি--ষ আদর্শ 
বিগ্তমান্‌, ততপ্রভাবে বর্ধমান সমাজে যাহা কিছু ভাল ও প্রয়োজনীয় 
বিষয় আছে, তাহা ভিত্তি পর্যান্ত চবমার করিয়া ফেলিবে। কিন্তু 
যদি এ আন্দোলনের ভিতর যথার্থ জীবনীশক্তি থাকে, যর্দি উহা! মাঁনব- 
প্ররৃতির ও উহাঁব বিভিন্ন অঙ্গ ও কার্মাবলিব পবিলালক সার সত্য 
সমৃহেব উপর প্রতিঠিত হয়, তবে বাধা সত্ত্বেও উহাব বিনাঁশ না হয়া 
বরং উত্তরোন্তর উহ্বাব প্রভাব বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমে মাঁনব- 
হদয়ে উহা! স্কায়িভাঁবে তাহাঁব শিকড গাঁড়িয়! বসিবে । এই বাহিবের 


%* বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে শ্রীরামরূনও মঠ ও মিশনের প্রথম মহাঁসম্মে- 
লনোঁপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভ।পতি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীব 
অভিভাষণ। ১ল! এপ্প্রিল। ১৯২৬ খৃঃ। 
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বাধা হইতেই এ আন্দোলনকে নিজ শক্তিরাশি একমুখী করিতে এবং 
যে মুল সত্যসমূহের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত সেইগুলিকে ব্যবহারিক 
জীবনে প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে-_স্ুতরাং প্রক্কতপক্ষে 
সকল দিক্‌ বিবেচন! কির! দেখিলে উহাকে মন্দ বলিতে পারা যায় না। 

কিছুকাল পরে এই বাধা আপনা আপনি ধীরে ধীরে চলিয়া যাঁয়-_ 
উদ্দাসীনতা আসিয়। তাহার স্থান অধিকার করে_যাহারা প্রথমেই 
উহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল, তাহাঁরাই বলিতে থাকে--দেখ। এই যে 
আন্দোলন দেখিতেছ-__ইহাতে নৃতনত্ব আর কি আছে? ইহারা যে 
সফল তত্ব গ্রচার করিতেছে, আমাদের প্রাটীন গ্রন্থে ও শীস্গে অসুক 
অমুক শ্লোকে সেই কথাগুলিই যে রহিয়াছে | ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত 
হইতেছে যে, আমাদের পূর্ববপুরুষেরা বহুকাল পূর্বেই এ সকল কথা 
জানিতেন এবং বহুকাল পূর্ব হইতেই এগুলি করিয়া আসিতেছেন । 
অতএব এগুলি লইয়া! অধিক মাথ। ঘামাইবার আবশ্যক নাই । এই 
দ্বিতীয় অবস্থায় বাধা অপসারিত হওয়ার এ আন্দোলন বহুদূরে 
বিস্তৃত হুইয়! পড়ে এবং কালে সমাজের লোকে যখন উহার অস্তিত্ব 
ও উপকারিত৷ স্বীকার করিয়! লয়, তখন উহা সমাজে একটা স্থান 
অধিকার করিয়া বসে--উহাণকে বাঁধা দিবাঁর--উভাঁর বিরুদ্ধে লাগিবার 
আর কেহ থাকে না। 

স্থতরাঁং এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে সর্বসাধারণের সন্মতিক্রমে 
উহা সমাজে পরিগুহীত হইয়া থাক আব এইক্রপে সমাজে পরিগৃহত 
ও আদৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে তখন হইতে দলে 
দলে উহাতে লোক প্রবেশ করিতে থাকে । তবে খর আন্দোলনের 
উন্নতির ইতিহাসে এইন্সপ সর্বসম্মতিক্রমে পরিগুহীত হইলেই এ 
আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে তাহা মনে করা উচিত 
নহে । কারণ। বাধাহীন অবস্থায় পৌছিয়া_-প্রথম অবস্থার উৎসাহ 
ও উদ্যমে যেদ একটু ভাটা পড়ে আর প্রথমাবস্থায় উক্ত আন্দোলনের 
প্রবর্তকগণের মধ্যে যে ভাবের গভীরতা ও উদ্দেশ্তের একতা ছিল; 
হঠাৎ বিস্তারের সঙ্গে তাহা কমিয়া যায়। স্থতরাং তখন বাহিরের 
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বাধাব স্তলে উহার অঙ্গগণের বিহিনন মতামতের ফলে অন্তর্বিরোধের 
সৃষ্টি হয় এবং পরে প্রথমাবস্তায় খাটি সত্যেব জন্য যে একটা স্বার- 
ত্যাগের ভাব ছিল, তৎস্থলে খাঁটি স্তোব্‌ স্ঙ্গে সত্যাভাসের আপোষ 
করিয়া সমাজে একটা প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা এবং যথার্থ [ঠিতরের 
জিনিষটার পরিবর্তে বাহিরেব চাকচিকোর দ্বিকে_-দেখাইবার চেষ্টার 
দিকে একটা ঝৌক হয়--যাহাকা সত্যেব জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগ 
বা কষ্ট স্বাকার না করিয়া আপমে জাবন কাটাতে চায় তাহাদের 
স্বভাবতঃই এই দিকে প্রবৃত্তি হয। আব যদি এর আন্দোলনের 
নেতাগণ সতর্ক দৃষ্টিতে জাগরিত না থাকেন অথবা * সকল দোষের 
উত্পত্তিতে বাধা দিবা জ্রগ্ঠ--উহ্তাদিগকে সমূলে বিনাশের আন্ত 
কোনরূপ প্রতীকারের উপা আবিষ্কাব কবিয়। ওঁ অবস্থাটাকে 
সামলাইয়। লইবার চেষ্টা না করেন, তবে তাহাব ফলে যে ফি হয়, 
তাহা সহজেই অনুমেয় । প্রথম) এবং প্রধানত ঘতই স্বার্থেৰ 
ভাঁব প্রবেশ করিতে থাকে, ততই যে প্রেমেব সুত্রে এতদিন সকলে 
একএ ৭ গ্রথিত ছিলেন, তাহা কর্মিতি থাকে এবং সজ্বেব অঙ্গগণ 
সমগ্র সংজ্বর উন্নতি ও কল্যাণের জন্ঠ যে উদ্দাব ব্যাপক দুঙ্গির প্রয়োজন, 
তাহা ভুলিয়৷ পৃথক পুথক্‌ ভিন্ন এক একটা দল হইয়া! সমগ্র সঙ্বেব 
সহিত কোন সম্বন্ধ না বাখিয়া উহার পৃথক পৃথক এক একটা অংশের 
উন্নতিবিধান ও উহ্াব স্থায়িত্বসাধনেব ভাব লইয়া কার্ষো অগ্রসব 
হন। এইরূপে সঙ্মকের টিতব বিশ্লেণেব ভাব এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীব মধ্য 
দিয়া প্রবেশ করিযা সমস্ত সল্ঘটকে থণ্ড পণ্ড কবিয়া ফেলে । আর 
কালবাশ গুরুজনের অবাধাতা, অহঙ্কাব, আলস্য ও অগ্যান্ত শত শত 
দোষ সজ্বের ভিতর প্রবেশ করিয়! চিরদি:নর মত উহার সর্বনাশ সাধন 
কবে। 

শ্রীরামকুষ্চকে কেন্ত্র করিয়া যে আন্দোলন প্রবপ্তিত হয় তাহাও 
ইহার প্রধান প্রবর্তক ও নেতা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তদ্ধানের কয়েক 
বর্ষ পূর্ব্বেই এইরূপ বাধা ও উদ্দাদীনতারূপ সৌপানদ্বয় অতিক্রম করিয়া- 
ছিল__তিনি তীহাঁর তিরোভাবের পূর্বেই রামকৃ্জ-মিশন নাম দিয়া 
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ইহাকে একটা কাঁধ্যোপযোগী গঠন দিয়াছিলেন ও সঙ্ববদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন । তাহার পর হইতেই ইহ! প্রায় ত্রিশ বর্ষ ধরিয়া ততপ্রদর্শিত 
পথে ধারে ধীরে অগ্রসর হইয়া বর্তমানে এমন এক অবস্থায় পছুছিয়াছে, 
যখন ইহা ভারত ও ভারতেতর কয়েকটি দেশের লোকের হৃদয়ে আদর 
ও স্তান পাইয়াছে। প্রথমে উহা প্রধালতঃ বঙ্গঈদেশের একটি ক্ষুদ্র নগণ্য 
সঙ্ঘমাত্র ছিল--এক্সণে এই অল্পকালের মধ্যে উহা ভারতের সকল 
প্রদেশে, শুধু ভারতে কেন, ব্রক্ষদেশ, সিল, যুক্ত-মালয় রাজা, এমন 
কি সুদূর পাশ্চাতা দেশ বথ1-- আমেরিকা, ইংলগ এবং হউরোপে৪ কতক 
কতক অংশে বিস্তৃত হইয়াছে । বন্ধুগণ, তামরা এবং তোমাদের 
সতশোণী কম্মী ভ্রাতৃগণ সঙ্গমের এভ গৌধবময় পবিণাম আনয়নের 
উদ্দেপ্টে স্বেচ্ছায় আগপ্রভুর হস্তের বন্্স্বরূপ হইবার সৌশ্াগ্য লাভ 
করিয়াছ । তোমরা একসাত্র এ।/ভগবানে উপর নির্ভর করিয়া 
বারাণসা, কলথল ও বুন্দাবনে জনহিতকক বাকেন্ত্রসমুত স্াপন 
করিয়াছ--তোমাদের ভবিষ্যদ্ণশী নেতা চাহার কতকগুলি বর্তায় যে 
বাঁলধাছেন+ অর্থবলেবণী বাক্তি নহে, কিন্তু চরিব্রবল ও দট হচ্জাশক্তি- 
সম্পন্ন এবং একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি তীত্র অন্ুরাগর্ূপ অগ্সিমগ্তরে 
দীক্ষিত মানুষহ এইকপ কাধ্যকে স্থায়ী ও সাফলামগ্ডিত করিতে পারে, 
তাহার সেই বাঁক) জনসাধারণের নিকট প্রমাণিত করিয়াছ। তোমরা! 
মান্রাজ, ব্যাঙ্গালোৌর ও দাক্ষিণাতোর অন্তান্ত অনেক প্রদেশে এবং 
উদ্ণানীং নাঁগপুর, বোম্বাই, কুয়ালালামপুর ও রেন্গুনে প্রচার ও শিক্ষাকেন্ত্র 
স্মৃহ স্থাপন করিয়াছ--এ সকল স্থানের জনসাধারণ তোমাদের কার্ষা 
দেখিয়া তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইরা তোমাদের সহযোগিতা 
আরঞ্ত করিয়াছে । আর তোমরা সমগ্র ভারতের ছুর্ভিক্ষ ও বন্টাপীড়িত 
এবং অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত বিপনন নরনারীব সাহাধ্যকল্পে পুনঃপুলঃ 
সেবাকেন্দ্র খুলিয়া সমগ্র দেশবাসী জনসাধারণের হৃদয়ে রামরুষ্জ- 
মিশনের উপর এখন যে লোকের একটা বিশ্বাস দাড়াইয়াছে। তাহ। 
জাগাইতে সাহায্য করিরাছ। তোমরা অদ্ভুত ধৈর্য ও অধাবসায় 
সহকারে তোমাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশ বৎসর বা ততোধিক 
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কাঁল ধরিয়া সমানে লাগিয়া আছ, কোন কোন স্থলে আবাঁর সমগ্র 
জীবন একটা স্থানে কাঁমভাইয়। পড়িয়। আছ, কারণ, ভোঁমাদের 
অবলব দিযা তোমাদের স্থলে বদাইবাব উপযুক্ত লোঁক পাওয়া যায় লাই | 

সত্যই, আমাদের প্রত এবং শাভাৰ মনোনীত আমাদের সজ্ঘর 
মূলনতা তোমাদেরই মধা দিয়া দরিদ্র ভারতে এবং অন্য অধিকতর 
সৌভাগাশালী দেশসমূহে অদ্ভুত কাধা সাঁদন কবিয়াছন | কিনব 
উহাপেক্ষা বড বড কান এখনও বাকি পণ্ডঘা বতিয়াছে। আর 
আমান্দব গ্রহ ওন্সামিদী স্মায তোমাঁদেপ মধ্য দিন! উহা সাধন 
করাবন, যদি তোমবা ্াহাদের পবিরঠা, সকালপব একনিতা, 
ঠাভাদের স্বার্থত্যাগ, এবং মাহা কিছু সচা, মাহা কিছু শ্রন যাহা 
কিছু মহত--ততসম্দায়র স্টপব আত্মপমর্পণরূপ হাঠাঁদব জীবনের 
মহান গুণবাঁশিব অন্করণ করিত পাঁব এব এতদিন যে বিনয় ও 
নম্তাঁর সভিত তীাভাদেন পরান্িসরণ কবিয়াছ। যদি এ্রগনও তাহাই 
করিযা যাইতে পাব । কাঁবণ, যদি আমব তৎহাঁদব কার্ধা করাত 
অন্য ভাব লইয়া অগ্রব ভই) এব" শীাহাঁদে কার্ধা কবিত নির্বাচিত 
হইয়া এতদিন উঠা করিতে পাইমাঁভি বলিয়া যদি আঁমবা অতম্কারে 
ফুলিয়া! উঠি, তবে আমবা-_সই কর্মক্ষের হইতে একেবারে অপসাঁবিত 
হইয়াছি এবং আমাদের স্যালে কার্ধা কবিবাঁর জন্য অপবে লিব্বাচিত 
হইয়াছে--দেখিয়া শীদই আমাদিগকে শোকেব অশ্রু বিপঞ্জন কবিতে 
হইবে ।  বাইঈ/বলে উল্লিখিত তথাকথিত ঈশ্ববনির্বাচিত ইম্াযেলিটদের 
কথা স্মরণ কর--ভাহারা-শ্রীপ্র্ভুব কথা এবং “প্রন অতি সামান্ট 
ধপিকণা হইতে পর্যান্ত ্াহাব কার্মা করিবার লোক গভিয়া তুলিতে 
পারেন*- তাহার এই সাবধান বাকা কর্ণপাত কবে নাই এবং 
তাহার ফলে ভাঁভাবা কি ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়'ছিল--ভাবিয়া দেখ । এই 
প্রসঙ্গে ভারতে এক সমযে আমাদেব কতকগুলি প্রবল সম্প্রদায়ের 
দুর্মতির কথাও ব্রণ রাখিও | 

অতএব বিগত ত্রিশবর্ষ ধবিষা! আমাদের মিশন যেবধপ বিস্তাবলাভ 
করিযাঁছে, ইহা ভাবি গেলে যদিও আশ্চর্য হইতে হয়, এ সঙ্গে সঙ্গে 


২৬৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_€ম সংখ্যা । 


গভীরভাবে এ প্রশ্নরটিও আপনা আপনি আসিয়া! পড়ে থে এই বিস্তারের 
ফলে কি আমাদের আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় ষে প্রবল ত্যাগের ভাব 
ও আদর্শের উপর প্রবল অন্ুবাগ ছিল, তাহ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, 
অথবা যে কার্য আমর! প্রথমে আদর্শের উপর তীব্র অন্রবাঁগবশে 
& আদর্শের জয় ঘোষণার জন্য করিতাম, তাহা বর্তমানে আমাদের 
নামধশোলিপ্সা, ক্ষমতাপিয়তা, ও নিজ্ঞ নিজ পদগৌবাবব প্রতি 
অতিরিক্ত আসক্কিবশতঃ দাসত ও বন্ধনে পবিণত ভইযাছে ! সন্যাই 
এক্ষণে এই সকল গুরুতর প্রশ্নের বিগাব চিন্তা ও সমাঁধানের-_খীঁটি 
শল্ত হইতে তুষ এবং বিশ্ুদ্ধ ধাতু তইতে গাঁদ বাছিয়া পথক করিবাঁব সময় 
আসিয়াছে । 

এই বর্তমান মভাঁসাম্মলন হোমাদিগাক এই স্বযোগ দিবার জন্কা 
আহত হইয়াছে । ইভাঁভে সমবেত হইবার ফলে তোমবা (চাঁমাদের 
আনক বয়োজ্রোষ্ঠ বা তোমাদের পর্বববর্থী সহকর্মার্দিগব সহিত এবং 
গুরুজনদিগেব সহি-ন মিলিত হইবার এমন শ্ুযোগ ৭ সৌভাগালাভ 
করিয়াছ, যাতা সচরাঁচব ঘটে লা । এই মভাসল্পেলনে যোগ দিয়! 
তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোঁমবা অনেক শিক্ষা পাইবাঁব সুযোগ 
পাঁউবে__সমগ্র মিশনের কলাাণেব জন্য তীহাঁদেব সভিত মিলি হইয়! 
ভবিষ্যৎ কাধাপ্রণালী বিষায় আলোচনা করিয়া একটা স্থিব করিতে 
এবং আমাদেব সভ্ঘেক এই সঙ্গীন অবস্থায় সর্বসাধারণ কর্তক উবার 
প্রচারিত ভাঁবরাশি পরিগৃহীত হইবার ফলে যে সকল বিপদ ও 
দোষ প্রবেশ করে বলিয়া ইতিপূর্রেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তইনে 
নিজেদের দূরে বাখিবার অবকাশ পাইবে । আমি তোঁমাদিগ্ষে 
অন্কুরোধ করিতেছি, তোমবা সকলে অকপট ও সরলভাঁবে এই 
মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া! আমাদের অনুষ্ঠিত 
সমুদয় কার্ধাগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, তোমরা এই অন্ভুত বিস্তারের 
জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সেগুলি করিতে যাইয়া আমাদের সেই 
গৌরবময় আঁদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ কিনা । আদর্শটিকে দভাবে 
ধরিয়া থাক, কাঁরণঃ সেই আদর্শের ভিতরই প্রত্যেক আন্দোলনের' 


জৈষ্ঠ, ১৩৩৩ | ] শ্ীরামকুষ্জ মিশন- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২৬৭ 


সঞ্চিত শক্তি__কুগুলিনী-_নিহিত থাকে । নিজেকে ও অপরকে 
ইহারই তীব্র আলোকে বিচার করিযা লও । ইহা যদি কবিতে পার, 
তবেই তুমি আমাদের কার্যোের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের 
সহায়তা করিষা এই মহাঁসন্মেলনকে সাফল্যমণ্তিত কবিবে । 

এইরূপ সম্মেলন ভারতেব ইতিহাসে নৃতন নহে-উভা যেন শ্ররণ 
রাখিও---এইরূপেই আমাদের পূর্ববন্ঠী সঙ্বসমুহের উন্নতি সাধনেব চেষ্টা! 
ভইয়াছিল_-আমবাও সেই প্রাচীন, বাবম্বার পরীক্ষিত পাথে ভ্রমণ 
করিবার জন্যই তোমাদিগকে আহবান কবিতেছি । প্রাচীনকালে 
বৌদ্ধগণ কয়েকবাঁব এই প্রণালী অবলম্বন কবিয়া তীহাদেব সঙ্ঘেব 
উন্নতি বিধানেব চেষ্টা করিয়াছিলেন । উহ্াব ফলে তাহাদের সঙ্গ খুব 
বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং স্ুদীর্থকাঁল ধরিয়া তীভাদের মহত কর্মের 
সর্বনাঁশ বা বিলোপসাধন ঠেকাইয়া বাখিযাঁছিল । যীশুশ্বীঈ এ? মহম্মাদের 
শিষাগণও তীতাদেব সঙ্গজ্লীবনেব প্রাচীন যুগে সময়ে সমায স্বস্য 
সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধাঁনার্থ এই প্রণালী অবলম্বন কবিয়াছিলেন । স্রতবাং 
এই কার্ধাপ্রণালী কিছু নৃতন নহে-কিন্ত বাহাবা এক্ষণে নিজেদেব 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের 
অকপটতা ও লক্ষোব একতাঁনতার উপবই এই প্রণালী প্রয়োগের 
সফলতা সম্পর্ণ নির্ভৰ কবিতেছে । অতএব (োঁমব1 স্সেচ্ছাঁয় ষে কাঁষা- 
সাধনে উদ্চোগী হইয়াছ, তাতা শ্রীপ্রভুব রুপায় যতদিন না সমাপ্ত 
হইতেছে, ততদিন প্রাণপণে খাটিতে থাক-আমাদের নেতা আচাধা 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় “উঠো, জাগো, ষতদিন না লক্ষে পন্থছিতেছ্, 
ততদিন অন্লস্ভাবে অগ্রসব হইতে থাক' এই কথাগুলি বলিয়া আজি 
তোমার্দের প্রত্যেককে উহাতে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিতেছি । 
বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, সন্তানগণ, শ্রীরামরুষ্ণদেবের আদর্শপ্রচাররূপ কর্মক্ষেত্রে 
সহকর্মিগণ, আমি.আমাদেব প্রত শ্রারামরুষ্ণদেবের পবিত্র নাম লইয়া, 
আমাদের অগ্ধিথ্যাত নেতা স্বামী বিবেকানন্দের নাম লইয়া, এবং 
আমাদের ভূতপুর্ব সভাপতি আমাদের প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ স্বামী 
ব্রহ্ধানন্দের নাম লইয়া--তোঁমাদের সকলকে স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছি । 


শ্বীরামরুঞ্জ-সংঘের উদ্দেশ্য * 


শ্রীরামকুষ্ণ-সন্তানগণ, 

শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশনের এই প্রথম মহাসন্মেলনে আমাদের ভারত ও 
ভারতেতব দেশের প্রতিিনিধিগণকে আমাদের মূলককন্্র বেলুডমঠে সমবেত 
দেখির! আন্ক আমি প্রাণে অপাঁব উস অনি তব করিতেছি । শ্রীরাম 
রুষ্ মঠ ৪ মিশলেস ইনিভাসে এইবূপ মহাসন্বেসন এই প্রথম । আমার 
দঢ় বিশ্বাস্_-এই মতাঁসন্মেলনে তোমরা মে সকল বিভিন্ন আশ্রমের 
প্রতিনিপি হইয়া আসিয়াছ, দেই আশ্রমসমূচ হইছে অনুঙগিত বিভিন্ন 
কার্ধানলী সম্ব্্য পরম্পররকে পরিচিত করিছে ৪ পরস্পর ভাবের আদান 
প্রদান কবিয়' ক নিজ্ত আশ্রমেব কাঁর্ণাবলীব পবিপুট্িসাবনে সমর্থ 
হইবে আব ভগবান শ্রীবীমক্রষ্দেবেব মে কৰজন সাক্ষাৎ শিষ্য এখনও 
স্থুলশরীরে বর্তমান বহিয়াছেন, ক্কাহাঁদের মুখ হইতে শ্রীরামরুষঞর্দের 
নিজ জীবনে যে আধ্যান্রিক আদর্শ দেখাইসা গিয়াছেন, তাতাও শুনিতে 
পাইবে_তী আদর্শের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত তইবাঁর ফলে এই 
সজ্যেব মধো যে উদ্দেশ্টের একতাঁনতা, সাঁতচর্ধয ও সহযোগিতার বিশেষ 
প্রয়োজন- তাঁতা দিন দিল বদ্ধিত হইবার আনলক পরিমাণে সহায়তা 
করিবে । 

আঁজ যদি শ্বামিজী জাবিত থাকিতেন, তবে নিশ্চিত তিনি 
তোঁমাদিগকে সোতসাহে সাদর অভ্যর্থনা কবিতেন এবং তোমাদের 
আলোচনার ফলে যাঁভাতে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য যথার্থ সিদ্ধ হয, 
তদদেশ্্যে হাদয়েব সহিত আশীর্ঘচন বর্ষণ করিতেন । আজ এই প্রসঙ্গে 
আর এক মহাত্সার কথা ক্রণ হইতেছে, ধাহাকে শ্রীবামরুঞ্দেব আধ্যা- 
আ্সিকতত্ব উপলব্ধির অধিকারী হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের ঠিক নিয়ে 





পিপিপি পিপি ৮পাপ্পশাাাপাশাাাশাাপাশীটীশশাগীপিশী। 


* শ্রীরামরুষ্জ। মঠ ও মিশনের প্রথম মহাঁসন্মেলনোপলক্ষে সভাঁপতি 
গ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর অভিভাবণ। ১লা এপ্রিল, ১৯২৬ খুঃ। 
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স্থান দিতেন । আমি স্বামী ব্রন্মানন্দের কথ! বলিতিছি । শ্রীবামরুষ্খদেব 
বেমন স্বামিজীকে সমগ্র জগতে ঠাহাঁব ভাঁব প্রচাবার্থ নির্বাচিত কবিয়া- 
ছিলেন তদ্রুপ স্বামী ব্রহ্ধানন্দকেও তীহার ধর্দসাজ্বের বড কম দায়িত্ব- 
পূর্ণ ভারগ্রহণেব জন্য নির্বাচিত করেন নাই । প্ররুতপক্ষে যাহা বরাঁহ- 
নগব মঠে সামান্য বীজাকারে মাত্র বিদ্কমান ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনেধ প্রথম সভাপতি বাজা মহাবাজেব নেতৃত্বে তাহা এখন স্থবিশাল 
ছায়াসমন্বিত প্রকাঁগুড মহীরুহে পবিশত হইয়াছে । পিতা যেমন সন্তানকে 
প্রতিপালন কবিয়া ভাহাঁকে অমহায় শিশু অবস্থা হইতে সংসাব্স*গ্রামে 
সমর্থ শিক্ষিত সুবকরূপে পরিণত জরিয় তুলেন, মঠেব সন্গঠন ও বিস্তারের 
জন্য তিনিও তাহা কবিয়াছেন। আজ্র এখানে সমবেত হঈয়া আমরা 
ইহাদের শুধু ইহাদেবই ব! বলি কল স্বামী প্রেমানন্দ, স্তাশী বাম 
কষ্ণানন্দ এবং আবও আনাকব অভাব বিশেবভ'বে অন্ভব করিতেছি । 
মঠ ও মিশন ইহাদেখ নিকট 9 কম খণী নতে- মঠ মিশনের বর্তমান 
প্রসাব সংগঠন ও উন্নতিধ জগ্ঠ ইহাঁবাঁ৭ কম কাবন নাহ । আজ 
এই শুভ মুহ্র্ভ এই সম্মেলনেব উপব ইহাদে সকলে, সর্ধোপরি 
আমাদের গুরুমহাবাজেব ম্গলাথান বর্ষণ হন্টক, আমি কাঁয়মনোৌবাক্যে 
সর্বাগ্রে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি । 

আমি তোমাদেব নিকট কিপ্ধপে এই মহাসম্মেলনের মূল উদ্দেশ্ট-_ 
অর্থাৎ কিসে সমুদ্য আশ্রম ৭ প্রতিষ্ঠান সমুহের মধ্যে সহযোগিতা ও 
সন্ভাব বদ্ধন হয, তত্সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিচার কবিয়া একটা কাধ্য প্রণালী 
নির্দেশ করিতে চাহি না। আমি আমার জীবনের অধিকাঁঁশকাল মঠ- 
মিশনে সম্পর্কে থাকিঘ1 যাহ! বুঝিয়াছি, আমার সেই সামান্ত অভিচ্ছতা 
হতে সাধারণ ভাবে দুই চাব কথা বলিব এবং [তামাদেব আলোচন। 
৪ ভাবেব আদান প্রদাননব ফলে যাহাতে এই সম্মেলনেপ উদ্দেশ্ত অন্ততঃ 
কতকটাও সাফল্যম্ডিত হয়, ইদ্দিষয়ে কিঞিৎও সহায়তা কপিতে পাবিলে 
নিজেকে ধন্য মনে করিব । 

শিত্র বর্ষ পুর্বে ঘন ভারত ও ভাবতেতর দেশে বামকৃষ্ সঙ্যেব 
নানাবিধ কাঁধ্যাবলী শুবিষ্যতের গর্ভ নিহিত ছিল+ যখন লোকে শুধু 
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এইটুকুমাত্র জানিত যে, স্বামী বিবেকানন্দ একজ্রন হিন্দুধর্মের প্রচারক 
আব তিনি চিকাগোব ধর্মর্হাসভায় সনাতন ধর্মের জয়পতাক উডা- 
ই্াছেন, তখন হইতেই স্বামিজী কান্তরশী খধির দিবাদৃষ্টিতে দেখিয়া- 
ছিলেন, সমগ্র জগতে যুগচক্র পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে এবং তাহাব 
শ্রীগুরুন মহাঁশক্ডিশালী উপদেশকাণী সমগ্র মানবজাঁতিব উপর এক অপূর্ব 
প্রভাব বিস্তাব কবিয়া এই মগচক্র পরিবর্তনে বিশেষভাবে সহানত। 
করিবে । যে পিন হীহীব গুর অপুর্ব ভাবাবেশে বিভোর হইয়া ভীভার 
দিবাবাত্র সমাদ্তে বিভোর হইয়! থাকিবাব প্রার্থনার উত্তবে বলিয়া- 
চিলিন। “প্সাশি ভ চোটি কথা-জগন ছুঃদে শোকে পাপে কাতর, 
মলিন আর তুই সমাধিপ সরে বিভোর থাকব? .ন-দ্বা্দশবর্ষ কঠোর 
সানা কারে ঘা উপ্লন্গি করেছি, আজ .তাঁক 2] সব মুক্ততস্তে দিয়ে 
ককিব হলাম 1 এইরীপ যেদিন শ্রীবামরুণ্জ তীহাব উপধক্ত শিষ্যাকে 
ভাভাব সমগ সাধনার ফল প্রদান কবিয়' াঙভাকে চ্গতেপ ইতিহাসের 
এক মাহেন্দ্রক্ষণে সমগ আণতে পন্মল£ বিলাবাব যন্থদরূপে শিসুক্ত করিয়া, 
ছিলেন_কেবল শ্রভগবাঁনকে সব্বভূনে দ্বশন করিয়া 'বহুজনহিতভাঁয় 
ব্হুজনন্্রথাঁয়। জীবন উত্সর্গ করিতে, সমগ্র জগত স্থখের অঙ্গ শিজ 
বাক্তগত শ্খশান্তি বিসঙ্জন দিতে শিখাইয়াছিলেন--সেই চিবক্ষরণীস 
দিনের কথা শাহাব দয় সব্নবা জাগরূক ছিল । 

স্বামিজী তীাহাব শগুকব মহাসম।ধিল কিছুকাল পরেই সষগ জগতের 
পর্ববিধ কল্যাণের উদ্দেশ্যে-কালবশে নানা আবজ্জনান্তপের চাঁপে 
নিজ্জীবপ্রাব সহজ্রধুগসর্চিত উহার অপূর্ব ভাববাশিতে নবপ্রাণ সঞ্চারের 
উদ্দ্দশে--তীহাব দেশবাসীর জন্ত এক “তন শাবধাবাব উৎস ছুটাইলেন । 
তাহাঁৰ নিজ জীবনে যে নানারূপ অভূতপূর্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতারাশি 
সঞ্চিত হহয়াছিল-এ উৎস সেই সঞ্চিত ভাবধারার স্বাভাবিক উচ্ছাস। 
কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ শক্তিপ্রভাবে তীাহার দৃষ্টি এক অপুর্ব নবীন 
দিব্জগৎ্ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিল? তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা 
এই কয়েকটি বিষয় দেখিতে পাই £- ১৯) তাহার শ্রগুরুর তাহার 
সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, (২) তাহার লিজের বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা ও কঠোর 
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সাধনা এবং তলব উপলব্িসমূহ, । ৩) তাহার পাশ্চাতাদশন ও ইতিহাসে 
এবং সংস্কৃত শাস্গ্রস্থে তুল্য বাৎপন্তি (8 শ্রীগুরুর অলৌকিক জীবনের 
অহরহঃং অনুধযান এবং উহার দিবালাকে ব্ক্তিগত জীবনের সমস্তা- 
সমুহের সমাধান ও শান্ধুসমুছের সভাতা প্রত্াক্ষীকরণ, এবং ' ৫ 
নিজ মাতৃভূমির সর্বত্র ভ্রমণে ফলে প্রাচীন ভারতের সহিত বর্তমান 
ভারতের তুলনা বর্তমান ভারতের নরনারী কিরূপে জীবনযাপন করে, 
তাহাদের আচারবাবভাব, তাদের (বশ্বাস, ভাহার্দের অভাব, তাহাদের 
চিন্তা প্রণালী তর তথ করিয়া পর্যাবেক্ষণ । বাঙ্সা-প্রজা, সাধূ-পণ্ডিত 
সকলেধ সপে সমভাবে মিশিয়া নিন সমগ্র হাঁপহকে এক সমগিরুপ 
উপলব্ধি করিলেন আর দেখিণেন, তীহার শ্রাগুরুল আীবন “মন এই 
মহা ভারুতব একটি পুষ্তীকত, ঘনীভূহ ক্ষুদ্র প্রভীকমাত্র । স্বামিজীর 
ভবনে 5 কানো তাই এন গুক, শান ও মাতভিমি_ এই তিন বিভিন্ন 
শর মিলিন ভহযা যন এক অপুব্ব সংম্মলিত স্ররলহপাত স্থটি করিয়াছে । 
তা তিনি সমগ্র জগতকে এই ঠিন রত বিলাইতে উদ্ভোগী হইলেন । 
পূর্বকথিত অঠ্িজ্ঞভাসমূঠ অজ্ঞনেব ফুল ঠিনি বুঝিতে পাঁধিলেন-- 
জগাতপ আধো কান্‌ “কান বিকোণ্সাথক 2ভ্দকর শল্জি কার্য করিতেছে 
যাহার বিনাশসীণন করিয়া সমন্বঘসাধনের জন এ যুগে অবতাবের 
আবিভাবের প্রয়োজন ভইয়াছিল জগতের বিভিন্ন ধম্মের ভিতর সে 
ভীবণ গোড়ামি প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিকেই তাহার দুটি প্রথমে 
আক হইল-শুধু তাহাই লেঃ তিনি "দখিলেন? লোকের ধম্ম জিনিষটা 
সম্বন্ধেই অতি সঙ্কীর্ণ ধারণ! প্রাচান খধিগণ বিভিন্ন ধর্মমতকে এক 
সত্য উপলব্ধির বিভিন্ন পথমাত্র বলিয়া মনে করিতেন--তিনি দেখিলেন, 
আজকাল এক ধন্মাবলম্বী লৌক অপর ধন্মমতের সহিত যেন স্দাসর্বদা 
যুদ্ধ ও বিরোধ করিতে উদ্ভত হইয়া আছ । কুপমণ্ডকের মত এক 
সন্প্রনায়ের লোক নিজেদের সঙ্কীণ গঞ্ডি ছাড়া আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত 
করিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ--ধর্দ সম্বন্ধে লোকের ধারণাই অতি সক্কীর্ণ 
হইয়া! পড়িয়াছে__ধন্ম যেন অন্ত সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে উহার সীম! হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া নিজেই শিক্ষিত ও উদারহৃদয় ব্ক্তিগণের দৃষ্টিতে একটি 
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অবঙ্ঞার বস্ত হইয়া দাড়াইয়াছে। বর্তমানে লোকের ধারণা হইয়া 
গিয়াছে যে, ধম্মের সঙ্গে বাস্তব ভগতের-_ আমাদের প্রাতাহিক জীবনেব 
_কোন সম্পক নাই, সুতরাং উহা কখল অরণ্যবাপী সমাজতাগ 
সন্যাসীরই অনুষ্টেয়। লোকে ভাবিতেছে, বেদাস্তেব উচ্চতম উপদেশের 
সহিত কনম্মের সমন্বয় একেবাবে হহচ্েহ পারে না। কম্ম ও উপাসলা 
-ত্যাগ ও সেবাধম্মের ভিতব একটা আকাশ পাশাল বাবধানের স্থাষ্ট 
হইয়াছে, আর এহ ভ্রান্ত ধাবণার ফলে প্রধানতঃ আমাদের জাতীয় 
অবনত ঘটয়াছে। এইরূপ সঙ্কটমুহ্ত্তে জগতে এমন এক ব্যক্তি 
আবিভাবেব বিশেষ প্রবোজন হইয়াছিল, ঘিনি জগতের সমক্ষে এমন 
ধন্ম ব্যাখ্যা কারবন, যাহা বিজ্ঞীপসল্গত হইবে এবং এমন বিজ্ঞানের 
প্রচার করিবেন, যাহা আব্যাত্সিকভাবে অনুপ্রাণিত হইবে । 

স্বমা (ববেকাশন্দ স্পষ্টই দেখিপন, তা।ভার অগুরুদেবহ এহন” 
আদশ মানব । তাহার জীবশে সব্পগ্রকাধ বিরপ্ধ ভাবের অপুর্বব সমন্থর 
হইঞাছে। আপাশবিরদ্ধ বিডিন্ন ধন্মুমতসসুহের অদ্ভুত মিলন [তিনি 
তাহাতেই দেথিলেন। প্রথমতঃ, এরামরুঞ্দেব সাক্ষাৎ নিজ জীবনে 
উপলাদ্ক করিয়! প্রমাণত করিলেন যে, যে আদশ সব্ব প্রকার দ্ার্ণনিক 
মতবাদের পারে অবস্থিত, তাহাতে উপনীত হহতে দ্বেত, বিশিষ্টাদৈত। 
অদ্বৈত--এই ত্রিবিধ প্রধান ভাব্তীয় দাশনিক মতবাদেরই ব্যাবহারিক 
উপযোগিতা আছে। তারপর প্রচলিত বিভিন্ন ধশ্মমতের অর্থাৎ 
সনাতন ধর্মেব শীক্ত. টবষ্বাদি কয়েকটি শাখা এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টান 
ধশ্ম সাধন কারয়া একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়া প্রমাণ করিলেন যে, 
বিভিন্ন প্রক্ৃতিপ উপখোগী এই সকল বিভিন্ন ধন্মমতই সত্য ও প্রত্যেক- 
টিরই সাথকভা আছে। শ্রান যুগে বৈদিক খখিগণ যে “একং সধ্ধিপ্রা 
বনুধা বদান্ত' ( সত্য একমাত্র-পগ্ডিতগণ মই এক সন)কেই নানাভাবে 
বলিয়া! থাকেন )--এই মহামন্ত্র িব্য দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, লোকে 
তাহা এতদিন ভুলিয়া গি়।ছিল। আন শ্রারামরুঞ্চজীবনে সেই সনাতন 
সতের পুনঃসান্দাৎ পাইয়া তাহারা ধন্য হইল। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, 
কর্ম-এই আপাত অত্যন্ত বিরোধী ভাবগুলির শ্রারা মক্কষ্জ-জীবনে অপূর্ব 
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সমন্বয় দেখিষা লোকে কৃতার্থ হইল । নির্ধিকল্প সমাধি যাহার মুষ্টির 
ভিতব__ধিনি মনে করিলেই যখন খন সমাধিস্থ হইয়। পড়িতে পাবিতেন। 
তিনি আঁবাব শ্রীতগবানের নাম মাএ উচ্চালণে কাদিয়া বিভবল হইতেন । 
ঘিনি ঘোগমার্গেব অটিল পথাবলঙ্গনে সতোর সাক্ষাৎকান পাইয়াছিলেন, 
তিনি আবাব ঠাঠার অপূর্ব সাধনার ফল উপযুক্ত অধিকাবীকে বিতরণ 
কবিভে যাইয়া কঠোর কন্মব্রত অবলম্বন কবিয়াছিলেন এবং এ ব্রতের 
উদথাঁপান নিজ জীবনকে ঠিলে তিলে আহৃতি দিয়াছিলেন । এই 
সব মুখ! প্রতিভাসম্পন্ন নরদেণেব সানণাৎ পাম ঠাহার উপধ্ক্ত 
শেষের জদয় হা প্রতি গুবলভাবে আকুঈট হইল, "তনি স্পষ্টই 
দসিত্লন, স্পটত বুঝলেন, সমও, জগতে তাহার শ্রীগুরুর প্রতিভার 
দুঢ ছাপ পডিন্লঠ শবিধ্যযত স্উহ। নবীন জীবন পাত করিবে উহা 
পুনবায় জাগিয়া উগিবে। 

গ্াঁশন ভাবতের বোছ্ধ মতেবধ কথা শ্রবণ করিয়া এবং 
বর্তমান উন্নন্শীল পাশ্চাতা জগ.হ বু ভ্রমণ কবিয়া ভথাকাব 
আশ্চযা সঙ্ঘবদ্ধ কাধ্াযপ্রণালী অবলোকনেব ফলে হয ০ শীগুরুর 
উপদেশাবলী কম্মন্ভীবনে প্রয়োগ করিবান উপযুক্ত ক্ষেত্রম্ব্ূপ মঠ 
ও মিশনের কল্পনা স্বামিজীর মনে জাগিয় থাকিবে-তিশি হয় ত 
ভাবিয়া থাকিবেন--যদি কতকগুলি স্থনিদ্দিষ্ট সাধন প্রণালী ও নিয়মের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা মায়, তবে এমন এক কন্মরক্ষেতর গড়িয়া উঠিবে, 
যাহ' তীহাব শ্রীগুরুদেবের জীবনেব ছাবাস্বপ একটি বিবা 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত ভইবে। স্বামী বিব্কানন্দ এক দিকে যেমন 
উচ্চৰূরের একজন ভাবুক ছিলেন, তদ্রপ শী ভাবরাশিকে কর্শজীবনে 
কিক্দপে প্রয়োগ করিতে হয়, ভাভীবও কৌশল তিনি জাঁনিতেন-__ 
স্ুতবাং পাশ্চাতা দশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পবেহই এমন 
এক মঠদধপ আদর্শ নিম্মাণেব কল্পনা? কবিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে 
নবনারীগণ শবামকঞ্চদেবেব জীবন ৭ চিস্তাৰ অধিকল প্রতিবিহ্ব দর্শন 
করিবেন । এই কল্পনাখ 'ঠাহার মনের মৌলিকতা এ সাইসিকতাঁরই 
পরিচয় দেয় । 
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১৮৯৯ খ্রীষ্টারে এলুড় মঠ স্বাপনাব অবাবঠিত পূর্বেই তিনি 
“মঠের নিধমাবলী” নাম দিয় তাহার ঘে ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করেন, 
তাহার প্রথমেই আমরা এই কথাগুলি দেখিতে পাই 2 

“শ্রীভগবান্‌ রামকুষ-প্রদরশিত প্রণালী অবলগ্বন করিয়া নিব 
মুক্তি সাধন করা ও জগতেণ সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে শিশিত 
হওয়ার জগত এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হহল। আ্রীলোকদিগের জগ্ঠও খ্ী 
প্রকার আর একটি মঠ স্থাপিত হইবে ।৮ 

হহাহই তাহা মঠ-স্কাপনার আদশের প্রথম ৪ মূল কথা । 
কণাগুহি। অতি পামাঙা বোধ ভইতে পারে, কিন্ক গশার প্রণিধান 
করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কথাগুলি অতি সাবগর্ভ | 
মঠ ও মিশনের অঙ্গগণ যেখানে যেরূপে ষতরূপ কাধ্য করিতেছেন, 
সেই বিবাট্‌ বিশালায়তন সমগ্র শ্রীরামরুষ্খ সঙ্বের-_ সমগ্র শ্রীরামরুবঃ 
প্রতিষ্ঠানের--উহাই মুল ভিত্বি--উহার একমাত্র অবলগ্বন স্ুস্ত । 

কথাগুলি আর একটু তলাইয়] দ্রেথা যাক্‌। প্রথমেই দ্রেখিতেছি, 
শ্বামিজী এই একটি মাত্র বাকো নিজ মুক্তিনাধধ ও জগতের 
কলাণসাধন--এই আপাতবিরুদ্ধ ছুটি ভাবকে একত্র গ্রথিত 
করিয়াছেন । লোকে সাধারণতঃ মনে করে_ত্যাগ ও সেবা 
কর্ম ও উপাঁনা কথন একত্র থাকিতে পারে ন1__একটি অপরটির 
বিরোধী-একটির প্রাবল্য অপরটির বিকাশের বিপ্ন হইবে কিন্তু, স্বামিজী 
এই মঠ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই ছুই আপাতবিরোধী ভাবছয়ের সমন্বয়- 
সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তীহার মতে ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনের 
চেষ্টা কখনও সমগ্র মানবজাতির সেবাঁব বিরোধী হইতে পারে না 
আবার সেবা জিনিষটাকে সাধারণ ভাবে না দেখিয়া যদি সেবার 
চরমাদর্শের কথা ভাবা যায়, তবে যে বাক্তি আমাদের আত্মারূপ 
সত্যস্র্যোর উপর পতিত কুদ্মাটিকাবরণ ভেদ করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার 
তাবের সঙ্গে আদর্শ সেবকের ভাবের কোন পার্থকা করা যাঁষ না । 
যদি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের অর্থ হয়--জীবাত্াা ও পরমাত্মার মধ্যে সর্বব- 
প্রকার ভেদের বিলোপ সাধন--আর ষর্দি নিজ আত্মার সহিত সর্বত্র 
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সর্বভূতে অবস্থিত ব্রহ্মব এক্য সাধনভ ইহছাব চরম লক্ষ্য হয়, তবে 
ইহা প্বভাবতঃই বুঝিতে পাবা মায় বে, সাধক যখন উচ্চতম আধ্যান্সিক 
অনুভূতি লাভ করেনঃ তখন তাহার সব্বভূতেক সেবায় কায়মনোবাকো 
সব্বাস্তঃকরণে "আত্মসমর্পণ ছাডা আব অন্তগতি হইতে পাবে না। 
অজ্ঞানপ্রক্ত ক্ষুদ্রঙাব আতক্রম কবিয়। তিনি সমগ্র জগতকে প্রেমের 
সহিত আলিগন কবেন। ইহাঁভ ঠাহাব বম দিব্য আত্মত্যাগ । 
স্বামী চাহিতেনঃ তাহাব মঠের অঙ্গগণ তীহাঁর কাধ্যসিদ্ির জন্য 
শ্ীভগবানেব হস্তে স্বেচ্ছা বন্বপ্বকূপ হউক-্ন শ্টাহাব কাধ্য শেব 
হইবে, তখন তাহারা দিবা জ্ঞানডনিও পরমানন্বলাভেব ভাগী হুইবেই 
হইবে। শ্রারামকঞ্দেবও বারশ্বাব আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন, 
“নিজে মিষ্টি আমটি থয়ে মুখ মুছে ফেলা অপেক্ষা অপর পাঁচ জনকে 
বিলি কবে থাঁওয়া টের ভাল ।” 

আবার সাধারণ ভাবে দেখিলেও আমরা দেখিতে পাই--স্বামিজী 
এমন এক সজ্বের--এমন এক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ চিত্রিত করিতেছেন, 
যাহাব অঙ্গগণ পুর্ণাবয়ব সমগ্র একট! ভাবসিদ্ধির যতদূর সম্ভব স্থযোগ 
পায়__তাহাঁর এই সঙ্বের আদর্শের মধ্যে এতটুকু অসম্পূর্ণতা নাই, 
উহা সর্বপ্রকার হাবসম্পর্দে সমৃদ্ধ । তীহার চিত্রিত এই সঙ্ঘের 
আদর্শের কথ! ভাবিলে যথার্থ ই মনে হয়, আমাদের স্বামিজী একজন 
কত বড় আচার্য্য ছিলেন। তাহার মতে তাহার মঠের প্রত্যেক 
সাধককে জ্ঞান? ভক্তি, ঘোগ ও কন্ম-_-এই প্রসিদ্ধ সাধনচতুষ্টয়কেই নিজ 
নিজ জীবনে সমষ্টি ভাবে সাধন করিতে হইবে-_অবশ্ত রুচি ও অধিকার- 
বিশেষে ধাহার যে দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক, তিনি সেই দিকে একটু 
বেশী জোর দিবেন-_-এই মাত্র। ইহার্দের মধ্যে কোনটিকেই বাদ 
দিলে চলিবে না-_-তাহ। হইলে সাপনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । তৎ 
প্রণীত মঠের শিয়মাবলী পাঠে আর একটু অগ্রসর হইয়াই দেখি 
তিনি মাঠর অঙ্গগণকে একদিকে যেমন ধ্যান ধারণা উপাসনা করিতে 
উপদেশ দিতেছেন, অপব দিকে ওদ্রপ তাহাদেব জন্য বিছ্াঁচচ্চা ও 
কর্মেরও ব্যবস্থা করিতেছেন। তঙকথিত সাধনপ্রণালসমুহের মধ্যে 
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এই দুইটি ভাঁবের অপূর্ব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা সর্বজ দেখিতে পা ওয়া 
যায়। স্বামিজীর মতে মঠের কার্যাবলী বে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ লা 
থাকিরা উদার ও ব্যাপকভাবে বনৃবিধ কল্যাণকর পথে প্রধাবিত 
ইওষা উচিত, তাহা উক্ত নিয়মাবলীতে উল্লিখিত স্বামিজীর নিম্নলিখিত 
কথাগুলিতে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতেছে £ 

“এই প্রকাঁব মঠ স্মস্ত পৃথিবীতে স্থাপন কবিতে হইবে। কোন 
দেশে আধ্যাত্মিক ভীঁবমাত্রেবই প্রয়োজন_-কোন দেশে ইহজীবনর 
কিধিতৎ স্থথস্বচ্ছন্দতার অতীব প্রয়োছগন এই প্রকারে যে জাতিতে 
বা ষে বাক্ডিতে যে অভাব অনন্ত প্রবল, হাহা পুর্ণ কবিয়া ০সই 
পখ দিয়া তাহাকে ধম্মরাজো লইপা যাইছে হহবে। ভারতে প্রথম 
ও প্রধান কর্তব্--নাচ শ্রেণার (লাকদিগেব মধ্যে বিদ্যা ও ধন্মের 
বিতসণ | অন্েব ব্যবস্থা না কবিভে পারিলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ধন্ম 
হওয়া অসম্ভব । অতএব তাহাদের নিমিদ্ অন্নাগমেব নূতন উপায় 
প্রদর্শন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য ৮ 

স্বামিজীর এই সুস্পষ্ট বাকা ভইতে বেশ বুঝিতে পাকা ঘায়, তিনি 
মঠের অঙ্গগণের জন্ত যে সকল আধ্যাত্মক সাণনার নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন, জীবরূপী নারয়ণের সেবা তন্মধ্যে অগ্গতম প্রধান সাধন । 
শ্রীরামকৃষ্চভক্তগণ স্বামিজীকে তাভার জীবন ও উপদেশেব ব্যাখাতাবূপে 
হকার করিলে কেবল ধ্যান-ধারণ!-সহায়ে ইহভীবনেই ভগবৎপাক্ষীৎ- 
কারপ্রয়াসী সাধকগণ যে কার্যাগুলিকে তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর 
সম্পূর্ণ বহিভূতি বলিয়া! মনে কধেন, এতদিন য কাঘ্যাবলী সাংসারিক 
কাধ্যমাত্র বলিয়াহ বিবেচিত হইত, সেই ভাবে" কায্য তীাহাপিগকেও 
অবশ্াই অবলম্বন করিতে হইবে ।  শ্রীগীতা বলেন, শুধু কম্মের মানুষকে 
উন্নত বা অবনত করিবার কোন শক্তি নাই--কি ভাবে মান্্ষ কাধ্য 
করিতেছ্ছ, ভাহার দিকে দৃট্টি করিতে হইন্ব এবং এ ভাবানুমারেই 
কর্ম তোমাকে হয় বন্ধন ৭ অবনতির দিকে অথবা উন্নতি ও মুক্তির 
দিকে লইরা যাইবে । আরও দেখ--একণাঁও যুক্তিসঙ্গত ঘে, যর্দি ভক্তি 
ও প্রেমের সহাঁয়ভাঁয় সাধক শুধু একটি প্রতিমা মধো ভগবতসন্তাব 
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উপলব্ধি করিতে পারে, তবে সেই পবিমাণ সবলতা, ভক্তি ও প্রেমসহায়ে 
যদি মানতিষের উপাসনা কবা যায়_-ট্তন মানুষ অবশ্য অডবস্ত হইতে 
শ্রে্ঠ--তাব নিশ্চিত সে আবও সতজ্জে তথায় ভগবখ উপলব্ধি কবিতে 
পাবে। মানুষই বে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক এবং নবনাবায়ণেব 
উপাসনাই ঘে জগা সর্বশ্রেষ্ঠ উপ'সনা_তাহাতে আর কি সন্দেহ 
থাঁকিতে পাঁবে ? 

এইঈ এ স্বামিজীব সাধনাঁক আদশের মল স্থল । এই মল সুত্র অবলম্বনে 
আব কিয়দদ ব অগসব ভইয়া স্বামি মঠের কাধা প্রণাঁলী সম্বন্ধে একটি 
কথা বলিতোচছন--তাহার মনে নিয়ান্ত কার্ধাপ্রণালী ধীবে ধীলে 
অবল্যন কবিত পাঁবিলে তাহাব ভাব অনেকটা কার্যে পবিণত হহাত 
পারে । স্বাঁমিজী বলিান্ছেন,- 

“এন উদ্দেশ্য এভ থে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্ববাঙ্গ সুন্দর 
বিশ্ববিষ্ঠালয় পবিণত করিতে হই্স্ব । তাভাঁব মধো দার্শনিক চর্চা 
ও ধর্দ্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ টেকনিক্যাল ইন্ট্টিটিউট করিতে 
হইবে । এইট প্রথম কর্মবা । পান অন্তা। অবয়ব ক্রমে ক্রমে সন্যুন্ছ 
হইবে ৮ 

কি প্রকাণ্ড বিবাট কল্পনা 

প্রাচীন গতানুগতিক পশ্ম্ব আদর্শ এই যে উহাতে কর্মেব একেবাবে 
স্তান নাই-কই, এখানে ত এ আদর্শেব সহিত আপাষ কবিবাব চেষঈটাব 
বিন্দুমাত্র চিজ 9 দেখা বাঁইতেন্ছ না। স্বামিজী ঠাহার স্বদেশবাসীকে 
যে শিক্ষা দা গিয়াছেন,) এখানেই হাঁভাঁব বিশেষত্ব । প্রাচীন 
কালে এইবপ প্রনিষ্ঠানগুলিব যে অনিবার্য শোচনীয় পরিণাম 
দাড়াইয়াছে, মঠেরও যাহাতে সেই আধাগতি না হয়, তজ্ভন্ত স্বামিজ্সী 
হাব অপাক্ষগণকে এই বলিয়া পাবধান করিতেছেন £ 

“অতএব এই মঠে ধাহালা এক্ষণে অধ্যক্ষ আছেন বা পরে অধ্যক্ষ 
হইবেন? তাহাঁবা সর্বদা যেন এইটি মনে রাখেন যে, এই মঠ কোন 
মতেই বাবাজীদিগেব ঠাফুরবাটীতে পরিণত না হয়। 

“ঠাকুরবাঁটী দ্বাব! দুই চারিজনেব কিঞ্চিৎ উপকাঁব হয়, ছুই দশজনের 
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কৌতুহল চরিতার্থ হয়। ক্ষিস্থ এই মঠের দারা সমএা পৃথিবীব কলাণ 
সাধিত তইবে 1৮ 

স্বামী বিবেকানন্দ এই পূর্বোক্ত ভাঁবকে ভিত্দি করিয়াই এই মঠ 
স্কাপন করিয়াছিলেন । 

যে মঠ এইরূপ উচ্চাদর্শরূপ ভিদ্ছির উপব স্তাঁপিত, যাঁভাঁতে ইভার 
উষ্টদেবতা ভগবান্‌ শ্রীরামরুষের জীবন প্রতিফলিত, ভাহা যে উদ্াব্তা 
মূর্ত বিগ্রতস্বরূপ মাত্র, নাহাঁতে কি আর কিছু সন্দেহ থাঁকিন্ে পাঁবে ” 
সমগ মাঁনবঙ্গাতি ্বান। ভক্তি, যোগ ৭ কর্ম্েব অপুব্ল সমন্বয়স্বরূপ 
শ্রীবামকৃষ্ণভীবনের ন্যায় একটি জীবন আর দেখে লাই । গ্তরাঁ, 
যাহারা শ্ারামরুঞ্জ চরিত্রের পর্ণ আদশের টাচে নিজেদেল চবিভ্রগঠনে 
সমর্গ হইয়াছেন, তাভাবাই কেবল মঠের "ভাবে ভাঁবিত বলিয়া বুঝা 
ভইবে | সেই কাঁবণেই স্বামিচী বলিতেছেন £- 

“জান, ভক্তি, যোগ এ কর্শেপি সমবাঁয়ে চরিত গঠিত কবা এই মঠেত 
উদ্দেশ্ট এবং তন্নিমিত্ত যে সকল সাধন করা প্রয়োজন) সেই সকল সাঁধনই 
এই মঠের সাধন বলিয়া পণ্রগৃভীনত হইবে ৮ 

তাই নিনি দু়তাঁর সভিত বলিতোছনল ২ 

“অতএব সকলেবই মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের 
যিনি একটিতে ও নানতা প্রদর্শন করেন, ভীহাঁব চরিত বামকুষ্রূপ মধাঁয় 
প্ররুঈরূপে দ্রুত হয লাই । 

“আরও ইহা মনে রাথা উচিত (য, লিভ্েব মৃক্কিসাঁধানক জন) মিনি 
চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কলাণের জন্ঠ চেষ্টা কবেন, তিনি 
মহনব কারা করেন 1” 

ভাই এই মঠেব বিশেষত্ব । 

গ্রীবামকুঞ্চদেবের আবির্ভীবের পুর্বে লোকে মনে করিত, এক- 
প্রকার সাধনপ্রণীলীই মঠবিশেষে অন্ঠিত হইতে পাবে-লোকে শুধু 
যে ইহা স্বাভাবিক ভাঁবিত, তাহা নহে-_-ইহ' অনিবার্ধা বলিয! বিবেচিত 
হইত | কিন্তু দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত--এই জ্রিবিধ প্রধান 
ভারতীয় দার্শনিক তত্বকেই এক অনন্ত ব্রহ্মসত্ারই ভ্রিবিধ বিভিন্ন 
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অনুভূতিব্ূপে উপলব্ধি কবিয়া ভগবান্‌ প্াবামকুষ্ণদেব অশীন্দিষ আধ্যাত্মিক 
অনুভূতির বভ্রদৃচ ভিন্তিব উপব এমন এক মঠ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপব 
কবিয়াছেন, মথা হইতে টবম নিবপেক্ষ সঙ্ভোর উপণন্ধির উপায়স্বরূপ 
এহ ত্রিটিদ দাশনিক মাতবই সমান সার্থকতা সাহস সহকারে উচ্চকণঠে 
ঘোধিত হই”ত পাখে। একদিক বেশী ঝৌক দিবাধ ফলে মঠেণ 
তিব কতকগুলি দোষ প্রবেশ কৰা অনিবাধ্া__ভাঁভা যাহাতে লা 
ঘাট, শ৫দেপ্ত্য স্বামিডী] মস্তি জদ ও ভ% _হঠার্দের পরিচালনার 
উপব সমান জাব দিতেন তিনি জানিতেন, যদি কান্মের ভিনব 
ধন্মভাবখ (প্রবণা না থাক, যদি এ পাচ বানপাধণ, সদসদ্বিচাব 
ও অন্যান্য আধাত্মিক সাধন অনুচিত না হয় ভবে ও কনম্ম শ্রাণহীন 
সমা5সেব। কা?না মাধ পধ্যবসিত হম উচ্চ ঠাঁব ৭ আদাশব সাহত 
অসম্বদদ এহরূপ প্রণভীল আডঝ্ন্রব নহ্াাষ কাষোধ দ্বারা কেবল 
বন্ধনের পর বন্ধনই আনয়ন কবে । যখন আমাদের হাদয় লিশ্মাল হয় 
এব” জয় নাভাব পুর্ণভম বিকা।শর অবকাশ পা, ভথনই হাত 
প্ররুত লল্োব উদ্দেশ্তে কাঘা কবিতি পাব সেহবূপ পেবল বিচার 
ও শাস্ট্রচর্চা শফ অসাব বৃদ্ধি ব্যায়াম মাত পরিণত ভয়, যদি ল' 
তজ্জলিন সিদ্ধীস্তসশহ কন্মজীবনে প্রকাশ পায় সইরূপ যদি “ক্তিব 
সহিত বচাৰ ও কম্মের মোগ ন' থাকে, তাব উহ্থা নিরর্থক « আনক 
সময় মতা অনিগকব ভাবুকতা নাত্রে পষাবসত হয় । সন্যকে ভালা, 
অন্তরের মন্তবনম প্রদেশে উহ্াব অস্থিত্র অনুদব কবা এবং জবনের 
সর্বাবস্থায়, সব্বকা্যে উতর প্রক্তাশ উপলদ্ধি কবাই সার্ক চ্চ 
ব্রন্মাপলব্ধি- প্ররুত পক্ষে উহা সেই একই অনুভূতিব তিনটি প্রক'রন্ভদ 
মাত্র। তীহার মতে তিনিই আদর্শ সব্লাঁসী, যিনি খন হচ্ছা, গভীব 
ধানে নিমগ্ন ভইতে সমর্থ হইবেন, আবার পব মুহুর্তে শাস্ত্রে জটিল 
অণ্শেব ব্যাথা করিতে প্রস্তত হইবন সেই সন্যাসীই আবাৰ সমান 
উৎসাহে বাগানর কাজ কাঁববেন এবং তছত্পন দ্রব্য মাথায গউয়া 
বাজ্াবে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিবেন | 


২৮৬ দ্বোধন [ ২৮শ বর্ব-_€৫ম সংবা।। 


মঠের কার্ধা কি ভাবের হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে সামিজীর নিয়লিখি-ত 
স্পষ্ট উপদেশ রভিয়াছে £ 

“বিদ্যার অভাবে ধর্মাসন্প্রদায় হীনদশ। প্রাপ হয়। অতএব সর্বাদ1 
বিদ্যার চর্চা থাকিবে। 

“তাাগ এবং তপস্তার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রনায়কে গ্রাস করে; 
অব তাাগ এবং গুপস্তার ভাব সর্বদা! উজ্জল রাখিতে হইবে। 

“প্রচারের ছারায় সম্প্রদায়ের জাবনীশ্ি বলবতী গাকে, অতএব 
প্রচারকাধ্য হইতে কখনও বির থাকিবে লা ।” 


আতবখাখবর - 


“সঙ্কীর্ণ সমাে ধন্দের গভীবতা ৪ প্রবলতা গাকে, ক্ষীণবপু জুলধাবা 
সমধিক বেগশালিনা । উদার সমাজে ভাবের বিস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে 
গভীরতা ও বেগেব নাশ দেখিতে পাওয়া যায় । 

“কিন্ত আশ্চর্যা এই যে, সমস্ত এঁতিহাসিক দৃর্টাম্ত উল্জ্নন কবিয়া এই 
রামরুঞ্জশরীরে সমুদ্র হইতে গভীব ও আকাশ হইতে ও বস্তুত ভাবরাশির 
একত্র সমাবেশ হইয়াছে । 

“ইভাঁর দ্বারা প্রমাণ হইতছে যে, অতি বিশালতা, অনি উদ্দাবতা ও 
মতা প্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং প্র প্রকারে সমাজও 
গঠিত হইতে পারে । কারণ, ব্াঙ্িব সমছির নামই সমাজ 1” 

অবগ্য শ্রীবামরুষের শ্টায় বিশাল ও উদ্বারভাঁবাপন্ন পুক্ুষ অগতে 
দুর্লভ | কিন্ত যদি মঠের বিভিন্ন অঙ্গগণ শ্রীরামরুষ্কে ঠাহাদের 
আদশস্বরূপ রাখেন এব* তীহাঁদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন 
সাধনপ্থ অবলম্বন কবিলেও তীহাদিগের প্রতোককে শ্রীরামরুঞ্সজ্বের 
অনহ্যাবগ্যকীয় অঙ্গবূপে বিবেচনা করা হয় এবং সকলকেই তাহাদের 
বাক্তিগত্ উন্নতি ও ভাব প্রকাশের সমান সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, 
তবে এই অভাব অনেকটা: পুরণ হইতে পারে এবং মঠেরও অখণ্ড ও 
সঙ্ঘবদ্ধ ভাঁব অনেকটা বক্ষা কর! যাইতে পারে | শ্রীরাঁমরষ্ঞদেব এক্ষণে 
স্থলদেতে বর্তমান না থাকিতে পারেন, কিন্তু যতদিন এই উদ্দারভাব 'অক্ষুপ্ 


জোষ্ঠ, ১৩৩৩ | ] শীবামকৃষ্ণ-সংঘের উদদ্দশ্য ২৮১ 


থাকিবে, ততদিন মঠ নিশ্চয়ই ঠাহার সানিধ্া অন্রুভব করিবে। স্বামিজীও 
বলিষাঁছেন,__ 

“এই সঙ্ঘই তাভাঁব অঙ্গম্বকূপ এব* এই সঙজ্ঘেই তিনি সদা বিরাদিত | 
একীভত সঙ্ঘ যে আদেশ কবেন' শাহাই প্রভৃব আদেশ । সঙ্ঘকে ধিনি 
পুজা করেন, তিনি প্রকে পুঙ্গ' কারন «বং সঙ্গরকে ধিনি অমান্ কারন, 
ভিনি প্রভাকে অমান্ কান 1” 

এই্টরূপ 'দাবভাবেপ ভিন্িব উপব প্রন্টিন স্বর ভিভব বিশ্রিঈ 
হইবাব-বিবোঁধ বাধিবাৰ কণ্কগুলি উপদ্দান ৎ।কিতে পার উভা 
আপাত দৃগিতেই বোধ হইবে । আব মনেব অমিল প্রার্বব হইলেই 
বাহির বিরোধ বাপে এবং ই আমল যত বাড়ি থাকে, বিবাধও 
ততই লাঁডিততি থাকি “5 কারণই শ্গামিজী দ্দেশ্েব একতাঁই 
সল্ণব অথগুভাবঙ্দীব পক্ষেীকাবন্ধণনব পক্ষ প্রধানতম উপায় 
বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন । মঠের সকল অঙগগণবই শ্বামিহ্ীর মঠের 
অথও্ত। সন্বঙ্গীয় এই ভাবটির কগা পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও আলোচনা কবা 
এবং নিন্জর বাক্তিগহ আ্ীবান উহা কাঁধ়ো পরিণত করিবার চেঈা কৰা 
কর্তবা। স্াঁমিজী বছিঘাছেন,- 

“গ্বীতিঃ অধাক্ষদিগর আজ্ঞাবততা, সহিষুণতা ৪ একান্ত পবিত্রতাই 
জাতৃবর্গেধ মধো একত' বক্ষার একমাত্র কারণ 1” 

বান্তনিকই যদি মআামবা স্বামিজীর মাদশ পালনেব জন্ প্রাণপাণে 
চেঈগা করি, তবে আমাদের মঠ মিশনে মধো দলাদলি ৭ বিরোধকূপ 
বিপৎপা”ণতব কোন আশঙ্কা নাই । 

তাঁর পব দেখা যাঁয়। অন্যানা বিসথে উচ্চগ্ররুতি হইলেও মানযশের 
অ!কাঁক্ষারূপ দ্র্বলন্ঠা ছাঁড়াইয়া উঠা বড় কঠিন -মহাঁজনগণও উহার 
'গ্রালাভন অনেক সমযে কর্তবান্রট হইয়া থাকেন । এই মানযশের 
আকাজ্কায় পরম্পরের প্রতি ঈর্ষযাভাঁব জ।গিয়! উঠে উহাতে অবশেষে 
সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়৷ যায়| 

তাই আামিজী বলিনেছেন 

“আমাদের ঠাকু মানের জন আসেন নাই, আমল! তাহার দাঁস, 


২৮২ উদ্বোধন | ২৮শ বৰ- ৫ম সংখ্যা। 


আমরাও মান ভোগের আবকাজ্ষী নহি । কেবল নিজে পবিত্র থাঁকিছা 
অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিয়' তাহার আজ্ঞা পালন করাই আমাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য | 

“এই মঠের প্রন্টোক অঙ্গেবই ভাবা উচিত যে, তাহার প্রত্যেক 
কাষ্যে তিনি যশ এশ্গবান* মভিমা প্রকাশ করেন । তিনি যেখানেই 
মান বা “যে 'অবস্থাঁতই বাকুন। ভিনি শীরামর্্্চব প্রতিনিবি , এব 
(লাকে তীহাব মধা দিয়াহ আঙগবানকে দর্শন করিব 

“এত ভাবটি সদ। মান জ।গরূক পাঁকিলি আমাৰ বেচালি পা পাপ 
না? 

ব।শিতব উপরোক্ত আদেশ প্রাণপাণ পালনেন চে কাধিলে মঠের 
“বভিন্ন অঙ্গ ৪ মঠনক্ত বিভির আশ্রম ও সমিতি সনহব মাধা উদেনগ্াব 
একতা সাধিন্ত হহঠবে এব" তাহাতে পবস্পবের মধো সহানুকটি, সাব 
ও সহযোগিতা বদ্ধিত তঙ ব। যেমভাতরঙ্গের পাবন সমগ্র মানবঙ্জান্র 
মাধ বর্তমান গভীর অবসাদ 9 অবনতি মুছ্াইযা (ফালাত ছুটিয়াছে। 
(১ ন্বঙজের শীর্যাদাশ ভগবান শীবামরুঞ্দেব অবস্থিন আমরা সব্বা 
বস্বায় সকণপ কামা যেন ভাতার দর্ববিপাধ সমখয়কাবণ,। মহামিলন 
সাধক পূঠচধিএ সদ সর্বদা অনুধাঁন কিয়া ক্যাসে অগসর 


হ 


+৬/ 


| 

সমগ্র মঠেব ভিন অধাক্গ ও সেবকগাণেব মধ্য প্রগাঢ গ্রীহির সম্বন্ধ 
থাকা উচিঠ। সেবকগ্‌ ণর উচিত- সর্ববদ' অধাক্ষগণের আদেশ পালন 
প্রাণপণে প্রস্তুত থাকা , তন্রপ অধান্গগণ ন প্রাণে প্রাণে বুঝন, 
অ'মবা অধান্স নহি আমরা এই দেবকগণেব- কন্মিগণের সেবকমা ন, 
ভাভাদের আজ্ঞাবহ ভূভ্যমাএ | অধ্যকন্সেব গুণপণার উপবই সঙ্গাবদ্ধ 
প্রতিষ্ঠানবিশষের সাফলা ও সিদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
আমাদের প্রকৃতিতে সঙ্গবদ্ধ ভাবে কাধ্য করিবাব শক্তির একান্তা শাব। 
ইহাই আমাদেব জাতীয় প্ররুতিব বিশবত্ব হইয়া দাাইয়াছে। সম্পূর্ণ 
দীর্ষযাহীনতাহ কিন্তু সজ্ঘবদ্ধ ভাবে কাধ্য করিয়। তাহাতে সফলতা লাভ 
কব্বার গুঢ সম্কেত। অধ্যক্ষ প1 নেতার সর্বদা ভাহাব অনুবন্তী ও 
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সহাযাগী সেবক ভ্রাতৃগাণব মতামত গ্রহণ করিয়া তদনুসাবে নিজ কাধা 
প্রণালী নিয়মিত করবা এব* সর্বদ! সকালব সাঙ্গ মিলিয়' মিশিয়া চল 
কর্তব্য । স্বামিজী অধ্ন্গগণাক উদ্দেশ কবিয়া বলিয়াছিনলল) পকর্তৃত 
ক্িত কখনন যাইও না_যে-সকলের সেবায় প্রস্বত, সেই স্থার্থ 
করত কবিরা উপপৃক্ত | এশিবদার নন সর্দীর 1 অপবাক পব্চালি 
করিত, অপাবব উপব কর্তৃত্ব কলিত, মার্কিনরা যাহাঁকে 199৭11 
বাল, ভাঁহা কবি সাঁইও ন।। সকলের দাস ৪1 ভুমি যদি নেতার 
আসন গ্রহণ করিয়। আপনাকে "কটা অন্ত বড় “লতা বলিয়া দেখাউজ্ে 
চেগা কর, তাৰ “কহ তোঁমাঁব নাভাঁধার্ আমির না । মি কান 
বিষায ক্রুতকাধা হইত চাণ্। তল্ব আগে নিজে অভপক লাশ কবিয়া 
(ফেল । আবাঁব ?কান কান্দে সফল ভইবার একটি উপায় প্রথমে 
বড বড কানের মনলপ না কবা--ধাণ্ব ধীবে আবস্ত কর-দ্দেব, কনটা 
কাজ অগ্রসব হইতে সমণ হহীাতিছ-নাব পরু আরও অগসব হও )? 
প্রনোক সেবকাক কি ভাব অধাক্ষের আদেশ পালন কবিন্ে হইবে, 
ততসম্বন্ধ স্বামিজী একটি স্ন্দব কথা বলিয়াছেন _-“্যদি অধান্ম আদেশ 
কবেন_-খ্ী কুমীবটাক ধব গ্িয়-- গাব আগে গিলা উহ্ঠাকে ধব, তার 
পর তর্ক কবি9।৮ স্বামিজী গভীর দু্থেব সভিন্ধ বলিগাছিলন-_- 
ভশঁজকাল ভারণ্ত যদি কোন গুক্ুতব পাপ বাজ্তত্ব করিত থাকে, তবে 
হাহ! আমাদের দ্াসম্লভ পরুট্- সকলেই চাঁয় ভফুম কবিত--ভুকুম 
নাঁমিল কত্তবাবষ লোকিব অভাব । আব প্রাপিন ঘগ যে অন্ভুত ব্রক্গচর্য। 
প্রথা ছিল, তাহাঁব অভাব তইয়া7ছ বলিয়াঈ এটি ঘটিয়াছে । প্রথমে 
হুকুম তামিল কবিতে শিখ । সর্বদাই "গাডায় আজ্ঞাবহ ভূঘতাব কাজ 
করাতে শিখ তাবই ঠিক ঠিক প্রত হইনে পাবিবে। সেবককে 
জীবানব মমতা পয্যন্ত বিসর্জন দিযা সর্বদা অধাক্ষব আজ্ঞা পালনে 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 

কামিজী৭ বলিয়াছেন-- 

“আত্ঞাবততাই কার্যাকারিতাব প্রধান সহাঁয়। অতএব প্রাণভয় 
পর্যন্ত পরিতাগ কারা আজ্ঞা গান করিতে হইবে। সকল 
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ছুঃখেব মূল ভয়। ভযই মহাপাপ। সেই ভয় একেবাবে ছাড়িতে 
হইবে ।” 

মেন অঙ্গগণের মধ্যে ও মাঠব বিভিন্ন শাখাব মধ্যে পবমস্পর সহ- 
যাঁগিতা বদ্ধনেৰ ভন স্বামিজী আবও কতকগুলি সুন্দর কথ। বলিয়! 
গিযাছেন 

“অপাবধ নামে গোপনে লিন্দ। করা জাতৃভাব বিচ্ছেদের প্রধান 
কাধণ। অতএব কেহই তাহ। করিবে না । যদ কান জাভার বিকছে 
কিছু বলিবার থাকে * একা স্ত তাহাকেহী বল! ভইবে 

“হব বক বা সেবকবধ সেবকদের মধ্য কেহই মন্দ পহে। 
মন্দ ঠঠলে কেভ এখানে আমিত না অ5হএ? কাহাকেও মন্দ ভাবিবাঁব 
অগ্রে আমি মন্দ দেখি কেন ৮ প্রথম ভাবা উচিত |, 

সঙ্ঘবিশ্রেষণপ্রয়াপী মঠেব অঙ্গেব উদ্দেশে স্বামিভবব সাবধানবাণী 
এখন ও আমাদেল কর্ণে প্রতিধবনিত হইাতিছে 
“সণ্হতিই অভ্যাথানেব প্রধান উপাণ 95 শক্তি-সংগ্রহেধ একমাত্র পন্থা | 
অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বানা এই সংহতিব বিশ্লেবণ 
কবিতে চেষ্টা কবিবেন, ঠাহাক মস্তকে সমস্ত সাজ্বঘর অভিশাপ নিপতিত 
হইবে এবং তিনি ইহপরালাক উয় হইতে জ্রষ্ট ভইবেন।” 

এবার অন্ত একটি প্রপঙ্গেব অবতারণা করিতে চাই । আজকাল 
রামকুষ্জসত্বের কাঁগা রামক্চ মঠ বা আশ ৪ রামকুষও মিশন--এই 
ছুই ভাঁগে বিভক্ত হয়া অন্ুঠিত হইতেছে হাতে আনকেব মনে 
একটা গোপমাল ঠেকে-আমি “তামাদ্িগকে বলিতেছি, মূলতঃ বামকুষ্জ 
মঠ-মিশনে কোন পার্থক্য নাঠ-কাযোর সুবিধার জন্যই এই ছুইটি 
পৃথক নামের স্থ্টি কবা তইয়াছে। সাধাবণ 5£ অনেকেৰ বিশ্বাস__ 
মঠ ধ্যান ধারণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদিব স্থান আব সেবাকাধ্যট। মিশনের 
ভিতর 'ঠলিয়। দেওয়া হইয়াছে । কাধ্যতঃ, অনেক ক্ষেত্রে সেইবপ 
হইয়াছে বটে, কিন্ধ এ সম্বন্ধে যে কতকগুপি ভ্রান্ত ধারণার স্যষ্টি হইয়াছে 
সেইগুলি দূর কবা আবগ্ক । 

আমি ইতিপূর্বেই স্বামিজী মহাবাজের কখিত মঠের আদর্শ ও কার্ষা- 
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প্রণালী সম্বন্ধে যে কথা বলিয়া, তাহা ম্্রণ কবিলে বুঝিবে, তীহার 
মতে মঠে যেমন এক দিকে ভক্তি পুলা উপাসনা, তদ্রুপ অপর দিকে 
কম্মেরও স্থান আছে , এক দিকে যেমন ধ্যান ধাঁবণা, অধায়ন-অব্যাপনাব 
স্কান আছে. অপর দিকে সমাভসেবাবগ তদ্রপ স্থান আছে | পূর্বেই 
আমি দেখাইয়াছি, প্ামিজী বেলুড মঠবে একটি সর্ববা্সম্পূর্ণ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে গহিয়াহিলেন-ভাহাতে ধম্ম ও দশনচচ্চাব 
সঙ্গে সঙ্গে একটি “টেকনিক্যাল ইনঈটিউট” কবিবার শ্ুথা বলিয়াছেন । 
তিনি জীবিত থাকিতে £ই সদ্ঘকে মঠ গ নিশন নাম দিয়! ছটি বিভাগ 
করিবার কোন প্রয়োভন হয় নাই । কাহার আদশাবণী কন্মজীবনে 
প্রয়োগ কবিবার জন্ত ভিনি প্রথম বাব আমেরিকা হহতে ফিবিবাব 
কিছু পরেই ১৮৯৭ গরীব ১লা মে তাবিখে আবামপ্রষ্চদোবের গুহা 
ও সন্যাসী শিষ্চগণকে ইয়া একটি সমিতি শ্কাপন করেন, উদ্দে্-- 
সমগ্র মাঁনবজাতিন কলাণেব জনা কলে মিলিয়া একটা সত্ঘবন্ধ | 
এ সমিতিব তিনি নামকবণ করেন রামকুষফ্জ মিশন । ক্রমে হহাক শনি 
৪ কাযোেব প্রসাব হতে লাগহ এব” নানা শাখা-প্রশাদা বাডিতে 
লাগিল--পরিশেষে কাঁনোধ গাধধার অন্য ১৯*৯ গ্রাঙ্টাবে ইহাকে 
১৮৬ গাষ্টাব্দের ১১ আইন অন্রসারে বেডি গ্লাবি কবা হইল । তদবধি 
কেবল আইন বজায় বাখিবাব ঢগ্া রামরুধ্চ মঠ ও মিশনের ভিতর 
একটা নাম মাত্র পার্থকা রাঁথ! হইতেছে । প্রকৃত পক্ষে ধবিতে €গলে 
সাধারণের স্তববিধার জন্তট এই মঠেবভ একটি অংশবিশেষেব নাম রাখা 
হহঘাছে রামকঞষ্চ মিশন । এ্ররামকুঞ্চসজ্বের পরতোক অঙ্গই-িনি 
মে-কোন কার্যাক্ষেখ্জে থাকিয়াই কন্ম করুন না কেন-স্বামিজী যাহাঁকে 
প্রকত পক্ষে বামরষ্চ মঠ বলিয়া মনে করিনেন, তাহারিই অঙ্গীভূত। 
স্বতরাং বর্তমান মঠ 9 মিশনের কায্য বলীর তিশুণ একটা কাল্পনিক 
ব্যবধানের স্থষ্টি করিবার .১প্' স্বামিজীর 'ভাবেব সম্পূর্ণ ন্রিদ্ধ এবণ 
“মই হেতু শী ধারণাব ভিভ্ভিউ ভ্রমপূর্ণ ও যত দিন উহা! আমাদের মন 
হইতে সমূলে উতপান্ট» না হয়, ততপিন আমাদের কল্যাণ নাঁই। 
মঠ 9 মিশনের আদর্শের মৃধো পার্থকা দেখিবাব চষ্টাটাই অন্ঠায় ও 
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দূষণীয়_-উহাঙে অনেক ধিপদ্‌ আছে । মঠেব সকল অঙ্গেবই প্রতি 
ববামিজীণ আদেশ এই--শিছে সং ভগ এবং অপরকেও সং ভশবার 
জন্য সাহাঁধ্য কব। আপ আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি এহ আদরশশটি 
কায্যে পরিণত কত্বাঠ জগ জ্ঞান, ভক্তি, যাগ ৪ কম্ম- এই চতুর্ব্বি 
প্রচণিত সাণনমার্গ সন্ব্িণি তাবে সাধন ক।'বতে হইবে, হহাই উপদেশ 
কবিয়া গিয়াঙছেন-_-অবশ্থ প্রকুতিতেদে তে সাধকের যে পিকে বিশেষ 
ঝাক দহ দিকটাই প্রধান ভাবে অথপন্থল করিবার অনুমতি 9 দিয়াছেন । 
শ্বুতবাং মঠ ও মিশনের আদশেখ মধ্যে বিবোধের কোন অবকাশ নাই । 
বান 2 তাহার শিব প্রঞ্কত সঙ্গে এক বস্তু হইলেও কেবল বাকাবিন্তাসের 
ফলে যেমন একটা কাল্পনিক পার্থকোব ভাৰ আমাদেব মনে আনমন 
কবে_মঠ ও মিশনেব মধ্যে ত্দে আ'বকফারের চেষ্টাও তৎসদৃশ । 
স্থুতবাং এই সঙ্গে মধ্যে যাহাঁবা সেবাকাধ্যে নিযুক্ত আছে, তাহারাও 
হিমালয়ের গুহায থাকিয়া তপস্যা নিযুক্ত সগ্ঘের অঙ্গগণ হইতে কোন 
ংশে কম নহে-_অবন্য ধদি সকলেই ন্বামিজী কথিত আদর্শটিকে স্বীকার 
করিয়া লয। যাহারা কিছুকাঁলের জগ্ত কর্মজীবন হইতে একেবারে 
অবসর লইয়া কেবল ধ্যান ধারণা স্বাধ্যায়াদিতে নিধুক্ত থাকিয়।৷ আপনা- 
দিগকে কর্মজীবনের অধিকতর উপযোগী করিয়৷ গড়িয়া তৃলিবার চেষ্টা 
করে, তাহার্দিগকেও আমরা মঠের বিশেষ মুল্যবান অঙ্গ বলিয়া ভাবিয়া 
থাকি _সজ্ঘের উন্নতি ও জীবনীশক্তি অব্যাহত রাখিবাব জন্ত এইরূপ 
সব্বকর্মত্যাগী সাধকেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে । মঠ থেন একটি 
সুন্দর পুষ্প গুচ্ছ__ জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কম্মরূপ নানা বর্ণের সুগন্ধি 
পুষ্প দ্বারা উহা নিশ্মিত-_এই বিভিন্ন বর্ণেব সমবায়ে উহা সৌন্দধ্যে সমৃদ্ধ 
হইয়াছে। 

বন্ধুগণ্, তে।মার্দগকে আমার যাহা বলিখার ছিল--সব বলিলাম । 
হে শ্রীবামকঞ্জ-সম্তানগণ, আমার থে সামান্ত অভিজ্ঞতা আছে, তাহা 
হইতে তোমদিগকে বালতেছি, যতদিন আমাদের এই সঙ্ঘ ভগবস্ভাবে 
অনুপ্রাণিত থাকিবে, ততদিনই ইহা টিকিবে। প্রীতি, উদ্দারতা, 
পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতাই আমাদের সজ্বের ভিত্তি। যদি স্বার্থপরতা 
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হহার মজ্জায় প্র-বশ কবে, তবে মানষের প্রণীত আইন কাননে হহা?ক 
পবংনব ভাঁত হইতে বক্ষা করিতে পারিবে না। এই মঠ তভোম'দিগকে 
সই আদর্শ পর্ণশা লাভ করিবার জগ্য পর্বগ্রাকাব এ্ুবিলা করিয়া 
ধিনডেছে এব” সব্দবিধ ম্রবিধা কবিয়া দিতে সদা প্রত্থত | ভোমরা বি 
ম্েব সম্পূর্ণ অপান গণকিযা সকপহ এ পূর্ণ তালাভেব অন্য প্রাণপৎ 
নষ্টা কর তবেহ .শামরা' এই জঙ্েণেব আবনকে দীর্ঘতব ৪ স্তায়ী 
করিবার সহায়তা করিবে স্বা.মজ্তী মঠের ওত বকে বক্ত দিয়া 
গিযাছেন তাহা আত্মা এখন ৪ এপা?ন বর্ভমাল রভিন! হ 1 হই মত 
শ্রবামপঞ্ে” সুল দেহ | যে সকল মঙ্গান্থা আমাদের পূর্বেই ইহলোক 
ভইতে চ'লয়া গিয়াছেন, তাভাবা এখনও শুঙ্গা শরীবে বর্তমান থাকয়া 
আমাদিগকে সব্ববিধ উপায়ে সাহাযা স্ফা তে প্রস্তুত রহিয়াছেন। 
আমাদিগকে এপন স্ব পাল্গুলে তুল্য! দিতে হইবে। শ্রীভগবানে 
রুপাবাঘু সদা বহিতেছে_-পালগুলি সব তুলিয়া দিলে এ কুপাবাু 
অচিরেই আমাদিগকে আমাদের গস্তবা সেই চরম লক্ষ্যে নিশ্চিত লইয়া 
যাইব | 

ধর্ম সাধনা ভারতের মহান্‌ জীবনব্রত। জগতকে আমাদের যদি 
কিছু দিবার থাকে, তবে একমাত্র এই ধর্মধন। শ্বরণাতীত কাল 
হইতে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্তা এই ভূমি হইতেই প্রবাহিত হইয়৷ সমগ্র 
জগতের সভ্যতার গতি নিয়মনে সাহায্য করিয়াছে । আমাদের এই 
হতভাগ্য জাতির উপর বিগত দশ শতাব্দী ধরিয়া নন৷ দুর্দেবরূপ ঝঞ্ধী 
খহিয়া যাইলেও যে আমর] বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ, ধর্মহ আমা- 
দের জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ । আমাদের বাক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধ জ্রীবনে 
আমরা যত প্রকার বিভিন্ন আদর্শ ও কার্য লইয়। থাকি না কেন-_- 
শ্রীভগবান্ই আমাদেব সকল কাধ্যের মধাবিন্দৃস্বরূপ। এখানে প্রকৃত 
মহত্ব বর্মের মানদণ্ডেই তুলিন হইয়া থাকে । শ্রীভগবান গীতায় তাহার 
অবহারের যে কারণ নির্দেশ কনিয়াছেন-যখনই ধর্ের গ্লানি ও 
অধর্্মের অভ্ভাথান হয়, তখনই তাহার আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই যে 
অব্যর্থ নিয়মের ইস্সিত করিযাছেন--সেই নিয়মেই শ্রীভগবান্‌ এই যুগে 
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ধন্মের লুপ্ত আদর্শ পুনরুদ্ধারের জন্গ আবার আবিভূত হইয়াছেন। 
তাহ'র পূর্বেও শত শত অবতার € যুগাচার্য্য অন্ধকারের মধো আলোক 
দেখাইভে, জীতীয় অবসাদ দর করিয়া আম দিগকে তুলিতে আ'সগ়াছেন ! 
কিন্ত ঘে ভম-অমানিশা আমাদিগকে বর্তমান যুগে ঘেব্য়াছে, তত,লনীয় 
পুবব পুর্ব অন্ধকার শুলি:ক--নাহা দূ করিতে পুর্ব পুব্ব অবণালগণের 
আগমন প্রতয়াভিন হইয়াছিপ--আদ'লাকহ ব্ল' যাহনে পা শাামিজী 
বেলুড অঠ স্কাপনার কিছু পুর্বেধ হিন্ুধ্ম কি ৮ নামক যে মু পুস্তিকা 
প্রকাশ কবেন, হাঠাতে টৈনি বলিতেছেন ৮ 

"কন্ধ ঈবন্মাত্রঘাম। গভগ্রায়া বর্ভঙান গভীর বিষাদরক্ষণীর চায় 
কোনও অমানিশা এহ পুণাভূমিকে সমাচ্চহ করে গাই । এ পতনের 
গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গাষ্পাদর তুলা । 

তাই বলি, আমাদিগকে এবং সমগ্র জগজকে তমোময়ী জড় শক্তির 
দু বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য আশুগবান সাহার অপাধ করুণা- 
শে আবার পৃর্ণভাবে আবিভূ ৩ যাছেন। 

প্রথমবার আমেরিকা হহঠে প্রত্যাবন্তনেণ পির ১৮৯৭ গ্রাঞ্গাবের 
প্রারস্তে কলিকাতাবাসিগণ স্বামিজীকে য অভিনশন প্রদান কবেন, 
তদুভবে তিনি তাহান শ্রাগুরুদেবের উদ্দেশ এক স্থলে বলিতেছেন, 

“আমরা জগতের ইতিছাসে শত শত মহাঁপুরুষের জীবনা পাঠ 
করিতেছি । এখন আমরা যে আকাবে দেই সকল জাবনী পাইতোেছি, 
তাহাতে শত শত শতাব্দী ধারয়া শিষ/প্রশিষাগণের পরিবর্তন পরিবদ্ধীন- 
রূপ কলম চালানোর পরিচয় পাওয়া যায় । সহত্র সহত্র বধ ধরয়। 
সকল প্রাচীন মহাপুরুষগণেব জীবনচরিতকে ঘপিয়া মাজিয়। কাটিয়। 
ঠাটিয়া মন্ছণ করা হইগাছে। কিন ভথাপি খে-জাবন আমি স্বচক্ষে 
দেখ্য়ীছি। ধাহব ভাঁয়ায় আমি বাস করিয়াছি, ধাহার পদ্ঘতলে বসিয়া 
আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামরল) পরমহংসের জান মেরূপ উজ্জ্বল ও 
মভিমানিত, আমার মতে আর কান মহাপুরুষের তদ্রুপ নহে ।” 

শ্রীরামকুম্টদেবের আবির্ভীবে যে ধশ্মবন্তা জগতকে প্লাবিত করিফ়্াছে, 
উহা গ্রবলবেগে সমাজের উপর পতিত হইবার পুর্ধেৰ সমাজের সর্বত্র 
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ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাবর্তের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। যখন এ মহাবন্তা 
আমিতেছিল, তথন উহার অস্তিত্ই কাহারো চক্ষে পড়ে নাই, উহাকে 
কেহ ভাল করিয়া দেখ নাই, উহার গুউশন্তি সম্বন্ধে কেহ দ্বপ্েও 
ভাবে নাই--কিন্য উহা ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল-_ 
ক্রমে প্রবলকায় হইয়া যেন অন ক্ষুদ্রতর জলাবর্তগুলিকে গ্রাস করিয়া 
ফেলিল_ নিজ আদ মিলাইয়া লল | এইরাপে স্থবিপুলকায় ও প্রবল 
তহয়। মহাঁবন্টারূপে পর্রিণভ হইল এবং সমাজের উপর এত প্রবণ বেগে 
পড়িল ঘে, ,কহই উহাব গতিরোধ করিতে পারিল না । 

সেই শ্ীবামকুষঃ-সেই বিরাট পুরুম-জগৎ্থ যাতার গায় মহান্‌ 
*কুখ আর দেখে লীহশহাভিন ভামাদের পশ্চাতে পহিয়াছেন । আমা- 
পের পুবব-পুরু.েকো মহৎ মহত কম্ম কবিদাছিলেন--তোমাদিগকেও আরও 
মহনতর কাধ। সব করিতে ভইবে । আমাদের প্রত্োককে বিধ্াস করিতে 
তই এন, জগত অবাশঞ্ট সকলে তাহাদের কাম্য করিয়া টুকিয়াছে-_ 
জগতের পূর্ণতা সাধনের জন্ট সেটুকু কাজ বাকি রভিবাচছে, তাহা 
আমাকেই কবিতে হইবে । এই দাদিত্রভার আমাদের ক্কক্ধে লইতে 
হইবে। 

প্রাচীন বোদ্ধ মঠসমূ5 সণ্ববদ্ধ 'চষ্টা স্বারা জগতের কলাণ সাধনের 
জন্য অন্তরেণ সহিত চেঈ। করিমাছিলেন_-্টাহাবা তাহাদের উদ্দেন্য 
সাধনে অনেকটা সফলকামও হইয়াছিলেন ! লিপিবদ্ধ ইতিহাসের যুগ 
হইতেই দেখা মায়, বোদ্ধ সন্নাসিগণ তাহাদেখ সঙ্ঘপমুহের সাহাষ্যে 
মাননকল্যাণেব জন্ঠ যতদুর করা সম্ভব, তাহা করিয়াছেন । যদি বর্তমান 
প্রধান কতকগুলি ধশ্মসম্প্রদায়ের ও দর্শন শান্ত্র সমূহের অজ্ঞাত ইতিহাস 
কথনও লিখিত হয়ঃ তবেই জগৎ জানবে যে, এই নিভীক বৌদ্ধ ভিক্ষু- 
গণ ইহাদের উন্নতি ও পরিপুষ্টিসাধনে কতদূর সহায়তা করিয়াছেন । 
যতদিন এই সমস্ত বৌদ্ধমঠে শ্রুবুদ্ধের সময়ের আদর্শ পবিত্রতা ও ত্যাগের 
ভাব অক্ষু্ ছিল, শতর্দিন এই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যেখানেই গিয়াছেন, 
তথারই তাহাদের প্রভাবের গতি কেহ রোধ করিতে পারে নাই। 


কিন্তু যখন তাহ।দের সেই পবিত্রতা ও ত্যাগের ভাঁব হস হইয়া আসিল, 
৩ 


২৯৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_€৫ম সংখা। । 


তখনই শ্রবুদ্ধের ধন্ম্মে অবনতির চিত দ্রেখা যাইতে লাঁগিল। ইতিহ'স 
হইতে আমাদের এই প্রথম শিক্ষা লইতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, ভারতের 
পরবনী ইতিহাসে আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, কোন কোন 
বাক্তিবিশেষ আধা।ঝ্সিক উন্নতিব চরম শিখরে আরঢ হভয়া সিদ্ধানস্থ। 
লাঁভ কবিয়াছেন, কিন্ধকু তিনি তাহার প্রতিবেশী জনগণের জগ্ভ কখনও 
ভাবেন নাই। তিনি নি-ড যে একট। মহান আদশ উপলব্ধি কবিয়া- 
ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই | কিনব £সই আদর্শ সামাজিক 
জীবন প্রতিফলিত হইবার সুযেগা আধাব না পাওয়াতে শাহাব অন্ত- 
নেক শীত কয়েকবর্ষধ গত হইতে না হইতে উহা লুপ্ু হইঘা গেল । 
ইতিহাস হইতে আমাদিগকে এই দ্বিনী শিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে 
আবার, গত কযেক শতাক্দীব ভিতর আমাদের দেশে বহুপংখাক মঠ ও 


ই 


আশ্রমেব অনা দেঁথা যাষ। যদিও উহাবা অতি অল্পসংগাক স*সার- 
ত্যাগী পুরুবকে তাভ।দের বাক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্য করিয়া 
ধাহাদের উপকার সাধন করিয়াছে, কিন্ত ভাহাব) সমগ্র সমাজের কোন 
কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয় নাই, কারণ, সমগ্র মানবজাতির সেবাপন্মকে 
তাহারা তাহাদের আধ্যাত্মিক সাণনপ্রণালীব অন্তভুভ্ত করে নাই । 
ইহাই ইতিহাসের তৃতীয় শিক্ষা । 

শ্বামিজী তাহার মঠের আদর্শ দিবার পূর্বে ইতিহাসের এই পূর্বোক্ত 
তিনটি শিক্ষা উত্তমরূপে অনুধাবন করিযাছেন। করিয়াত্তিলি 
'আত্মনেো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ”_নিজ আত্মার দক্তিনাধন এবং 
জগতের কলাণসাধন রূপ সর্বোচ্চ আদর্শের জন জীবন বিনিয়োগ- 
ইহাই আমাদের করিতে বলিয। গিয়াছেন | 

শ্রীরামকুষ্জ-সম্তানগণ, তোমরা সকলেই সর্বান্তঃকরণে উক্ত উচ্চ 
আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছ_-তোমার্দের সকলের 
উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে । তোমরা এই আদর্শ কাধ্যে পরিণত 
করিবার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্ুখস্বাচ্ছন্দের প্রলোভন যতই প্রবল 
হউক, সমুয়কে মন হইতে সবলে অপসারিত করিতে এতটুফু ইতস্ততঃ 
করিতেছ না। আর আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, ভগবান শ্রীরামরু্জ 


জৈন) ১৩৩৩ । ] শ্ীরামরুষ্ণ-সংঘেব উদ্দেশ্ত ২৪১ 


দিনি আমাদেন ক্রীবনের আলোক ৪ পথপ্রদর্শক তিনি তোমাদের 
পণ্চাতে থাকিয়া তোমাদের মপ্য দিয়' কারা করিতেছেন | তোমা 
যাগা কিছু ক ণতেগ্ঃ হাঠার পশ্চাতে তাহার মঙ্গল ভন্ত রহিয়াছে । 
কেবল তাহাঁণ রুপান়হই এত অল্পকাতলব মো ততামাদের কাধা এন 
সফশতা লাভ কবিয়াহে । যহদিন (হামাদেব চাহাতে বিশ্বীস থাকিবে 
নিন তশোমণা নিগ্দিগকে ঠীহার তন্ছেব বন্ধ স্বরূপ ভাববে, তিনদিন 
জগতেব কোন শক খাতা যত বত ভ্টক না কেন, (তোমাদিগ?ক 
তাঁমাণের স্থীন হইতে এটুকু হঠাত পারিবে না । আমাদের প্র 
বিশ্বাস স্তাপন করিয়া “নামাদেব প্রতভাকেহ বলিতে পারলিআমি 
আমার পাবে দু গাঁকিয়! আমার (দিস সাপে অন্থলিতপদে দাছাইয় 
সমগ জগতেন ভিতর একটা নাডাটাড়া দিব ।” 'আমি নোমাদিগকে 
সর্বান্তঃককণ খুব বুটভীব মহিভ এইকথা, ব্জিতেছি যে, সমধিক 
অসিদ্ধিতে বিচলিত বা নিরুতৎ্সাহ হও না বার বার অরুতকাশাযত' 
চরম সিদ্ধিব সোপানপরম্পরা মাএ । সাদ ৭ অসিদ্ধিতে সমভাব 
অবলম্বন করিয়! তাহার উপর আরবিচলিত বিশ্বাসেব সহিত কাধ কব, 
পরিণামে “তামাদের জঞ্ নিশ্চিত । আমি কেবল প্রার্থনা করিতেছি, 
তাহার উপর যেদ তোমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে পার ধনু হইতে 
নিক্ষপ্ত বাণের মত, নেয়াইএর উপর নিক্ষিপ্ত হাতুড়ির মত? লক্ষানি ক্ষিপ্ত 
তরবারির ম৩ অব্যর্থসন্ধীন হও । বাণ যদি লক্ষ্যজঈট হয়ঃ সে কথনও 
অসন্তোষ প্রকাশ করে না--হাতুড়ি উহার উদ্দিই্ স্থানে না পড়িলে 
বিরক্ত হয় না, তরবারিও যদি যোদ্ধার হস্তে ভাঙ্গিয়া যায়, সেও বিলাপ 
করে না। কিন্তু তথাপি নির্মিত, বাবহৃত ও ভগ্ন হইবার সময় একটা 
আনন্দ আছে--আবার উহার্দের ব্যবহার ফুরাইলে অব্যবহাষা বস্তরূপে 
পরিত্যক্ত হইবার কালেও সেই একই রূপ আনন্দ । 

আমি তোমার্দের সকলের উপর ভগব'ন্‌ শ্রীরামরুষ্দেবের আশীর্ববাদ 
ভিক্ষা করিতেছি-_-যেন তিনি তোমার্দিগকে এই জীবনেই সতা উপলব্ধির 
জন্ট উপযুক্ত বল ও সাহস সম্পর করেন । 

এই মহাঁসম্মেশনের বাতাসে প্রেম ও শুভেচ্ছার শ্রোত থেলিতে 


২৯২ উদ্বোধন [] ২৮* বষ- ৫ম সংখ্যা । 


থাকুক এক্ষণে শাঁরতের প্রাচীন মহধিগণ উচ্চারিত বেদবাণীর 
গ্ুতিপ্ন করিয়। আমাক বন্তব্যেক উপহার কাবতেছি * 
মধু বাতা খাশায়তে মধু ক্রপ্তি সিন্ধণঃ 
মাধবীনঃ সত্তোষধাঃ মধু নক্তমুতোবসি 
মধুম্‌ত পার্থিবং পজঃ মধু গৌবশ নং পিতা 
মধুমান্নে। বনম্পতি অমধুমী অন্দর কুঘাঃ মাধবার্ধীবে। ভবন্ধ নঃ 
€ মধুঃ ও মধুঃ 2 মধুহ। 


হোক বাধু মধুময় নদী যন মধু বয়, 
এমৃধির। হোক মধুময় । 
নিশি দিল" মধুময়, ধলি যাহা ভৃমে বন্ব_ 


স্টোস্পিভা হোন মধুময় । 

মধুমান বনস্পা হোক আমাদব প্রতি 
মধুমান্‌ তো'ন দিবাকব। 

আমাদেক গাভীগণ মাধবী হোক সন্বঙ্গণ 
মধু হোক সব্ব চরাচর 
ও মধু ও মপ ও মধু 


সপ সাপ 


নবযুগের ন্যাপ * 


শ্রীরানকঞ্ঙচ-সঙ্গের সপ্তাহকাল ব্যাপী প্রথম মহাসম্মেলন আরম্ত 
হইয়াছে । মহাসম্মেলনের মিলিত সিদ্ধান্ত সত্বের ভবিষ্যৎ ইতিহাস 
নিয়ন্ত্রিত করিবে, অতএব এই পবিত্র অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ও গুরুত্ব আমর। 
শ্রদ্ধার নহিত গ্রহণ ও অনুভব করিব | 


* মহাসম্মেলনের সাধারণ-দভায় “আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীযুক্ক সত্যেন্্রনাথ মজুমদারের বক্তৃতা । 


৫ই এপ্পরিল। ১৯২৬ খুবঃ। 


জ্যোষ্ঠ। ১৩৩৩ । ] নবধুগের সন্যাস ২৯৩ 


শপ 


“বারংবাব এই ভাবতভূমি মৃচ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং ভাঁরতেব 
ভগবান আত্মাভিব্ক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা কবিয়াছেন”__ 
ভাবতবর্ষেশ ততিঙহাস স্বামী বিবেকানন্দাক এই রহস্তের বার্তা দিয়াছিল। 
তাই পামরষধের সাধনা ও সিদ্ধির মাধা তিনি পুনরখানের মভাঁবীষ্য 
প্রতাক্গ কবিলেন | তিনি দেঙালন, মানব-সঙ্যভাঁকে এক স্তব হা 
আব এক উগ্নততর স্তারে লয় যাহন্ধব জনা প্র্বযণাপেক্ষ' সমধিক 
সম্পূণ, সব্বভাবস্মধ্বিত। সর্বপ্ছ্াসহ ১ ব্রগীনভাব” আসিয়ান্ছন | 
বেদাস্ত-শুবী-নিনা দ যুগ প্রবনক আচালা আ।মংদিগণক কিয়া কহিলেন, 
“ঠে মানব মুতিব পুজা হত আমবা (নামাদগাক জানকেের পুজাশত 

ভবন কাবক্ছি * * * বুদা সান্দভ, প্র্বলত। 9 দাসজাতিসগুল এ 
দর্ষা-দ্ব" ভাগ করিয়া এহ মভগাশ১ক পরিবর্তনের দহায়লা কছ।।? 

“মতব ০০1 শভেনভীব/ভপ পিজা এত কণাটুকুদ আাধাত বামকৃষঃ 
সাল্যঘণ মহান স্টদেগ্য শিভিত বহিয়াপ্ছ | পামরাষ্চব পুজাক কেন্ছ 
কবিয়া, প্রান নগর তা সেশন তুপ্দিয়া, বিশিৎ পঙ্গী *ব অবতারণা 
কবিয়' শ্ীরামকণ্ব সর্যাসা শিম্নাগণ অনায়াসেই একট বৃহৎ সম্্রদাষ 
গভিয়। তুলিতে পাবিতেন সাধাবন মাগ্পাধব সামাল মনাক সাধিয়া 
পাখিবাব এই সহজ প্রাচান পদ্ধত্িব কুফল তাহাবা প্রনাঙ্গ করিয়াছিলেন 
তাই ভ্টাহাপা কান বিশি পদ্ধাত িলেন না, দিলেন মহান আদশ 
এবং সল মাদশত পর্ণ অপিবাক্তি সহ কাবাণ জাশীয় ছীবনব 
পুনকখানেব হাব আজ নানাম্কর্দ ভইঙে বিঘোনিত তইতাচ্ছে 
শ্রীরামকঞ্চ বিবেকানন্দের ভাবখাশি গাগত শা ত ৬াবভব ছি 
নবযুগব প্রতি কর্তবা বাধ জাগ্রত কবি তা । সাম্প্রদায়িক অনি 
নিদিঈতাব যে স।ংঘাতিক আকলাণ, শাহা সঙ্গে কোনদিন স্থান 
পায় লাই । এক উদপাব অনাম্প্রদায়িক সার্ববাশীমিক আদশকে 
জীবন্ত রাখিবাল জনই শ্রীবামরুষ্জ সঙ্গেব প্রতিষ্ঠা । সকল দেশেব সকল 
ধন্মের সকল মতের মানুষই এখানে মনুষ্যত্বের দাবাত মিলিবাব স্থাযোগ 
পাইয়াছেন | 

কিন্তু, বাহিরে এই অনির্ধিঈভাব পশ্চাতে একটা লিদ্িঈ স্থিরভূমি 
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রতিয়াছ . সেটি হইতেছে - নবথগেব নূতন সন্াস। এই সন্াস অতীত 
যুগের সংসার বা হইহলোকনিন্দুক আত্মপবাঁয়শ .মাক্ষসাঁধনা নহে, পরস্থ। 
সমগ্র ভাঁতিব কল্যাণ সাধপীব মধোভ ব্রন্দেব প্রতাক্ষানুভৃতি লাভ 
করিবার জন্গ গাহ্স্ক্যেব সহিত স্গ্নর মধ্যে সমান আসন গ্রহণ 
করিয়াছু ভাই আজ আমব এতগুলি মানুষ একআ হয়া আদশ 
মন্রুয্যতব সাঁদক, সংপক্ষক 9৪ প্র রক সন্বরূগী আ্বামকুষের ৮রণে 
শন্গা নাবদন করিতেছি 

শ্রীবামকৃষ্ণ-বিবেকানশা সমগ্র মাণবন্জাতিব কলাণেৰ জনই 
আরসিযাছিলেন, লাহ নাই হথাপি ভাহারা ৭ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ 
কাঁব্যাছিলেন, বিশেধহাবে দেহ 9 তিন অধহপতন এ পুর্গতি দৃঝ করিবার 
জন্ঠই আসিয়াছিলেন, এই কথাটা আমারেব সর্বাশ্রে চিন্তা করিতে 
ভউত্ে। জগতে মধো সর্ববাপেক্সা পর্তি 5, অস্হায়। দুর্বল হিন্দ-সংজ্জায় 
অভিহিত নালা সম্প্রদায় ৪ শ্রণীত বিভক্ত মগষ্য-সমগ্রির মধো। এই যে 
সার্ববাভামিক মন্ণাত্রের স্বদূপ সগৌববে বিকশিত ভষ্টল, ঈতাঁব ণিক নিগৃড 
রম্য তাহা আজ পব্যও্ত ৪ আামণা কি সম্যকদ্দপে বুঝিয়াছি ? স্বামী 
বিবেকানন্দ “খামরুধ্চ-সল্ব” গ্রিষ্ঠা কবিয়া তাগ ৪ সেবার ভিত্তিব 
উপর সজীব 9 সর্রক্ন প্রসাৰ্শীল হিন্দ্ধন্্মরকে বেপ্দিন স্যাঁপন করিলেন, 
[লদিনের সেহ শুশসম্কল্লটিকে বীযোর দ্বাৰা প্রবল, পুণাকন্মেব দার 
(নম্মল করিয়া ভুলিবার জন্গ একাল পধান্ত মামরা কি কবিয়াছিঃ আজ 
নাহ] বিচার কলিবাব দিন | 

সপ্ন স্থাপনের পুর্বে, শ্রীবামরুণ্ গডিবা তুলিয়াছিলেন একটি 
সন্যাসী পবিচালিত শক্তিকন্দ্র । বাহিবেব সমস্ত কন্মপ্রঠিঠানেজ 
মঝো এহ শক্তিকেন্দ্র হইতে জ্ঞান-কর্ম্ে ন্যাগ-ধর্ম্মে বিবিধ সম্বলসম্পদ 
ছড়াই। পডিবে, এহ মহতী কল্পনা কতদৃষ সিদ্ধ হইমাঙ্েত আভড ভাহ। 
হিসাব করিয়া দেখিবার দিন । 

পুণাস্বৃতি স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী “ভার/তর সাধনায় বলিয়াছেন, 
“গৃহী ও মন্যাপী উহয়েই ঠাকুরেব আশ্রয় পাইয়াছে, তাহাব করুণা 
উভয়ত্রই সমভাবে বর্ষিত,২-কেহ কম পাইবার কেহ বেশী পাইবার দাবা 
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রাখে না। কিন্তু তিনি যাহাঁকে সংসার ছাঁড়াইয়া, গৃহ সমাজ ছাড়াইয়। 
সন্ন্যাসী করেন, 'তাভাব একটা বিশেষ ভার, বিশে দায় আছে, যে দায় 
বশেব জন্য, জগতের জন্য খ্ব-প্রতিষ্ঠিত আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচাব। 
এই দাঁষ পুধণের ধোঁগাতা মতদ্দিন থাকিবে, ততদিন ত্প্রবন্তি এ সন্যাসের 
(বিলোপ লাঁহ বিনাশ নাহি । আবার মতদ্দিন এই দায় পুবণে তাহা 
প্রতাঙ্গ ভঙ্গিত সন্বাসী জীবনে প্রকটিন হইবে, ততদিন যোগ্যতা রও 
অভাব তহবেনা ” 

নবসূুগের সন্নাসেব এ আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় আীবনে 
“খাইয়া গগর়াছেন এব* সেই আদশ অব্যাহত বাখ্বার জন্তই বেলুড 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | এই মঠ কোনমতেই বাবাজাদেব ঠাকুর- 
বাভীতে পরিণ 5 নম হহয়।, গাহাতে মানুষ-গঠনোৌপবোগী একটি 
'সর্বাস-স্বন্দব তিশ-বিগ্ঠালয়কাপ জ্ঞান, ধর্ম, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক 
বিগ্ভাঁচচ্চাৰ কন্দ্রক্খপে গভিষা উঠে, এবং এখাঁন হইতে সর্ধন্যাগী, 
দিশসেবক ব্রতধাবিগণ ঘাহাতে হাবতেব প্রতি পলি-নগবীতে উপনিবদের 
বীগাপ্রদ বলপ্রদ ভাবনিচয় বহন করিয়া লইয়া যান, মুক্তি, সেবা, 
সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের উদারবাণা প্রচাব কবেন ইহা ছিল স্বামিজীর 
মঠ-স্কাপনেব উদ্দেম্টা এফ আদ্শ কটা সফল হইয়াছে এবং যোগা 
কম্মী উপযুক্ত অর্থের অঠাবে কতটা সফল হইতে পাবে নাই, 
গস. বিগাবেব আমি অন্কাবা নহি। যাহার মানবসেবা ব্রতে 
মন্্যাসগ্রীভণ কবিবা সভ্রেনপ কাধ্য সর্বন্ধ অর্পন করিয়াছেন, ত্ীহ্াবাই এ 
প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন । 

আঁমবা আজ সঙ্ঘকে কযেকজন সন্যাসীর জীবনের মধা দিয়া দেখি 
ন', ভাহা হইলে উহা আমাদেব নিকট লীমাবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবে । 
ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সামগ্রীবূপে ইহাকে দেখিলেই যথার্থূপে দেখ] 
হইবে | তখন আমরা দখিব, ভাবতনর্ষয তাহার গভীবতম পতন হইতে 
উঠিয়! আসিবার জন্ঠ প্রতিনিয়ত যে গুঢ চেষ্টা করিতেছে, এই সজ্ঘেব 
স্যট্টির মাধ হাহার পরিচয় রহিয়াছে । কোন অট্রালিক! সম্বন্ধে একথা 
বলা চলে যে ইহা “যমন দেখিতেছ, তেমনি, প্রয়োজনের সমস্ত তাগিদ 
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পুরণ করিয়া আপন সম্পূর্ণতায় ইহা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত, কিন্ত একটি 
বীজ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। তাহাব মধো সচেতন প্রাণশক্তির 
যে মহিমময় বহস্ত আছে, তাহাব ইতি কা ইয়ত্তা কবিবে কে? 
ভবিষ্যতে সেই বিপুল সম্ভাবনলীকে আজ আমবা সাধকেক ধ্যাননেত্রে 
সজ্বের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পাঁই _যুগান্তেব অন্ধকার পট বিদীর্ণ 
করিয়া ধে আলোক আজ আসিযাঁছে, আমাদেব মানর সমস্ত দাব বাতায়ন 
তাহাঁব সপ্পুথে অসঙ্কৌচে উদ্ঘাঁটিত কবিয়া দিতে চাই, এখনো আগত 
ও অনাগত মানবমহন্েব পুবোভিতগণ জয়শঙ্ঘধ্বনিতে যে কল্যাণবার্তী 
ঘোষণ! কাঁরব। জ্িয়মাণ জাতিকে শ্রেষঃলখভব পথে পরিচালিত কবিতিছেন 
ও কবাবন সেই বিজয়যাত্রায় নির্ভয় ফোগদান কবিদত চাই । 

১৮৯৭ খুষ্টান্দ হটে একাল পর্য্যন্ত বামকষ্জ-সঙ্গেব কাঁষা হেভাবে 
চলিয়া আসিতেছে, তাহা যে পর্যাপ্ত নহে এই মহাসম্মেলন সেই কথাই 
আজ আমাদের স্মবণ করাইয়! দিতছে। সঙ্ব-নাষকগণ এত মহা- 
সম্মেলন আহ্বান কবিয়া সত্বের সন্ন্যাসী ও গৃহী উশ্য় শ্রেণীর কশ্মীকেই 
তাহাদের দায়িত্ ও কর্তব্য একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে উপাদ্দশ দিতেছেন 
এবং খাঁপকভাবে সমগ্র দেশবামীব নিকট এই অশেখ কল্যাণের নিদাল 
জাতীয়-প্রতিষ্ঠানেব পরিপুষ্টি ও বিকাঁশেন সঙ্গায়তাব আবেদন উপাস্থত 
কবিয়াচিন। কন্মাব অসচ্ছলতা-প্রধুক্ত অথ্ব। যোগ্য কল্সীব অভাবে 
সঙ্ঘ এ পর্যন্ত ঘে সকল দিদ্দিষ্টকর্মে হন্তদেপ করিতে পারেন নাই, 
সেঞ্খলি কোথায় কি ভাবে আবস্ত কবা যাইতে পাবে, সেজন্য সম্মেব 
ছোট বড সকল কন্মীকেই স্ব শ্ব মতামত ব্যক্ত করিয়া মিলিত-সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবাব স্বযোগ প্রদান করিয়াছেন । অতএব এই শুভ-অবসরে 
সঙ্ঘের ধিনি প্রতিষ্ঠাতা, যিনি আমাদের আচাধা ও গুরু, াঁহার নিকট 
হইতে দায়স্বক্ূপ আমরা কি কাধ্যভাব প্রাপ হইয়াছি এবং তাহার 
সাফল্যেব জন্ত মানবকল্যাণব্রতী বর্তমান সঙ্ব-নায়কগণেব উপদেশান্ুসাঁরে 
কার্য কবিতে আমর! প্রস্তত হইয়াছি কি-না, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্তৃব্য। 

আপনার! সকলেই জানেন, আচার্ধ/দেব পুনঃংপুনঃ কহিয়াছেন,__ 
এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । তমোহুদে নিমজ্জমাঁন লক্ষ কোটী নরনারীর 
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উদ্ধার সাধনের ব্রত গ্রহণ কবিয়। নবীন ভারত গঠন করিবেন ধীশাঁরা- 
তাহাদিগকেই তিনি বারম্বার আহবান করিয়াছেন । মহত ও পৌরুষের 
অবতার বিবেকানন্দ সমগ্র জাতিটাকে হীনতার পক্ক হইতে টালিয়!! 
তুলিবার জন্য "ঘ একদ! তাহার বলি বাভুদ্ধয় নিয়োজিত করিযাছিলেন, 
তাহার নিগুড বহশ্ত আজ সাধকেব প্যাননেহে আমাদিগকে উপলব্ধি 
করিতে হইবে । বেদান্ত প্রতিপাদ্ সনাধঙ্ম বা আত্মতক্ক প্রসব কিয়া, 
উপধম্মেবক উৎপাতে কুসংক্কাবগ্রস্ত সমাছ-জীবনের পক্টৃত্ব ঘুগাইয়া, 
অগ্রসর-গভিসশাবের যে পথ স্লামিজী নির্দেশ কবিরা গিযাঁছেন, আশঙ্কা 
হয়, আমর! ঘে তাহা সিক ঠিক বুঝিয়াছি, এপনো হাহা আচিবণ 
দ্বাবা প্রমাণ করিতে পারি নাই ।  সমাজ-সংস্কারকরাপে শে, 
বিধাঁনদাভাঁকপে নহে, কেবল বীর্যাপ্রদ উপনিষদেন তকপ্তলি "ছাতক 
অধাগনাগার হইতে মত্ঞ্জীবীব ফুটব পথান্ত” সমভাবে প্রচার 
কলিবাঁব জনা, সমালের সর্ববনিয়স্তবে মুক্তিন বাতা বহন করিল লইয়া 
যাইবাঁর জ্রশ্য, সত্ব নিকট স্বামী বিবেকানন্দ ঢাতিযাঁছিলেশ- একদল 
ব্রতধাবী চরিত্রবান যুবক; আর তীহাদিগকে উপাদশ দিয়াছিলেন, 
“মুলদেশে অগ্রি সংবোঁগ কব, অগ্নি ক্রমশঃ উদ্ধ দেশ উঠিতে 
থাকুক, একটি অগণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক ।” 

স্বামিজী আমাদিগকে হথাকগিন সমাজ-সংস্কাব হইতে বিরিত 
থাকিতে আদেশ দিয়াছেন | ম্বামিজার এই অভিগ্রায়টি স্ুম্পঈরূপে 
বুঝিতে না পারিয়া অনেকে সামাজিক কুসংস্কারের আম্থগত্য 
স্বীকাঁরই বৃঝিয়া থাঁকেন। তখন ভারা বিস্মৃত হন দে, সঙ্গ এ 
লোকাচারের সহিত আপোর করিবার কাপরুদবাগিত মনোবৃন্ি স্বামিজী 
সর্বদা বর্জন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন । স্জ্বের ধীহাঁবা গৃহীসেবক 
তাহাদের অধিকাংশই গতান্ুগতিকতাৰ মধোই আত্মসমর্পণ করেন । 
ছঁত্মার্গ পরিহার, সর্ববর্ণিয়ের আধ্য।ত্মিক সতো সমান অধিকার- 
স্বীকার ও সমর্থন, এক বর্ণেক বিভিন্ন শাখার মধো বৈবাহিক 
আরানপ্রদান ইত্যাদি সামাজিক সমুন্নতি-সাধনের কার্য কেবল 
সন্ন্যাসী নহে--সজ্যের গৃহী-ভক্তগণেরই সর্বাগ্রে পালনীয় । কিন্ছে। 


২৯৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_€৫ম সংখ্যা । 


পুরণ করিয়া আপন সম্পূর্ণতাঁয় ইস্ছা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত, কিন্ত একটি 
বীজ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। তাহাব মধো সচেতন প্রীণশক্তির 
যে মহিমময় রহন্ত আছে, তার ইতি বা ইয়ত্তা করিবে কে? 
ভবিষ্যতের সেই বিপুল সম্ভাবনাকে আজ আমরা সাধকের ধাঁননেত্রে 
সভ্মবের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পাই--যুগান্তের অন্ধকার পট বিদীর্ণ 
করিরা মেআলোক আজ আসিয়াছে, আমাদের মানর সমস্ত দ্বার বাতায়ন 
তাহার সন্ধে অসঙ্কোচে উদ্ঘাঁটিত করিয়া দিতে চীহ )-- এখনো আগ 
ও অনাগত মাঁনবমহবেব পুরোহিতগণ জ্বয়শঙ্ঘধ্বনিতে মে কলাণবার্তী 
ঘোষণা কার্য! অিয়মাণ জাতিকে শ্রেয়ঃলীভেব পথে পরিচালিত করিতেছেন 
ও করিবেন দেই বিজ্ঞয়মাঁতাঁয় নির্ভয়ে মোগদাীন করিত চাই । 

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে একাল পধ্যন্ত বামরুঞ্জ-সঙ্গের কাঁধা ঘেভাবে 
চলিয়া আপিতেছে, তাহা যে পর্যাপ্ত নভে, এই মহা-সম্মেলন সেই কথাই 
আজ আমাদের স্মবণ করাইয়া দিতেছে । সঙ্ব-নাষকগণ এই মহা- 
সম্মেলন আহ্বান করিয়া সত্যের সন্নাপী ও গৃহী উওয় শ্রেণীব কন্মীকেই 
তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য একাগ্রচিত্তে শ্মবণ কবিতে উপদেশ দিতেছেন 
এবং ধাপকভাবে সমগ্র দেশবামীব পিকট এই অশেষ কল্যাণের নিদান 
জাতীয়-প্রতিষ্ঠানের পরিপুষ্টি ও বিকাঁশেন সঙ্গীয়তার আবেদন উপাস্থত 
করিয়াছেন । কল্মীর অসচ্ছলতা-প্রসুক্ত অথবা ধোগা কল্মীর অভাবে 
সঙ্ব এ পধ্য্ত যে সকল নিদ্দিষ্টকন্মে হস্তদেপ করিতে পারেন নাই, 
সেগুলি কোথায় কি ভাবে আরম্ত করা যাঁইতে পারে, জন্য সতের 
ছোট বড় সকল কম্মাকেই স্ব স্ব মতামত বাক্ত করিয়া মিলিত-সিদ্ধান্তে 
উপন'ত হইবার স্যোগ প্রদান করিয়াছেন । অতএব এই শুভ-অবসরে 
সঙ্ঘের ধিনি প্রতিষ্ঠাতা, যিনি আমাদের আচার ও গুরু, হার নিকট 
হইতে দায়স্বূপ আমরা কি কার্ধাভাব প্রাপু হইয়াছি এবং তাহার 
সাফল্যের জন্ত মানবকল্যাণত্রতী বর্তমান সঙ্ঘ-নায়কগণেব উপদেশাহসাঁরে 
কার্য করিতে আমর! প্রস্তত হইয়াছি কি-না, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য । 

আপনার! সকলেই জানেন, আচাধ্যদের পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন,_ 
এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । তমোহ্দে নিমজ্জমান লক্ষ কোটী নরনারীর 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৩ । ] নবযুগের সন্ন্যাস ২৯৭ 


উদ্ধার পাধনের ব্রত গ্রহণ কবিয়া নবীন ভারত গঠন করিবেন ধাহারা__ 
তাহাদিগকেই তিনি বাঁরম্বার আহবান করিয়াছেন ৷ মহত্ব ও পৌরুষের 
অবতার বিবেকানন্দ স্মগ্র জাতিটাকে হীনতার পক্ক হইতে টানিয়? 
তুলিবার জন্য যে একদ! তাহার বলিষ্ঠ বানৃদ্বয় নিয়োছ্রিত করিয়াছিলেন, 
তাহার নিগুঢ রহ) আজ্ঞ সাধকেব প্যাননেত্রে আমাদিগকে উপলব্ধি 
করিতে হইবে । বেদান্ত প্রতিপাগ্ঠ সহাধশ্ম বা আত্মতস্ব প্রচার করিয়া, 
উপধম্মের উৎপাতে কুসংস্কারগ্রস্ত সমীজ-জীবনের পন্গুত্ব ঘুগাউয়া। 
অগ্রসর-গতিসঞ্চারের যে পথ স্বামিজী নির্দেশ করিটা গিয়াছেল, আশঙ্কা 
হয়, আমর। যে তাহা গ্তিক ঠিক বুঝিয়াছি, এপনো ছাতা জাচিরণ 
দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি নাই । সমাঁজ-সংক্কারকরূপে নভে, 
বিধানদাতাঁ্ূপে নহে কেবল বীর্যাপ্রদ উপনিষদেল শক্ুগ্ুলি "ছাত্র 
অধায়নাগার হইতে মতগ্জীবীব ফুঈর পধান্ত। সমভাবে প্রচার 
করিবার জন্য, সমাজের সর্ধনিয়ন্তরে মুক্তির বার্তা বহন করিধ) লয় 
যাইবার করন, সঙ্গে নিকট শ্পীমী বিবেকানন্দ চাঁভিয়াছিলেন_-একদল 
ব্রতধারী চত্রিত্রবান মুবক ; আর তাহাদিগকে উপাদেশ দিয়াছিলেন, 
“সুলদেশে অগ্রি সনোগ কর. অশ্রি ক্রমশঃ উর্দ দেশ উঠিতে 
থাকুক, একটি অগগ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক |” 

সামিজী আমাদিগকে নথাকখিজ সমাজ-সংক্কার হইতে বিরত 
থাকিতে আদেশ দিয়াছেন । স্বামিজীর এই অভিগ্রায়টি শ্ুম্পঈরূপে 
বুঝিতে না পারিয়! অনেকে সামাজিক কুসংস্কারের আনুগত্য 
স্বীকাঁরই বুঝিয়া থাকেন । তখন শ্াহাবা বিস্মৃত হন যে, সঙ্গ ও 
লোকাঁচারের সহিত আপোষ করিবার কাপুরুধোচিত মনোবৃত্তি স্বামিজী 
স্বাদ]! বর্জন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন । সজ্বের ধীহাঁরা গৃহীসেবক 
তাহাদের অধিকাংশই গতান্ুগতিকতার মধোই আত্মনমর্ণণ করেন । 
ছুঁত্মার্গ পরিহার, সর্ববর্ণিয়ের আধ্যাত্মিক সত্যে সমান অধিকার- 
স্বীকার ও সমর্থন, এক বর্ণের বিভিন্ন শাখার মধো বৈবাহিক 
আদানপ্ররান ইত্যাদি সামাজিক সমুন্নতি-সাধনের কার্যা কেবল 
সন্নাসীর নহে--সজ্ঘবের গৃহী-ভক্তগণেরই সর্বাগ্রে পালনীয় । কিন্ত, 


২৯৮ উদ্বোধন [| ২৮শ বষ-_-€ম সংখ্যা । 


ছুঃথের বিষয় তাহার] স্বামিজীকে যে পরিমাণ ভক্তি করেন, তাহার 
উপদেশ পালনে সে পরিমাণ আগ্রহ প্রদশন করেন নী। অনেকে 
অনাবশ্ঠটক দৈন্তবশতঃ মনে করেন, স্বামিজীর উদ্দার আবেগময়ী 
উপদেশ+_-দীন-দরিদ্র পদদলিতের উদ্ধার সাধনের সকাতর মিনতি, কেবল 
সন্নাসীব জঙ্ঞা--গৃহীর ভাঙ্টী নহে । এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার 
আবগ্যক হইয়াছে । গৃহীদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, ভীহাদিগকেই 
দেশাচাব লোকাচারের ক্ষুদ্র গপ্ডিব বাহিরে আসিয়া স্বামিজীর ঈশ্সিত 
'এক মগাবলশালী সমাজের স্ট্টি' করিনে হইবে, যাহা আটগ্াল 
সব্বচ্গাতি এমন কি গ্রেচ্ছাদি বাহকজাতিকে ৪ কুক্ষিগত করিয়া সনাতন- 
ধঙ্ধের আদর্শ রক্ষার জগ সমট্িশক্তির পাঠভুমিতে পরিণত হইবে । 

বহু শতাব্দাব স্প্রিশদা। তইতে প্নকুথিত ভারতবর্ষের সেবা, সক্ঞানে 
ও সচেতন ভাকে কে বা কাহারা করিবেন? “যে কেহ ইহাতে 
(বিশ্বাস করিব সেই প্রভুর কুপায় মহাবীধ্য ৪ ওজস্ষিতা লাভ 
করিবে”--স্বামি্মীর এই আশীর্বাণী ঘে উচ্চ নীচ, গৃহী সন্নাপা নির্বিশেষে 
সকলকেই আহ্বান করিতেছে । বন্ধুগণ, আন্থন আমর! সকলে প্রস্তত 
হই | শর্তের ইন্দ্রজাল ছারা সহজে এই কাযা সাধিত ভইবে না। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া এই ঃসাধ্য উদ্দেশ্য, নিষ্টাপুৃভ শ্রদ্ধার সহিত বহন 
করিবার যে শক্তি, ত্যাগ ও তপশ্তার দ্বাৰা গুকু-নিপ্দি্ট উপায়ে 
আমরা তাহা অজ্জন কবিব। এই মহাসম্পলন আমাদের সমস্ত 
বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত সামর্থ) ও অধাব্সায়কে যে এীকোর মধ্যে ডাক 
দিয়াছে, মে আহ্বান আজ যদি 'আমাদেব অন্তঃকরণকে স্পশ কবিয়া 
থাকে, তবেই আমর! ধন্য ভইলাম। ধন্য হইলাম-:কন না লিজের 
অপূণভাব দুঃখ, তুচ্ছতার গ্রানি সকলের মিলন-সলিলে ধুইয়া নির্মল 
হইলাম । সেই নির্মল হৃদয়, মন ও বুদ্ধিকে শ্রীরামরুষ্েন চরণে 
নিবেদন করিয়া দিয়া, আমরা যদি একতে নর-নারায়ণের মন্দির- 
দ্বারে জীবনের অর্থাহস্তে দাড়াই, তবেই স্থনিব “নবীন ভাবতের ত্রিলোকা- 
কম্পনকারী উদ্বোধনধ্বনি-_ওয়াহ গুরুজিকা ফাতে 1” 


কথা প্রণঙ্গে 


মহাসম্মেলন 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মহাঁসল্সেলন সমাপ্ধ । এই ধন্মাধিবেশনে 
শ্রীরামরুঞ্চ বিবেকানন্দের ধন্মাদর্শের আলোচন ৪ তাহার বাস্তবজীবনে 
পরিণতির উপায় চিন্তিত হইয়াছে । আ্রীবিবেকানন্দের ধর্ম ছিল বেদান্ত, 
এই সহানুভূতি পূর্ণ পূর্ব ধর্ম তাঁহার মত বিশ্ব-প্রেমিকেরষ্ট উপধুক্ত ৷ 
হতিহাস প্রমাণ কার উক্ত শব্দটি অপরাপর ধর্মে কেবল কথার কথা । 
ইহার সার্থকতা দুষ্ট হয় কবল বেদাস্তে--যে শাস্থ বলেন পাপ, পাপী ব! 
পতি5 বলিয়া কিছু নাই--ত্রী সকল নিব্লাণের পথে বিভিন্ন অবস্থ] মাত্র । 
অতি বড় ধার্মশিকও হব ত একটা বিশেধ অবস্থার দাড়াইয়।, প্রাপ্ত চরম 
সতোর কিঞ্চিৎ আভাঁনকে ভিত্তি করিয়া জগৎ গড়িতে যাঁইতেছেন-কিস্ছু 
তিনি বিশ্বৃত হইযাছেন, কাল আঁর একটা অভিজ্ঞতা আসিয়া! ভাহার 
বর্তমান আদশের স্থান অধিকাব করিবে, তখন পব্ধ জ্ঞান গরিমার 
কথা শ্রুণ করিয়! তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে 

ঘ্দি প্রত্যেক ব্যক্তির আদর্শ বিভিন্ন হয় আর যদি গতি আদর্শই জল- 
ধারার গায় পরিবর্তনশীল, তাহা হইলে কোন সাগরের আনন্দনীরে সকল 
ধর্দ-নদীর সঙ্গম হইবে । প্রতাক-বুদ্ধের ন্যায় মাত্র আত্মসিদ্ধিই কি 
আমাদের উদ্দেশ্ত ? জগতের সুখ দুঃখে একটুও বেদনা অনুভব না 
করিয়া আত্মতৃপ্রিব হোৌমানলে দয়াকেও কি 'স্বাহা, করিয়া দিতে হইবে ? 
_ অসম্ভব । কবল ব্যক্তিত্ব লইয়া মানুষ ধাচিতে পারে না। অসহায় 
শিশু মাতৃপ্ুন্টে যে বাহ প্ররূতির সহান্ভূতি পাইয়াছে, তাহ! তাহাকে 
পরিশোধ করিতেই তইবে। তুমি নিম্গের দোষ ফেমন ক্ষমী করিয়! 
থাক অপরের দোষঘকে৪ তেমনি ক্ষমা করিতে শিক্ষা কর । 

জাগতিক সুখ শ্বাচ্ছন্দটা লাভের চেষ্টার ফল সমাজ এবং মূত্র 
পরপারে অজ্ঞাত রাজ্জে সন্ধানের ফল ধন্ম। প্রতি স্মাজই মলে 


৩৯৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_৫ম সংখা । 


করিতেছে তাহারই একমাত্র বাচিবার অধিকার আব সব ধ্বংস হউক । 
ঠিক ধন্ম সম্বন্ধেও ভাহাই ! সবল ছূর্বলের খরচাঁয় নিক্েদেব পুষ্টি 
সাধন করিতে চায়__মুক, বেদনা জ্রানাইতে অক্ষম, অক্লান্ত কন্মীর দ্রিক 
তইতে সমাজও কখনে' বিলাব করে লাই, ধর্মও কখনো বিচার কবে 
নাই | নীরব কন্সই তাহাদেব উদ্দেশ্তহান সাধনার সমাপ্তি । তবে 
মাঁঝে মাঝে ছুই চাবিটি জীবডঃখে বিগলিত হৃদঘ' অতি-মানব যুগান্তবে 
উদিত হন ও অনন্ত জ্ঞানেন ভাগ্ার স্বীয় বাহু বলে অধিকার করিধা 
আচগালে তাহা ঘিভবণ করেন! সে পধ্যাঘে কয়েকটি নাম মাত্র আমবা 
উল্লে করিতে পাবি-_বাম, কুষ, বুদ্ধ। খুটি, অহল্মদ, শফর-_-৩ভাদেব ধর্ম 
ছিল বেদান্ত, কিন্থ প্রচার কবিয়াছিলেন তাহার একাদশ । আর, 
আড় [চা সর্বাদর্শেব পূর্ণ প্রকট আমরা দেিতে পাই-বামকষ্ 
বিবেকানন্দ । 

প্রীরামকুষ্জ, মানব মানব বঙ্ধষসঙ্গমে সভশ্রমুখী ভাবধারার কা 
স্থান জ্ঞানগঞ্জার সন্ধান পাইয়া বলিয়াছিলেন--'ঘত মত তভ পথ 1” ঈশ্বর 
হইতেই সব ধর্ম উঠিয়া তীহাতেই সব শেষ ভইয়াছে। তম অন্ু- 
ভূতির বস্। স্থিতপ্রজ্জের ভাষা ব্ূুপেব মধা দিয়া তাহাব কিঞ্চিত 

ভাঁষ দেয় | সম্প্রদায় সামাঁড বাঁ মতবাদ হাহা বুঝিতে খানিক 
সাহাঘা কবে, ভাঁভাত্া উপায় মাজ--উদ্েশ্য নত | উপায় যখন উদেন্ত্ 
হইয়া দাডায় তখন “লেন দেনের” কাববার উপস্তিত হইয়া ধঙ্শ বাবসায়ে 
পরিণত তয়। সকল সম্প্রদায়ের ধর্শমগুরুগণ স্বামিজার এই কয়েকটি 
কথা প্রণিধান করিবেন__ 
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10561” ধন্দম অর্থে ঈশ্বর ও জীবে গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন--সেখানে 


জোষ্ট, ১৩৩৩ । ] কথা প্রসঙ্গে ৩৪১ 


সমাত্র বা দলের স্থান কোথায়? অষ্ট পাশ মুক্ত হইয়! দতাকে ধারয়া 
থাকাই ধন্ম। ব্যক্তিগত মতের উপব কাহার আধ্যাত্মিকতা নির্ভর 
কবে না। নব সময় লোকমত মানিয়া ধশ্ম করিতে গেলে সতা 
হইতে ভুষ্ট হইতে হয়। কেহ কাহারও সব দিকের খবন জানে 
না, অবস্থা ও মলেব ভাব অবগত না হইয়া ভাসমান কতকগুলি 
অঠিজ্ঞত। হহতে লোকে মভামত প্রকাশ করিয়া থাকে । উহার 
“কানও মুল্য নাই. এই অন্ঠহ সভ্য রাজ্যেব পথিক ক্রুশ বিদ্ধ হন। 

দেহ ভগ্ত কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করা উচিত নয়। পাব ত 
তাহাকে সাভাষ্য কর। ঠিক তাহার মত হহয়া তাভাঁব স্থানে দাডাইয়া 
তাহাকে সতা পথ দেখাও । তামার মঙবাদের বোঝা হাহাব 
ঘ ঙর উপর চাপাইয়া ভাভাকে পিবিয়া মাবিও না| হিরণ/ক শিপু- 
প্রচারকেরা প্রহ্নাদকে মাবিয়া ফেলিয়া নজেব মত ঠিক বাঙগিতে 
চাতেন। এইকন্ধপ প্রচাবকের দ্বারা অগতেব কল্যাণ কঞ্নও হয় নাই 
--উৎপীঙনই হইবাছে। অতএব স্মবণ তাঁিতে ভহবে, ধন্মে বিবোধ 
নাভ, তাভাব। শ্বাবাআা-নগবে উপস্থিত হহবার বিভিন্ন অবস্থা | 
ঈশ্ববেচ্ছায় আরও অমণথ্য ধল্মমত জগতে আসিবে, তাহাব ভাবের 
অনন্ত খেলা এন ও শেষ হয় লাই । 

এই উ্দাব শাবক ভিত্তি কবিয়াই স্বামী বিবেকানন্দের সংঘ স্থাপন 
এবং এই *অসাম্প্রৰারিক সম্প্রদায়ের রক্ষা ও স্থিতি কল্পে বর্তমান মহা- 
সম্মেলন এবং আ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সাব্দানন্দের সতর্ককারী 
অভিভাষণ। 

রু ১ ্ঁ 


০ রঃ ০ ধা 


পুজ্যপাদ স্বামী সাবদানন্দের অভিভাষণ 
বিগত ১লা এপ্রিল বেলুড মঠ প্রাঙ্গণে মহাঁসম্মেলনের অভ্যর্থন 
সমিতির সভাপতিরূপে আচার্ধা শ্রীমৎ স্বামী সাব্দানন। মহাবাজ 
তাহার লাতিদীর্খ অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণের প্রথমেই 
তিনি বলেন, “যখনই কোন নৃতন আন্দোলনের হুত্রপাত হযঃ তখনই 


৩৬২ উদ্বোধন [ ২৮শ পধ- ৫ম সংগা 


দেখা যায়, সমাজ এবং সমগ্র মানব জাতি উহার মুল তবগুলি 
মানিয়া লইবাধ পুর্বে প্রথমে লোকে উহাব্ বিরুদ্ধে দাড়ায়, শেষে 
তৎসম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করে। * * এই দ্বিতীয় পধাষের 
শেষে সর্ব সাধাবণেব সম্মতিক্রম উহা? সমাজে পরিগুহীত হইয়া থাকে 
আর এইরূপে সমাজে পবিগৃহীত ও আঁদৃত হইবান উপযুক্ত বলিয়া 
প্রমাণিত হগুযাছে তখন দলে দলে উহ্থাত লোক প্রবেশ করিতে 
থাকে 1” 

ঈতিতাস আলোচনা করিয়া তিলি দেখান খে, এই 'মিশন' প্রতিষ্ঠিত 
হইবাব সময় এবং কিছুকাল পব পর্যাস্ত মানবের চিরাচরিত অন্ধ- 
ধর্ম-বিশ্বাস ইহার অগ্রগমনের কিরূপ বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিল, এই 
ক্ষাণবপু ভাঁব-প্রবাছেব গতি-পথ বিশাল বিবাট অচলায়তনের সৃষ্টি 
করিয়া তাহাঁকে কিরূপ প্রতি মুহূর্তে প্রতিহত কবিতে সচেষ্ট হইয়াছিল ১ 
এবং কিরূপে উহ ধীবে নিভৃতে শক্তি সঞ্চয় প্ুর্বক তটাবগাহী জান্ববা 
সম্মুধে এরাবতের শ্টায় সমস্ত বাধা 1বপন্ভি চূর্ণ বিচূর্ণ এবং পৃথিবীর 
যাবতীঘ বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ তা সমহকে আত্মস্থ ও একাঙ্গীভৃত করিয়া 
নিজ আদর্শাভিমুখে অপ্রতিহত ভাবে আজ ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্ত, 
্বামিজী ইহাঁও উল্লেখ কবিতে ভুলেন নাই যে, সংগ্রামই সংঘের জীবন, 
উহ্াতেই তাহার প্রাণম্পন্দন অনুভূত হয় এবং সংগ্রামের অবদানে 
বৃথা আত্মগরিমা ও কর্ম্মহীনতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। 
এই সাধারণ-সত্যের উপব নির্ভৰ করিয়৷ স্বামী সারদানন্দ আমাদিগকে 
স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, শ্রীরামরুঞ্ মিশন জন্ম হইতে পারি- 
পার্িক অবস্থার সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া আজ যে নিবাপদ স্থানে 
আসিয়া দাড়াইয়াছে, আজ যে তাহার ভাবরাশি দিকে দিকে বিস্তাব 
লাভ করিতেছে, এই বিস্তারের ফলে তাহার ভাবের গভীরতা কমিয়া 
আসিয়াছে কি-না, যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ আজ বাদ্ধিক্যের স্থবিরতায় 
ও নামধশোলিগ্নায় পর্যবেশিত হইয়াছে কি-ন1। তিনি বলিয়াছেন, 
“বিগত ত্রিশবর্ষ ধরিয়! আমাদের মিশন যেরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, 
ইহা! ভাবিতে গেলে যর্দিও আশ্চর্য হইতে হয়, এ সঙ্গে সঙ্গে গতীর- 
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ভাঁবে এ প্রশ্রটিও আপ্নাআপনি আসিয়া পড়ে যে, এই বিস্তারের 
ফলে কি আমাদের আন্দোলনে প্রথমাবস্তায যে প্রবল ত্যাগের জীব 
ও আদশের উপর প্রবল অগ্ুরাগ ছিল, তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, 
অথবা যে কার্ধযা আমবা প্রথমে আদর্শেব উপব শীত্র অন্ুপাঁগবণে 
এ আদর্শের জম ঘোষণা জগ্তা করিতাম, তাহা বর্তমানে আমাদের 
নাম্যশোলিদ্সা, ক্মতাগ্রিয়তা ৭ নিজ নিজ পদ গৌববেব প্রতি 
অতিবিক্ত আসক্তি বশতঃ দাসত্ব ও বন্ধোনে পরিণত ভইয়াছে 1৮ যদি 
এরূপ হইয়াই থাকে ভাতা ভইলে এই স্বাভীবিক বিপদ ভহ7ত পরিঞ্রাণেব 
উপাষ কি? স্বামী সারদানন্দক্জা তাহাবও ইঙ্গিত করিয়াছেন, “আদশাটকে 
দুঢভাঁবে ধবিয়া থাক, কারণ, সহ আদশের ভিতরেই প্রত্যেক 
আন্দোলনের সঞ্চিত শাক্ত-কুগুলিনী নিহিত থাকে 1” সাধকের 
কুণ্ডলিনী এঞ্তি জাগ্রত হইলে সিদ্ধি যেরূপ তাভার করতলগত হয় 
তদ্রপ কোন সংঘেব আদশবিন্ষে বর্দি উহার সভ্যগণের জদ।' 
সদ! জাগন্ূুক থাকে তাহ। হইলে সেই সংঘের সাধনা চিবদি”। 
সাফল্কেই বরণ করে । যদি সংঘর কোন অঙ্গ ক্ষণ কালের জ* 
লিজ উদ্দেশ্য হারাইঈয়। ফেলে, পথ ভূলিষ। যায়। আদর্শেব উজ্জ্বল 
আলোকস্তস্ত একদিন না একদিন তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবেই । 
আদর্শের কষ্টিপাথরে নিজের জীবন ঘষিয়া লও, তাহা! হইলে উহার 
মধ্যে কতথানি খাদ আছে তাহা অনাযাসেই বুঝিতে পারাব এবৎ 
সাধনা, ত্যাগ ও তপশ্তার আগুনে পোডাইয়া পুনরায় উহাকে 
খাটি করিযা লইতে সক্ষম হইবে। সভাপতি মহাশয় তাহার 
অভিভাষণে আর একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ১ 
“যদি আমরা তীহাদের (শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রন্বামিজীর) কাধ্য 
করিতে অন্ত ভাব লইয়া অগ্রসর হই, এবং তীহাদের কাধ্য করিতে 
নির্বাচিত হইয়া এতদিন উহ! করিতে পারিয়াছি বলিয়া যদ্দি আমরা 
অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠি; তবে আমরা-_-সেই কর্মক্ষেত্র হইতে একেবারে 
অপসারিত হুইয়াছি এবং আমাদের স্থানে কাধ্য করিবার জন্য 
অপরে নির্বাচিত হইয়াছে-দেখিয়া শীঘ্ই আমাদিগকে শোকের 
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অশ্রু বিসঙ্জন করিতে হইবে । প্রত্যেকেরই জীবনে এমন একট! 
সময় আসা খুবই ন্বাভাবিক যখন সে পথকেই লক্ষ্য বলিয়া ভ্রম 
করিতে পারে। আমরা ভগবানের দাস। আমাদিগকে ধন 
করিবার অন্য তিনি তাহার কান আমাদের দ্বারা করাইরা লইতে- 
ছেন, আমরা তীহার কাজ করিবার অধিকার পাহয়৷ কৃতার্থ 
হইরাছি, অপরেও এরূপে কশার্থ হউক--এই ভাব যতদিন আমাদের 
থাকিব ততদিন জগতে খুব বড় বড় কাজ করিয়াছি ভাবিয়! 
আমাদের অহন্কুত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না) বা অন্তকেও প্ররূপ 
করিতে দেখিলে আমরা শোকের অশ্র বিসজ্জন» করিব না। আমরা 
যেন সংঘের শ্রষ্ঠা ও আদিগুরু স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথা 
সর্বদ! প্রবণ রাখি, 'প্রভ ইচ্ছা করিলে তীাভার কাজের অন্য আমার 
মত লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ তৈরী করিতে পারেন |, 

শ্রীরা্কু্চ 'মশনেব কাধষাপ্রণালী অধিকতর শ্র্খুলিত এবং ইহার 
অঙ্গগণেব মধো পরস্পরের একপ্রাণতা দুড়াভূত করিবার জন্ত এই 
মঠ ও মিশনের মহাসল্সেলন- ইতিহাসে কিছু নৃতন নহে । অতি 
প্রাচীনকালে বৌদ্ধ সগ্নাসিগণ ও মহনম্মদের শিষ্ঞগণ স্বশ্ব সম্প্রদায়ের 
উন্নতিকল্পে সময়ে সময়ে এইরূপ সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
ইহাতে তাহাদের মধ্যে উদ্দেশ্ের যে একতানতা সাধিত হইয়াছিল 
জাহা তত সন্প্রদারবিশেবকে অবনতি হইতে বছু দিন রক্ষা 
করিয়াছিল। স্ৃতরাং শ্রীরামরুষ্জ-সংঘের এই মহাসম্মেলন, যদ্দি 
উহার প্রত্যেক অগের হৃদয়ে লক্ষের উপর একাস্ত অনুরাগ ও পরস্পরের 
মধ্যে অকপট গ্রীতির তাব অধিকতর বদ্ধিত করিতে পারে তবে এই 
সম্মেলন সাঁফলানপ্ডিত হইল--বলিতে পার! যায়। বালাকালের দেই 
«“একো্পর ভিন্নগ্রীবা” নামক গল্পটি আমরা সকলকে পুনরায় স্মরণ 
করাইয়া দিতেছি । একটি পক্ষীর দুইটি মুখ ছিল। একটি মুখ অন্ত 
মুখের সহিত কলহ করিয়া তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য বিষ 
পান করিল--ফলে ঘটিল সেই পক্ষীর মৃত্যু। সংঘের উদ্দেশ্ত ও 
অঙ্গগণের জীবনাদর্শ যদি পরম্পরের সহিত সামঞ্জম্ত রক্ষা করিয়া 
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চলে তবে মৃত্যুর হাত হইতে উয়েই পরিক্রাণ পাইবে, নতুবা 
সভাগণকে নিজের ও সংঘের সমাধিমন্দিব নিজেব হাতেই রচনা 
করিতে হইবে ইহা যেন আমাদের মনে থাকে । উহারই বিষয় 
উল্লেখ করিয়। আচাধ্য স্বামী সারদানপ্দ উপসংহারে বপিয়াছেনত৮ 
“্ষরণ বাথিও--এইক্রপেই আমাদের পুর্ববত্তী সংঘ সমূহের উন্নতি 
সাধনের 'চষ্টা তইয়াছিল-_ আধফ্বাও সহ 'প্রাটিন, বারম্বাব পরীক্ষিত 
পথে ভ্রমণ করিবার অন্তত তোমাদিগকে অহ্বান করিতেছি | * * 
স্থতবাং এহ কাযাগ্রণালী কিছু শুভন নঠে-কিন্ত ধাহাবা এফণে 
নিজেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহ। প্রয়োগ কবিতে মাইতেছেন, তাহাদের 
অকপটতা ও লক্ষোব একতানতাব উপরই এই প্রণালী প্রয়াগের সফলত। 
সম্পূর্ণ নর্ভব করিতেছে । অহঞব চোমরা স্বেচ্ছায় ঘে কাধ্যসাধনে 
উদ্যোগী হইয়াঁছ, তাহা শ্রীপ্রভুব কুপাঁয় যতদিন ন1 সমাপ্ত হইতেছে, 
ততদিন প্রাণপণে খাটিতে থাক-_-আমাদের নেতা আচার্ষা স্বামী 
বিবেকানন্দেব প্রিয় উঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পহুছিতেছ) 
ততদিন অনলস ভাবে অগ্রসর হইতে থাক” এই কথাগুলি বলিয়। 
আমি তোমাদের প্রত্যেককে উহাতে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিতেছি ।” 
পুজাপাদ স্বামী শিব।নান্দর অভিভাষণ 

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে শ্রীরামকু্ণ 
মঠ ও মিশন-মহাসম্মেলনের সভাপতি পুজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী 
মহারাজ তাহার অভিশাবণ স্বামী পরমানন্দকে পড়িবার জন্ত আদেশ 
কবিলে তিনি অতি মধুর কণ্ঠে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের সম্মূথে তাহা 
পাঠ করেন। ভারত ও ভাঁরতেতর দেশের প্রতিনিধিগণকে সাদরে 
আহ্বান করিয়া পুজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী তাহার অভিভাষণের 
প্রথমেই বলেন, “আমা দু বিশ্বাস-_এই মহাসন্মেপনে তোমরা যে 
সকল বিভিন্ন আশ্রমের প্রতিনিধি হইয়া! আসিয়াছ, সেই আশ্রম সমুহ 
হইতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কাধ্যাবলী সম্বন্ধে পরস্পরকে পরিচিত করিতে ও 
পরম্পরের ভাবের আর্দান প্রধান করিয়৷ নিজ নিজ আশ্রমের কাধ্যাবলীর 
পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে আর ভগবান এরামকষ্চদেবের যে কয়েকজন 

৪ 


৩৪৩ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


সাক্ষাৎ শিষ্য এখনও স্থুলশরীরে বর্তমান রঠিয়াছেনঃ ভাহাদ্দের মুখ 
হইতে শ্াবামরুষ্পেব লিগ জীবনে যে আধ্যাত্মিক আদর্শ দেখাইয়। 
গিয়াছেন, তাহাঁও শুনিতে পাইবে আদর্শের সহিত বিশেষভাবে 
পরিচিত হইবাব ফলে প্র সংঘেব মধ্যে মে উদ্দেশ্যে একভানতা, 
সাহচযা ৪ স্হঘোগিতাব বিশেন প্রয়োজন হাহা দিন দিল বদ্ধিত 
হইবার আ.নক পবিমাণে সহাঁয়ত। করিবে 1” তাঁবপখ, কোন্‌ কান 
বিশেষ শক্তিপ্রভীবে আচাধা স্বামী বিবেকানপ্দের দষ্টি 'এক অপুর্ব 
নবীন দিবা জগং দেখিতে সমর্থ হহয়াঞিল এবং কিকি উচ্চতম শিক্ষার 
উপর প্রতিটিত তয় স্বামিজী শ্রীবামকুষ্ত মিশন প্রতিচ্া করিম্াছেন 
তাভাব উদেখ করিয়া তিনি সংক্ষেপে খলেন। “১ তাহার 1 গুরুল 
তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বীণা, 1২) তাহাব নিজের বছুবধব্যাপী শিক্ষা ও 
কঠোর সাধন। এবং তনন্ধ উপলব্ধি সমৃত, (৩7 াহাব পাশ্চাতা দর্শন 
৪ ভতিহাসে এবং স্ঙ্কত শান্মত্রঙ্থে ভিলা বুাতপা্িত ৪ শশুর 
অলৌকিক জীবনের অহবভঃ অন্ধাান এব” উভাব দিবালোকে নাক্তিগত 
জীবনের সমশ্াসমুহেব সমাধান 5 শানু সমৃহেব সতাতা প্রহাঙ্গীকবণ, 
এবং ৫) নিজ মাতৃভূমির সব্দত্র ভ্রমণের ফলে প্রাচীন ভারতের সহিত 
বর্তমান তারতিব তুলন'_-বন্তমান ভাঁরতেব নবনাপা কিনূপে বন 
বাপন করে, তাহাদেব আচাব ব্যবহান। হাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের 
অভাব, তাহাদের চিস্তাপ্রণালী তন্ন তন করিয়া পর্যাবেক্ষণ |” স্বামিজী 
কঠোর দাঁধনা সহায়ে শাস্থনিহিত যে সনাতন সত উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
এবং তদীয় শ্গুরু-দবে যাহার মুর্ভ প্রকাশ দেখিয়াছিলেন সেই পরম 
ও চরম সতোর দিকে মানবসাধারণকে অগ্রসর করাইবার মন্্রস্বরূপে 
তিনি এই “মিশন? প্রঠিচা করিয়াছেন । স্থুলবুদ্ধি মানবকে স্থল শিক্ষা 
দানে ক্রমশঃ সৃক্ষে লইয়া যাইতে হয়, তৃষ্ণাত্ত ব্যক্তিকে জলপান করাইয়া 
আধ্যাম্িক উপদেশ দিলে তাঁভার ভবিষ্যতে অমুতত্ব লাভের সম্ভাবন! 
থাকে নতুবা ভবযন্ত্রণার নিবৃত্তি হওয়া দূরের কথা! পিপাসার কষ্টও 
লাঘব হয় না, তাই স্বামী বিবেকানন্দ এই বুুক্ষিত ও অশিক্ষিত 
ভারতবাসীর অন্ন ও শিক্ষা সমস্ত সমাধানের জন্য শ্রারামকৃষ্-সংঘে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ । ] কথা প্রসঙ্গে ৩৯৭ 


একটি কর্ম্মবিভাগ স্থাপন করিয়াছেন-_তাহাইঈ "শ্রীরামক্কষ্জ মিশন 1 এই 
“মিশনের” সহিত ভগবান আ্রীরামরুষ্জের শিক্ষার ও ভারতীয় বিভিন্ন 
শাঙ্্-সিদ্ধান্তের অচ্ছেছ্ক যোগন্ত্র রহিয়াছে তাহা না বুঝিয়া অনেকেই 
বলিয়া থাকেন, ধম্ম্ের সহিত কর্মেব সামগ্রস্তা হয় না _সংসাঁবই যদি 
ছাঁড়িলে তবে আবার ঘর বাড়ী বাঁধিয়া এত কর্মকাণ্ডের অভিনয় 
কবিতেছ কেন ৮ প্রানাহিক জীবন 5 সর্বদ! অনুষ্টিত কর্মের সহিত 
ধন্মকে নিঃইশেষে ভাগ কবিয়াঁছেন বলিয়া অধিকাংশ লোক ধর্মহীন 
পশ্র-জীবন বাঁপন কবে কিন্ধ ধ্যান ধালণার মত লিতা অনুষ্ঠিত কর্মকেও 
ভগবত ক্পালাঁছচের সাঁধনাস্বরূপ গ্রতণ কবা যার, ফলাকাজক্ষা বর্জিত 
ইয়া কর্ম করিলে হন্দাবা চিতষ্ুদ্ধি হয় গীতার এই ধন্্রকম্মুসমুচ্চয় 
পুনঃ প্রত্চিত করিবার লন, ্গামিজী শ্রীরামকুষ্জ “মঠেব' সহিত 
মিশন'কে ও অঙ্গানিহাবে গক্ত কবিয়ান্ছন। এই বিষয়ের উল্লেখ 
করিয়া পুজাপাদদ সভাপি মহাঁশন বলিয়াছেন, লোকে ভাবিতেছে, 
বেদাস্তেব উচ্চতম উপন্দশেপ সহিত কর্মের সমনয় একেবাবে 
হইতেই পাবে না কন্ম ও উপাসন।--তাাগ & “সবাধন্ার ভিতর 
একটা আকাশ পতাল বাধধাঁনের স্য্টি হঠযাঁছে, আব এই ভ্রান্ত 
ধারণাব ফলেই প্রপানতঃ আমাদব জাতীয় অবনতি ঘটর়াছে 
* * * শ্রীবামরুনঃ-ভক্তগণ স্বামিজীকে তাহার জীবন ও উপাদশের 
ব্যাখ্যাতারূপে স্বীকার করালে ধ্যান ধারণা সহাঁমে ইহ আবনেহই ভগবৎ 
সাক্ষাৎকাব প্রয়াসী সাধকগণ যে কাধাগুলিকে তাহাদের জীবন থাত্রা 
প্রণালীর সম্পূর্ণ বহিভত্ত বলিয়া মনে করেন, এতদিন যে কার্ধাবলা 
সাংসারিক কার্ধামাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইত, সেই ভাবের কাধা 
তাহার্দিগকেও অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে |” 

শ্রীরামকঞ্চ মঠির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে দ্বৈত, 
বিশিষ্টা্বৈহত ও অদ্বৈত-এই আপাতবিরোধী বিভিন্ন প্রকাবেল তিনটি 
সাধনা পরম্পরের সহিত সামগ্ন্ত বক্ষা করিয়া মঠের অঙ্গগণ কর্তৃক 
অনুচিত হয়। ভগবান শ্ীরামরুঞ্জ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন,_- 
দ্বৈত, বিশিষ্টাত্বৈতৈ ও অদ্বৈত এই জিবিধ দার্শনিক তত্ব এক অনন্ত 


৩৯৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_€৫ম সংখা] । 


্রহ্মসত্তারই ত্রিবিধ বিভিন্ন অনুভূতি মাত্র, শুধু ভাহাই নহে, যে-কোন 
সাধকের লীবনে এই ত্রিবিধ বিভিনভাব বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত তইতে 
পাবে, ইহাঁব যে-কোন একটি ভাবকে বর্জন করিলে ধর্মের অঙ্গভানি 
এবং ধর্্জীবন অসম্পর্ণ থাকিয়া যায় তাই শ্রীস্বামিজী সর্ধমত ও সব্বভাবেব 
সামগ্রম্ত ভূমিরূপে এই মঠ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার উদ্দেগ্ত ছিল, 
শ্রীবামরুষ্জ-সম্তানগণ ত্প্রদর্শিত সাধনাবলম্বনে অনন্ত ব্রহ্মপন্তাব ভ্রিবিধ 
বিভিন্ন ভাবকে নিজ জীবনে উপলব্ধি পূর্বক মানবসাধারণকে ই ভাবে 
ভাবত হইবার জন্ত সহায়তা করিবে । স্বামিজী জালিতেন, "যদি কর্মের 
ভিতব ধন্মভাবের প্রেবণ। না থাকে, ঘদি তরী সঙ্গে ধান ধারণা, 
সদ্সদ্বিচার ও অন্যান্য আধ্যাম্সিক সাধন অনুটিত না হয়, তবে 
এ কর্ম প্রাণহীন সমাজ সেবা কাধো পর্যাবসিত হয়) সেইরূপ কেবল 
বিচাব ও শান্্রচর্চা শুফ অসার বুদ্ধিব বায়ামে মাত পবিণত হয়, যদি 
না] তজ্জনিত সিন্ধান্ত সমুহ কর্মজীবনে প্রকাশ পায়। সেইব্ধপ যদি 
উক্তির সহিত বিচার ও কর্মের ধোগ না থাকে, তবে উহা নিরর্থক ও 
অনেক সময় মহা অনিষ্টকর ভাঁবুকতা মাত্রে পয্যবসিত ভয়” তাই 
তীাহাঁব মতে তিনিই আদর্শ সন্নাসী, ধিনি বথন ইচ্ছা, গভীর ধ্ানে- 
নিমগ্ন হইতে সমর্থ হহবেন, আবার পরমুহূর্তে শাস্ত্রের জটিল অংশের 
ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তত হইবেন । সেই সন্নাসীই আবার সমান উৎসাহে 
বাগানের কাজ করিবেন এবং তছুৎ্পন্ন দ্রব্য মাথায় লউয়া বাজারে 
গিয়! বৈক্রয় করিবেন । 

অনেকের ধারণা আছে, শ্রীরামরুষ্জ মিশন” অন্ঠান্ ধর্ম সম্পানায়ের 
হ্টায় আর একটি সম্প্রদায় মাত্র ; সমাজের সহিত ইহার কোন যোগস্ত্র 
নাই, সমাজ সংস্কারের দিকে ইহার মোটেই লক্ষ্য নাই। পুজাপাদ 
স্বামী শিবানন মহারাক্ত এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনেব জন্ঠ তাহার 
অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন, "এক দিকে ( মঠে) যেমন ধ্যান 
ধারণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার স্থান আছেঃ অপর দিকে সমাজ সেবারও 
তন্রপ স্থান আছে।” কিন্তু মনে রাখা উচিত-_এই সমাজ সেবা 
ধবংসমূলক নহে, গঠনমুলক-ভিভ্তির উপর সংস্থাপিত। তাহাও 


জোষ্ট, ১৩৩৩ | ] কথা প্রসঙ্গে ৩৯৯ 


আবার বেবল সমাজ সেবার জন্তই অনুষ্ঠিত হয় না-_ধন্ম্োপলব্ধিব অস্যতম 
সাধনারূপে পরিগৃহীত হয়। 

শ্রীপামরু ও মঠ ও মিশন কোন রাষ্ট্রীয় সমিতিল ভ্ায় কেবল আইন 
কান, আদেশ ও আজ্ঞাবহভারূপ কঠোব নাভিনল 1১0110৮ ) উপব 
সংশ্তাপিত নাহ বদি ভবিধ্যু“ ৪ তাহ। হয় তবে এই সংঘন্ধপ মভামহী- 
রই নবকিশলযদল নাতিব 10110% তাপে শুকাইবা একদিন 
ঝরিয় পড়িবে । এই বিপদ হ5হ সতর্ক থাঁকিবাব জন্য সমঘেব 
পিতৃভৃতা আ্বামা শিবাননজী ঠাহার সন্তানগণকে লক্ষ্য কবিবা বলিয়া- 
ছন, “সমগ্র মঠেব ভিতর অধাক্ষ ৪ .সবকগণের মাধ্য প্রগাঁট গ্রাতির 
সম্বন্ধ থাকা উচিত। সেবকগণেৰ উচিভ সন্ধ্যা অনাক্ষগণেব আদেশ 
প।লনে প্রাণপণ প্রস্থত থাকা, ভতদ্রপ অশাক্ষগণ বেন প্রানে প্রাণে 
বুঝন, আমস। অধাক্ষ নহি, আমরা এই সেবকগণের কর্ষিগণের সেবক- 
যার, তাঁভাদেল আজ্ঞাবহ ভূত" মাত্র । * * * গীত, উদারতা, 
পবিত্র ৪ নিঃলীর্ঘথভাই আমাদের সংঘের টিভি । যদ্দি স্বার্থপবতা 
উহার মজ্জায় প্রবেশ কারে নিবে মানুননব প্রণীত আইন কান্ুনে 
উহাকে ধ্বতসেব হাতি হইতে বক্ষা কবিতে পারিবে লা” 

পুর্জাপাদ সভার, মহাশন তীহাঁব দীর্ঘ অভিভাষণে এমন অনেক 
অ.লা কথা বলিয়াছেন যাহা আমবা বিম্বুত না হইলে ভবিষ্যন্তে 
আনক +নপৰ হইতে সংঘণক রক্ষা কবিবি। 





সংঘ-বাক্তা 
মহাসন্মেলনেব কার্যা-বিববণী 


শ্রীভগবানের কুপাঁৰ এবং শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দের আন্তবিক চেষ্টা 
ও বেলুড মঠের অন্ঠান্ত সাঁধুবুন্দের বিশেষ সহযোগিতায় বেলুড় মঠ 
প্রাঙ্গণে শ্রীপামরুষ্জ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন আশাতীতরূপে সুসম্পন 
হইয়াছে! 

মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি বিরাট দরবাবী টেণ্টের নিয়ে মা 


৩১৬ উদ্বোধন | ২৮শ ব্ষ-_-৫ম সংখ] | 


সম্মেলনের অধিবেশন স্থান নির্দিষ্ট হয়। পত্রপুষ্পে সুশোভিত ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণের এবং আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও পৃজ্যপাদ স্বামী 
ব্রন্মানন্দের আলেথাত্রয় যেন মর্ভ হইয়া মহাঁস্লেলনের উদ্দেশ্য সাফলা- 
মণ্ডিত করিবার জন্য সকলকে গুাশীব্দাদ করিতেছিলেন। সন্ুখে 
উপবিষ্ট পুতশাস্ত সন্যাসী, ব্রঙ্দচারী ও ভক্তগণকে দেখিয়া মনে 
হইতেছিল-__সংঘের মঞগপকামনায় তাহাদের ব্যাকুল হৃদয়ের মৌন 
মিনতি যেন শ্ীভগবানের চরণে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মনিবেদন 
করিতেছিল। প্রন্ধচারী সতাচৈশস্ত কতক চিত্রিত শাণামরুঞ্চ মঠ ও 
মিশনের কাধাপ্রসার জ্ঞাপক ভারতের ও ভাবতেতর দেশেপ খণ্ডাংশ 
লইয়া একটি বৃহত মানা বন্ুভী মঞ্চের পশ্চাতে প্রলাম্বিত হয়া সকলকে 
ইহাই স্মরণ কবাইয়। দিতেছিল “মন, কতি মম তকণু মুবককে য্ত্স্বর্ূপ 
করিয়া ভ্রীভগবান তীভার ন্গধন্মের বাণী কিরূপ অপ্রতিহতগতিতে « 
জগাবনীয়রপে দেশ-বিদেশে বহন করিতেছেন । 

১পা এপ্রিল, ১৮ টৈত্র বৃহম্পতিবাব শুভ ত্রার্গমুতার্ত 'শতরুত্রী যাগ" 
শেষ হভবার কিয়তৎক্ষণ পরে মহাসন্সেলনেক কাযা আরস্ত হয় পরাতে 
৭টার সময় পৃঙ্্যপাদ স্বামী শিবাননদ মহারাজ, আগার্ধা স্বামী সারদাননদ 
মহারাজ, পুজ্যপাদ স্বামী অথগ্ডানন্দজী প্রমুখ শীরামকম্-সংঘের প্রাচান 
সন্নাসিগণ অধিবেশ্ন-সভাব প্রবেশ কবিলে সকলে সসহমে দণ্ডায়মান 
হইয়। তীহাঁদেব অভার্থনা করেন । প্রসিদ্ধ মুদক্গাচাব্য শ্রীধু € ভগবান৮৭% 
সেনেব সাহচধ্যে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ও স্বামী রামানন্দ উদ্বোধন 
সংগীত গান করিবার পর সভাঁর কার্ধা আবস্ত হয়! সন্মেলন-সশ্তাপাতি 
যথারীতি আসন গ্রহণ করিলে প্রথমে অভার্থনা সমিতির সশাপতি 
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ বহারাজ ইংরাজী ভাষায় লিখিত তাহার 
অভিভাষণ পাঠ করেন । তত্পরে স্বামী বিজয়ানন উহার বঙ্গানুবাদ 
পাঠ করিলে মহাসন্মেলনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
সুদীর্ঘ ইংরাজী অভিভাষণ তাহার আর্রেশে স্বামী পরমানন্দজী পাঠ 
করেন। স্বামী বিজয়্ানন্দ পূর্ব্ববৎ উহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন । 
কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বিভিন্ন কেন্দ্রের উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্য 


জোষ্ঠ, ১৩৩৩ । ] সংঘ-বার্তী ৩১৫ 


সেইজন্য গঙ্গাহীন দেশে থাকিতে চাহিতেন না । তাই বুঝি মা গঙ্গা 
তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইলেন । 

স্বামা শুভানন্দ মহারাজ একসউন আদর্শ কল্সী ছিলেন । কাশী 
£সবাশ্রম াহার নিষ্ষাম কর্মের উজ্জ্বল স্মৃতি-স্তম্ত। আশ্রম-গুতের 
প্রতোক ইষঈঈকফলকে এবং মুন্তিকার গ্রাতি রেণুতে স্বামী শুভানন্দের 
শাণিত বিন্দু মিশিয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল তাভা থাঞ্িবে; 
আশ্রমের মৌন বাথা কদ্ধকগে চিরকাল শাাবই জয় ঘোবণা করিপে । 

নিক্কাম কম্ম ব্তাত স্বামী শুভানপ্দের জাবনের অন্ত একটি 'দিক 
ছিল। যতদিন তিনি প্রহক্ষ ভাবে কম্মে নিযুক্ত ছিলেন হতদিন. 
কন্মই ছিল শ্টাহাঁর পুলা । পরে, বথন সন্বাস গ্রহণ কবিলেন তথন 
হইতে তিনি নিজেকে সর্ধতোভাবে কম্মকোলাহলের বধাহিনে বাঞ্চিত 
নচেষ্ট হিদলন | হদানী* অধিকাঁণণি মস ভিতি নিজ্জঞনে ধ্যান 
ধারণায় অন্িবীতিত কবিতেল ৮ ভগ্নেৰ চিব5বিতি কম্ম-প্রণাজী হতে 
ভাবতের কন্ম-কৌশল সম্পূর্ণ পথক। 'যোগঃ কম্মন্থ কেো।শলম্ত এই 
ভ5গবদ্ধাক) এখানে কম্ম-জীবনের নযামক । এহ সনাতন আদর্শ পুরেঃ- 
ভাগে রাখিয়া স্বীয় কম্স-জীবন পিয়ন্িত করাহ গামী গু ঙানশেন সা্ন' 
ছিল । তীাহাব পুণা স্মৃতি দেশেব কন্মময় জীবন ও তাঁহাব উল্োশ্যেব 
সহিত যোগ-সুএ স্থপিনে সহাযহা ককক-ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 

স'মী সচ্চিদানন্দ 

স্বামী শ্রঙানন্দের অকালে শবীব ন্যাগজনিত “শাকাবেগ কথপ্িৎ 
উপশম হইতে না হইতেই আর একটি নিদারুণ আঘাত শ্রারামকুষঃ 
মণ্ডলী উপর নিপতিত হইয়াছে । অধুনা তন শ্র্রবানরুষঃ-সংঘের সর্ধাপেক্ষা 
বয়োবুদ্ধ সন্্যাসী, স্বামী সচ্চিবানন্দ মহারাজ | বুড়োবাবা গত ঈই 
বৈশাখ প্রাতে ৮-২* মিনিটের সময় ৮৬ বসব বয়ঃক্রমে কাশীধামে 
শ্রীবিশ্বনাথের চরণে মিলিত হইয়াছেন । তাহার সন্ন্যাসি-জীবনের 
প্রথমাবস্থায় তিনি কিছুকাল পরিব্রাজক ভাবে বিনা সম্থলে ভারতের 
সর্বত্র পায়ে হাঁটিয়া পর্যটন করিয়াছিলেন । তৎপরে বেলুড় মগের 
বাবতীয় কর্ম তত্বাবধান করিবার ভার তাহার উপর অপিত হইলে দীর্ঘ- 


৩১৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বব-"৫ম সংখ্যা । 


কাল অতি দক্ঘতার মঠিত তিনি এ কাযা সম্পাদন করেন। জীবনের 
শেষ কয়েকবৎসর তিনি কাশী শ্রীবামরুঞ্জ মিশন সেবাশ্রাম বাল 
করিতেছিলেন । মশানর তরুণ সন্নাসী ও এঙ্গচাঁবিগণকে আমৎ স্বামা 
সচিিদানন্দ মহাবান পুত্রীধিক ক্র ৪ খতিব বন্ধান আবদ্ধ কখিয়। 
বাহ্য়াছিতন এবং সব্াবজগায় তীহাদব ক্াঠাঁর জীবনপথের অঙ্গ "ম 
নায়ক ছিলিন | এনীদুশ পরপীণ সগ্কণানীক হারাহয়া শীবামরধ সংঘ 
স*ই আজ লিগ আর ঠগবাণননল মঙ্গল হচ্ছ হ পূর্ণ হন্টক ! 


খিগত্ত ২পা "ম, পক্ম পজাশাদ ৮ মা শিবানন্দ মহাবাছ মড্রাজ এব* 
স্বামী পরমান৮, ক মা দঘানন ও মী অখিলঃনন আ।মবিকা গাত্রা 
কবিয়াছন | 
পা রস ০ 
আগ'মী ৩*০ে মে অপবদ্গ বে2ও মে বৃদ্ধাৎসব হতাবে। সকণ্লপ 
উপস্থিতি প্রার্থনীয় | 


হিন্দু-মুনলমানের মিলন সম্ভব কি ? 


,ষ সময় €বলুড মঠে ভ্রীবামরুধ। এমশন মভাসম্মলানধ অধিবেশন 
হইন্ডেছিল ঠিক “সই সময় কলিকাভাঁয় হিন্দ ৭ মুসলমানেব দাঙ্গাও 
টলিতেছিল ,» তাই কোন কোন বন্ধু আমাদের জিজ্ঞাস] করিয়াছেশ, 
মিশন? এই ব্যাপারে হিন্দুদের পক্ষে যোগদান করেন নাই কেন? 
তাহাদের কৌতুহল নিবুটি করিবার জনক আমরা বলিতে চাই,_ 
হিন্দু ও মুসলমানগণ বর্তমানে যে উপায়ে শান্তি আনয়নের চেষ্টা 
করিতেছে, এরূপ হানাহানি কাটাকাটি করিয়। অদূর বা সুদুর ভবিষ্যতে 
শাস্তি কথনও আসা সম্ভব কি না-ইহাঁব আলোচনা করিলে আমাদের 
মনে হয় যে, রক্তপাত দ্বার! প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া কখনও মানসিক 


জো) ১০৩৩ । ] হিন্দু-মুসলমান ৩১৭ 


শাস্তি আসিতে পাবে ন!) এবং মানসিক শাস্তি না আদিলে বাহিরের 
শান্তিণ আশা কব বায় না। আশা চবা যায় না বলিয়া শিশ্েঃ থাকা? 
যে ভাল তভাহাপ আমরা বপিতেছি না! | আমবা গালি মে, এই 
সংগ্রামপবায়ণ উভয় সম্প্রদাসের সম্গাগে সসন্দ আমাদব অগ্রসব 
হইতেই হইবে । কিন্ত প্রীবামরঞ্-বাভিনী সে দেব সেনানীব অঙ্গুলী 
সঞ্চালনে পরিচালিত 'তীাঙাঁর অস্ব হইতেছে-পূর্থবীর যাধীয় ধন্মমত 
বা পথ সমন্ছাবে সতা এই খিধায়ন দু পাবণা ও প্রচার, এবং 
বাগছেব পবিত্যাগ পূর্বক সকল পশ্মমশীবলম্বীদিগের প্রতি দরের 
সহানুভূতি ও প্রেম, এই অস্ত্রে স্জিত করিয়া তিনি শাহাব বাহিনীকে 
কর্মের আহবে প্রেবণ কবিয়াছেন। গহ ক্বাস্প হী উভয় অস্ত্র ধপিদ1 
উদ সাধনাব আন্ত তাহারা লড়িয়া মবিবে, ফলাফল গ্রাই বলিত 
পারেন । 

সকল ধর্মেব সভাতীয় দুঢ বিশ্বীন না হষ্টালে বিকদ্ধ মতাঁবলম্বীদেব 
প্রতি “পরম জন্মিতে পাবে না এবং প্রেম না জন্মিলে ভালবাসায় 
কাহাঁকেও খুকভবা আলিঙ্গন দিতে পাবা বায় লা। প্রেমেই একত্ব 
আসিবা দ্বৈহবোঁধের নাশ কবে এবং দ্বৈতবোধ নই হইলে ভম হিংসা 
দ্বেষ চিববে অপসারিত হয়, তৎনই--কেবল তখনই এ্রক্য আসিতে 
পাবে, ততপুর্ববে নহে ইহা আমবা বারংবার বলিয়াছি এবং চিবকাঁল 
বলিব। হিন্ু-মুসলমান, শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন জগতেব যাবতীয় 
যুযুংস্ত সম্প্রদায়েব মধ্যে যুগাবতাৰ শীবামকৃষদৰ একটি বিবাট্‌ 
অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গভিয়। তুলিতে চাঁন, এবং আনন্দের বিষয় 
দেশ-বিদেশে কোন কোন মনীধীর ভিতর এরূপ একট! চেষ্টার 
আভাঁষও আজ কাল দেখা যাইতেছে কিন্ত তাহাদের সহিত 
শ্ীভগবানেব পদান্ুগ-আঁমাদেব পার্থক্য এই ষে, তীহারা গড়িতে 
চান বাহিরের দিক হইতে আর আমবা গড়িতে চাই ভিতরের দ্িক 
হইতে । ভীহাঁর| ভিতরের আগুন ছাই চাঁপা দিয়া তদুপরি মিলন- 
মঞ্চ নিশ্শীণের প্রয়াণী তাই সময়ে সময়ে উহা ধূমায়িত হইয়া উাঠ, 
আব আমরা-_মাঁনবের অন্তনিছিত বাঁড়বাঁনল শ্রীভগবানেব অলৌকিক 


৩১৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা । 


তপস্তাঁলব জ্ঞানধারায় নির্বাপিত করিয়। তাতার উপরি মহাসমনয়ের 
সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক । এই কব বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, 
আমাদের চাঁলক যুগকর্তা শুগবান্‌ শ্রীরামকুষের ইঙ্জিনে আমরা কর্ম 
ক্ষত্রে অগ্রসব ভইয়াছি এবং এই বিশ্বাসের অন্মাঘ শক্তি প্রভাবে 
সমগ্র ভগতর ভেদমুলক জ্বাস্ত ধালণাকে আমরা প্রবল ভাবে নাড়া 
দিতে চাই | যুগাব্তান কোন সম্প্রদায় বিশেষ, কোন জাঁতি বিশের 
বাকোন পেশ বিশেষ জনা আসন নাত, তিনি আসিয়াছেন সমগ 
মানবস্ম্টিব আন্ত । সাধনাব অগাপ পিছু আন্থন করিয়া সমন্থয়র যে 
স্ধাভা চিনি তুলিখাছেন পাতোক বাষটিব এবং প্রার্গোাক জাতিব 
তাহাতে সম্পূর্ণ সমান অপিকাব আ7ছ১ আমর, প্রতোককেই উভা 
গভণ কবিবাব পন সাদরে আহবনি করিতেছি 

আজ কাল ভ্রগত্েব ৬বণ ভাবার যে সমস্ত জটিল সমশ্তার উদ্ষ 


পা 


হইনাস্ছ শহপ্ু-মুসলমানের মিলল? তাহা অন্ত । স্বার্থতাগ ভিন্ন 


“কান মহাকাবা সাধিত তব পা, তাঁত এই মহাকাযা সাধনর জন্য 


1 


উভয় সম্প্রদায়ের কম্মিবৃুত্দকেই কঠোর ভাগ স্বীআার করিত ভইবে | 
এই ্যাগেক মুলে প্ংসনীতি থাকিবে লা, খাকিবে গঠন লীতি। 
ভেদেব জন্মদাতা অন্ছানের মুলণোতপন্টন করিবার জন্য "যয সাধনার 
প্রয়োজন দেই অগাধ সাধনপসছ্িল ভাহাদিগকে ডুব দিতে ভইবে। 
জিজ্ঞাসা করি, ভাহাঁব ক্তগ্ত এই উতয় জার্তিই কি প্রস্তত আছ? 
এইট মহাঁহিলনের সাঁগস তীবে দা়াইয়া তোমা কি শ্রধু লভরীষ্ই গণিবে, 
উপলণণ্ডই কুড়ে অথবা উহ্হাতে ডুল দিয় অথটগুকরসে নিজ 
নিজ চিন ভরিয়া লইবে? যদি তাহা চাও ভবেজ্মাতির কল্যাণের 
সন্ উমানাথ মহেখরের মত কঠোর তপস্তা কব-দিদ্ধি করতলগত 
হইবে, নতুবা উপলথণ্ড কুঁড়াইয়াই তোমাদের ঘরে ফিরিতে হইবে 
এবং “সই তুচ্চ উপলথণ্ডের অধিকার হশ্য তোমরা যে কলহের স্ষ্টি 
করিবে উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে কে ? 

বর্তমানে এষ্ট ছুই সম্প্রদায় পরম্পর যতই বিবাদ করুক না| কেন, 


কিন্ত আমাদের দুঢ বিশ্বাস ইহাদের মিলন একদিন হইবেই হইবে । 


জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ । ] হিন্দু-মুসলমান ৩১৯ 


পুজ্যপাদ স্বামী “প্রম্ানন্দ মহারাঁজ এক সময় আমাদেব বলিয়াছিলেন, 
“ঠাকুব এসেছিলেন, এই হিন্দু-মুসলমানের বিবোধ মিটাবার জন্য | 
তিনি গৌঁডা হিন্দু হয়েও মুসলমান ধর্মে দীক্ষণ নিয়ে নমাক্ত 
পড়তেন ৪ সাধন কবতেন । কেন জান ? এই বিবোধ মিটাবাব জন্য । 
তাষ্ট বলি, দতই ঠাকুরের এহ উদার শাব দেশে প্রচাব হব, ততই 
এত দেশে কলাণ। আমা দর জ্াতীযত| ভিগাবেও মহাকল্যাণ। 
নেন আধ্যাত্সিক জগতে হত্যা বাজো এই দ্র বড় জাতিত্র মিলন, 
কবে “গন্ভন এইবাৰ স্থল জগতে একদিন না একদিন তাব প্রকাশ 
হত, বিশ্বাস কব তাৰ সকল প্রকাবৰ সাধনাৰ শিতবুহ একটা 
গঠ উদ্দেশ্য ছিল । ভাব হই মুসলমান বন্ম গ্রভণেব ভিতর বে 
মহান কেশ বায় একদিন না একদিন এই অধম পাঁতত জাতি হা 
বুঝ» পাবার ” 

প্ীভণবানপক নানা বূপে ও শাঁনা ভাবে দর্শন, আঙ্কাদন এবং 
জগতের সাম্প্রদায়িক _শীডামি বিদুরিত কবিবাব জন্য এবামক্ুকঃছের 
বিটি সাধনাবলম্বনে হাতার ন্টপাসনাষয প্রবুন হহয়াছিলেন । প্রতনোক 
সাধনায় সিছি লাভ কিয় তিনি বুঝিয়াছণেন ঘে, সব ধল্ম মতই 
সতা এব” আন্তরিক অনুষ্ঠিত হইলে সব ধম্ম মাতব দাঁভাতোহ 
ঈশ্ববকে পাওযা ঘায়, তাই “তিনি বলিতেন, “ভাতের উপবৰ উঠতে 
হলে মই, বাঁশ, সিভি ইন্যাদ্দি নানা উপায়ে যেমন উঠা যাব, 
তেমনি এক ঈশ্ববে" কাছে বাবাব অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক 
ধর্মহ এক একটি উপায় । ইঈশ্বব এক-তীাব অনস্ত নাম ও অনন্ত 
ভাব, যাব যেনামে ও যে ভাঁবে ডাকতে ভাল লাগে, সেই নামে ও 
সেই ভাবে ডাকলে তাব দেখা পায় ।” 

জগতেব অগ্রগামী সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাব এবং কাধ্যাবলী সেই 
যুগের অবতার-জীবনে বহু পুর্বব হইতেই আসিয়া দেখা দেয়। কোন 
যুগের অবতাঁর জীবনকে, তীহার আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ বু শত 
বর্ষের উন্নত চিন্তাধাবাঁর এবং কঙ্গাঁণ বিধায়ক কর্ম সমহের ভাগাব 
ও বীঞ্জ ম্বরূপ বলা ফায়। সুতরাং শ্রারামকৃষ্ণ-জীবনে-_অধ্যাত্মিক 


৩২৯ উদ্বোধন [ ২৮শ ব্য-- ৫ম সংখ্যা । 


চরম সত্যের দিক দিয়া গন হিন্দু ও খুসলমান ধর্মের মিলন সাধিত 
হইয়াছে তখন ভবিষ্যতে সেই মিলন স্থুল ভাবে আমরা নিশ্চিত এক 
দিন দেখিতে পাইব। 

হতাঁশ না হইয়া, ধৈর্য ধরিয়া যুগাবতার শ্ভগবানের বাঁক ও 
কাধো আমরণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাহার মভাঁসমন্বয় বাণী নিজ 
জীবনে উপলদ্ধি করিবার জন্য ব্ক্তিগত ভাবে গভীর সাধনার 
প্রয়োজন । তাহা হইলে আমরা প্রাণে » প্রাণে বুঝিতে পারিব 
ভগবান এক, সত এক, কিন্থু তাঁহাকে পাইবার পথ অনন্ত, মে ষেপথের 
পথিক তাহার [ানকট সেই পণই শ্রেষ্ঠ; তাহার করুণা লাভই 
জীবনের চরম সার্থকতা এবং উদ্েশ্ে বিস্বৃত হইয়। মতের বা পথেব 
শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া! কলহ করা অজ্ঞতা মাত্র । 


আষাঢ়, ২৮শ বর্ষ । 





শ্রীশ্রীমায়ের কথা 
( পৃর্বানুবৃত্তি ) 


(১২) 


মা, বলরাম বাবুর বাড়ীতে ছাতে বসিয়া একদিন ধ্যান করিতে 
করিতে সমাধিস্থ হইয়াছিপেন। হুস আসিতে বলিয়াছিলেন, ৭দেখলুম, 
কোথায় চলে গেছি । সেখানে সকলে আমায় কত আদর যত্ব কোরছে। 
আমার যেন খুব সুন্দর ব্ূপ হয়েছে । ঠাকুর বয়েছেন সেখানে । তার 
পাশে আমায় আদর কোরে বসালে। সে যে কী আনন্দ বোলতে 
পারি না। একটু ভাস হতে দেখি যে, শরীরট! পড়ে রয়েছে। তখন 
ভাবছি+-কি কোরে এই বিশ্রী শরীরটার ভিতর ঢুকবো ? ওটাতে 
আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল নাঁ। অনেক পরে তবে ওটাতে 
ঢুকতে পারলুম ও দেহে ভু'স এলো 1” 

বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার পর মা, আমি 
ও গোলাপ দিদি ছাঁতে পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম, আমার 
ধান শেষ হইলে দেখি, মা তখনও এক ভাঁবে বসিয়া আছেন-_স্পন্দহীন 
সমাধিস্থ । অনেকক্ষণ পরে হু'স আসিলে পর মা বলিতে লাগিলেন, 
"ও যোগেন, আমার হাত কই পা কই?” আমরা মায়ের হাত ও 
পা টিপিয়া দেখাইতে লাগিলাম_-এই ঘে পা এই ষে হাত তবুও দ্েছট! 
ষে রয়েছে অনেকক্ষণ পধ্যন্ত ম! উহ! বুঝিতে পারেন নাই। 

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে এক দিন সকালে ধান করিতে করিতে 
মায়ের সমাধি হুইল। সমাধি কিছুতেই আর ভাঙ্গে না। আমি 


৩২২ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ-_৬ট সংখা । 


অনেকক্ষণ নাম শুনাইলাম, তাহাতেও সমাধি ভাঙ্গিল না। শেষে 
যোগেন স্বামী আসিয়া! নাম শুনাইবার পর, সমাধির একটু উপশম হইলে 
ঠাকুর সমাধি ভঙ্গের সময় যেরূপ বলিতেন মা সেইরূপেই বলিলেন-__ 
পাব” । কিছু খাবার, জল ও পান তাহার সম্মুখে দেওয়া হইলে? 
ঠাকুর ভাবাবেশে যেবূপে খাইতেন মা সেইরূপে কী সকল একটু একটু 
খাইলেন। পাঁনটি পধ্যন্ত ঠাকুর যে ভাবে সরু দিকটা কাটিয়া ফেলিয়া 
দিয়া খাইতেন মাও ঠিক সেই ভাবে খাইলেন । তখন তাহার হাব 
ভঙ্গি খাওয়া দাওয়া সবই ভ্বন্থ ঠাকুরের মত ভইদাছিল। আমর। দেখিয়া 
অবাক হইয়া গেলাম । ভাঁব সম্পূর্ণ উপশম হওয়ান পর মা বলয়াছিলেন 
যে, তাহার উপর তী সময় ঠাকুরেব আবেশ হইয়াছিল । ষোগেন স্বামী 
মায়ের এরূপ ভাবাবস্থার সময় করেকটি প্রশ্ন করিয়া ঠাকুর যেরূপ উত্তর 
দিতেন ঠিক সেইরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন । 

ঠাকুরের দেহ রক্ষার কয়েকদিন পরেই রাম দত্ত প্রভৃতি গৃহী ভক্তেরা 
ভাড়া চুকাইয়৷ দিনা কাশীপুরের বাগান বাড়ী হইতে বাসা উঠাইস্া 
দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেইজগ এ ঘটনার চারদিন পরে মাকে 
দক্ষিণেশ্বরের নহুবতের ঘরে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল । সঙ্গে 
গোলাপ দিদি ও বাবুরাঁম মহারাজের মা ঠ্াহার সহিত কয়েকদ্দিন 
থাঁকিবার অন্ত আসিয়াছিলেন । তাহার পর মা তীর্থ দর্শন মানসে 
যোগেন মহারাজ: কালী মহারাজ, লা্টু মহারাজ, লক্ষ্মী দিদি প্রভৃতির 
সঙ্গে কাশী আসেন। কাশীতে আট দশ দিন থাকিবার পর 
বুন্দাবনে আসিয়া কালাবাবুর কুঞ্জে প্রায় এক বৎসর ছিলেন৷ ঠাকুরের 
দ্বেহ যাবার ছুই এক সপ্তাহ পূর্বেই আমি বৃন্দাবন গিয়াছিলাম | বৃন্দাবনে 
আমার সহিত দেখা হইতেই মা শোঁকাবেগে-“যোগেন গো” বলিয়া 
আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অধীর হইয়া কাগিতে লাগিলেন । 
ঠাফুরের দেহ ত্যাগের পর আমার সহিত তাহার এই প্রথম দেখা। 
বৃন্দাবনে মা প্রথম প্রথম খুব কীদিতেন। একদিন ঠাঁকুর আমাকে 
দেখা দরিয়া বলিলেন) ঞ্্যা গা তোমরা এত কাদছেো কেন? এই তে। 
আমি রয়েছি, গেছি কোথায় ? এই ষেমন এ ঘর আর ও ঘর 1” 
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লারা পাঁপাশিপী িপাস্িপাসিতা পোক্পিশীসিপীসিলা পাস্দিপাস্টিতা সি পাপিপীস্িশীসিলাটিপীসি পাস্তা পাপী সিসি 


নারে বনে  থাকিবার সময় পত্রপুশ্পে সাজাইয়া কীর্তন করিতে করিতে 
একদিন একটি শবদেহ লইয়া ষাঁইতেছিল । মা উহ! দেখিয়া বলিলেন, 
“দেখ দেখ, মানুষটি কেমন বৃন্দাবন প্রাপ্ত হয়েছেন । আমর! এখানে 
মর্তে এলুম তা একদিন একটু জর হলো না! কত বয়স হয়ে গেল 
বল দেখি, আমার বাপকে দেখেছি । ভাশুরকে দেখেছি ।” আমরা 
শুনে হাসি ও বলি, “বল কি মা, বাপকে দেখেছ । বাপকে আবার কে 
দেখে না?” এমনি ছেলে মানবের মত কথা মা তখন বলিতেন। 
প্রথম প্রথম যেমন ঠাকুরের জন্য খুব কার্দিয়াছিলেন, শেষে কিন্ত 
ঠাকুর তেমনি আনন্দে মাকে “শারপুর করিয়া রাঁখিয়াছিলেন । তখন 
মাকে দেখিলে যেন একটি বালিকা বলিয়া মনে হইত'। নিত্য 
ঘৃবিয়। ঘুরিরা ঠাকুর দর্শন করিতেন । একদিন রাধারমণ দেখিতে 
গিয়া মা দেখিয়াছিলেন_-ঘন নবগোপাল বাবুর স্ত্রা রাধারমণের 
পাশে দাড়াইয়া হাওরা করিতেছেন । তাই দেখিরা ফিরিয়া আসিয়া 
মা আমাকে বলিলেন, “যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ। 
আমি এই রকম দেখলুম 1” 

বৃন্দাবনে ঠাকুর একদিন মাকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন, “তুমি 
যোগেনকে স্বামী যোগানন্দকে এই মন্ত্র দাও।” প্রথম দিন মা 
এ দর্শন মাথার গোলমালে হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন দ্বিতীয় দিনও 
এরূপ দেখিয়া! গ্রাহ করেন নাই । তৃতীয় দিন এ দর্শন আবার উপস্থিত 
হইলে ম! ঠাকুরকে বলেন, “আমি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কই না, কি 
করে মন্ব দিই ।” 

ঠাকুব বলিলেন, “তুমি মেয়ে যোগেনকে (আমাকে ) বলো, দে 
থাকবে |” 

মা আমার দ্বার! যোগানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ধে, তাহার 
মন্ত্র ভইয়াছে কিনা । যোগানন্দ স্বামী বলিলেন, "না মা) বিশেষ কোন 
ইষ্ট মন্ত্র ঠাকুর আমায় দেন নাই । আমি নিজের রুচিমত একটি নাষ 
জপ করি 1” শী কথা জালিয়া মা তাহাকে একদিন মন্ত্র দিলেন। 
ঠাকুরের ছবি ও প্রেহাবশেষ রক্ষিত কোট! সন্দুথে রাখিয়া মা! পুজা 
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করিতেছিলেন । তিনি যোগানন্দ স্বামীকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন । 
পুজা করিতে করিতে মায়ের ভাঁবাবেশ হইল, সেই ভাবাবেশেই মা মন্ত্র 
দিলেন। এমন জোরে মন্ত্র বলিজেন যে পাশের ঘর হইতে আমি উহা 
শুনিতে পাইলাম । 

বৃন্দাবন হইতে মার সহিত আমরা সকালে হরিদ্বার গিয়াছিলাম ; 
যোগানন্দ শ্বামী সঙ্গে ছিলেন। পথে রেল গাড়ীতে যোগেন মহারাজের 
ভীষণ জ্বর হয়। আমি তাহাকে বেদানা খাঁওয়াইতেছিলাম। মা 
দ্েখিয়াছিলেন,-_-আমি যেন ঠাকুরকেই উহ! খাঁওয়াইতেছি। যোগে 
স্বামীজ্বরে হু'স হইয়া দেখিয়াছিলেন ভীষণ এক মুস্ঠি সম্মুখে আসিয়| 
বলিতেছে, “তোকে দেখে নিতুম কিন্ত কি করবো, পরমহংস দেবের 
আদেশ, এখনই আমাকে চলে যেতে হবে একদণ্ড আর থ!কতে পারছি 
না। লাল পেড়ে কাপড় পর! একটি স্ত্রীলোককে দ্েেথাইয়া! বলিল, 
“এই মাগীকে কিছু রসগোল্লা! খাওয়াস ।/ আশ্চয্যের বিষয় এ দর্শনের 
পরই তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। পরে হবিদ্বার হইতে আমরা জয়পুর 
গিয়াছিলাম। সেখানে গোবিনজী দর্শন করিয়। অন্ঠান্ত বিগ্রহ দেখিতে 
দেখিতে হঠাৎ এক মন্দিরের পার্থের এক মুর্তি দেখিয়াই যোগানন্দ 
স্বামী বলিয়া উঠিলেন, প্এই মূর্তিকেই রসগোল্লা খাওয়াতে বলেছিল 1” 

আবার সামনে রসগোঁলার একটি ধোকানও দেখা গেল । তখন আট 
আনার রসগোল্লা কিনিয়া ওঁ মূর্তিকে ভোগ দেওয়া হইল; এবং 
জিজ্ঞাসা করিয়া জাঁনা। গেল যে উহ! মা শীতলার মূর্তি । 

তাহার পর ম! কলিকাতায় ফিরিলেন এবং বলরাম বাবুর বাড়ীতে 
কয়েকদিন থাকিয়া কামারপুফুর গিয়াছিলেন। সেথানে প্রীয় এক 
বৎসর থাঁকিবার পর ভক্তেরা তাহাকে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া 
বাড়ীতে প্রায় ছয়মাস আনিয়া রাখেন (১৮৮৮ খুষ্টা ।। পরে 
কার্ডিরি মাঁসে ভাড়া বাড়ী ছাড়িয়! কলিকাঁতার বলরাম বাবুর বাড়ীতে 
দই এক দিন থাকিয়া ম! শ্রীক্ষেত্রে (পুরী) যাত্র। করিয়াছিলেন । 
কলিকাতা হইতে টাঙ্ঘবালি বড় জাহাজে, চাদবালি হইতে কটক ক্যানাল- 
ট্টিমারে, এবং কটক হুইজ্জেত গরুর গাড়ীতে পুত্রী যাওয়া হয়। শরৎ, 


আঘাড়, ১৩৩৩ | 1 শ্রীশ্রীমায়ের কথা ৩২৫ 


পাসিপাসিরাসিতাসিরাউতা৯ ৯, সী লা তা সিসি পাদ পাটির সত তত স্সপস্রিত ৯পাসততা পীসসিস৯, 


রাখাল মহারাজ, যোগানন্দ স্বামী প্র্ৃি মারের সঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন। 
পুরী গিয়া বলরাম বাবুদের “ক্ষেত্রবাসীর মঠে” অগ্রহায়ণ মাঁপ হইতে 
ফান্ঠন মাস পধ্যন্ত থাক! হুইয়াছিল। সামনের রোয়াকওয়ালা পাঁকা 
ধরটিতে মা থাকিতেন ৷ ঠাকুর জগন্লাথ দেখেন নাই বলিয়। মা কাপড়ের 
ভিতর ঠাকুরের ছবি লইয়া একদিন ঠাকুরকে শ্রীশ্রীগরাথ দর্শন 
করাইলেন। 

জগনাথ, দর্শন করিয়া মা বলিয়াছিলেন, প্জগন্নাথকে দেখলুম যেন 
পুকুষসিংহ, রত্ববেদীতে বসে রয়েছেন, আর আমি দাসী হয়ে তার সেবা 
কোরছি।” পুরী হইতে ফিরিয়া মা, মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে তিন 
চারি সপ্তাহ থাকিয়া আটপুর ষান-_সঙ্গে বাবুরাঁম। নরেন, মাষ্টার 
মহাশয়, সান্যাল আরও সব ছিলেন। সেখানে ছয় সাত দিন 
থাকিবার পর গরুর গাড়ীতে তারকেশ্বর হইয়া মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতির 
সঙ্গে তিনি কামারপুকুর গেলেন । কামারপুকুরে প্রায় এক বৎসর 
থাকিয়া পদোঁলের পূৃর্ধবে মা পুনরায় কলিকাতা আসেন এবং মাষ্টার 
মহাশয়ের কন্ুলিয়াটোলার বাড়ীতে মাসখানেক থাকেন। তারপর 
বলরাম বাবুর শেষ অস্থথের স্ময় তাহার দেহত্যাগ কাল পধ্যস্ত তিনি 
বলরাম বাবুর বাড়ীতে ছিলেন । পরে, বেলুড়ে শ্মশানের কাছে 
ঘুন্থুড়ীর বাড়ীতে জ্যেষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পধ্যস্ত (১৮৯৯ খুঃ) ছিবেন। 
সেখানে তাহার রক্ত আমাশয় হওয়ায় বরাহনগরে সৌরীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়া চিকিৎসা করান হয়। 
তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি বলরাম বাবুর বাড়ী আসেন এবং হুর্গী 
পূজার পর কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যাঁন। তারপর আষাঢ় 
মাসে বেলুড়--নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে (১৮৯৩ খৃঃ) আসেন 
ও পরবর্তী মাঘ ফাস্তনে কৈলোয়ার যাইয়া ছুই মাঁস তথায় থাকেন । 
কৈলোয়ার হইতে তাঁহার মা ও ভাইদের সহিত ম! পুনরায় কাশী-বৃন্দাবন 
গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কলুটোলার 
বাড়ীতে প্রায় এক মাস ছিলেন । তারপর দেশে যান। এবার দেশ 
হইতে ফিরিয়া বাগবাঁজার গঞ্ার ধারের গুরাষওয়াল! বাড়ীতে পাঁচ ছয় 





০ 





৩২৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





পাপা পস্িলিস্সি 





তিপাশিলাস্টিপাসিপীস্সিশি সলিল পা্পািপািলিশিলা সিলসিলা সপিস্পিলিসিশাস্পিলীপিপীস্সিশী তি সপস্টিলাসিপাসিপিশসিলাস্পিণী শির ৯ রাস্তা সি সপিলীসিন 


মাঁস ছিলেন--এই বাড়ীতে নাগ মহাশয় মাকে দর্শন করেন । পুনরায় 
ন্নেশে যাইয়া প্রাড় দেড় বৎসর পরে মা ফিরিয়া! আসিয়া গিরীশ বাবুর 
বাড়ীর সাম্নের বাঁড়ীতে থাকেন । এই বাড়ীতেই নিবেদিতা মার 
সহিত প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করিয়াছিলেন । তাঁরপর গিরীশ বাবুর 
বাড়ীর নিকটে ১৬নং বোদ্পাড়। লেনে যেখানে নিবেদিতা প্রথম স্কুল 
করিয়াছিলেন সেই বাড়ীতে ছিলেন । ইহার পর বাগবাজার স্্রীটের 
বাড়ীতে ( রামরুষ্চ লেনের সম্মুখে ) আসিয়া তিনি থাকেন । সেখানে 
শরৎ মহারাজ ছিলেন । তারপর মা দেশে ষাঁন। পুনরায় গিরীশ 
বাবুর বাড়ীর ৬দ্র্গাপুজা উপলক্ষে কলিকাতা আসিয়া বলরামবাবুর 
বাড়ীতে ছিলেন। দেশে মালেরিয়ায় তৃগিয়া মা তখন খুব 
রোগা হইয়া গিয়াছিলেন। পরে আবার দেশে গিয়া “উদ্বোধনের 
নৃতন বাড়ী হইলে তথায় আসিয়াছিলেন। তারপর কোঠার, 
মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, রামেশ্বর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ভিনি 
“উদ্বোধনে” ফিরিয়! আসেন এবং অল্প কয়েকদিন পরে দেশে গিয়া রাধুর 
বিবাভ দেন। প্রায় এক বৎসর পর জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় 
( উদ্বোপনে ) আসিয়াছিলেন ! «উদ্বোধন হইতে কার্তিক মাসে । ১৯১২ 
খৃঃ) মা কাঁশী গেলেন ও প্রায় তিন মাস কাশীতে থাকিয়া কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিলেন । 

মাকে বাল্যকাঁলে প্রায়ই রানা করিতে হইত । তীহার মা বিশেষ 
কারণ বশতঃ ষখনই রানা করিতে পারিতেন না মা-ই তখন রানা 
করিতেন । মা বলিতেন, “আমি রাশাধতুম, বাবা ভাতের হাঁড়ী নামিয়ে 
দিতেন 1” ইদানীং আত্মীয়খজন ও ভক্ত-সেবাতেই মায়ের কাঁল 
কটিত। 


রামকুষ্জ মিশন * 


শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত সাধু মহাশয়গণ, উপস্থিত ভদ্র- 
মনোদয় ও ভদ্র-মহিলাগণ,-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পুজ্পাঁদ অধাক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ 
কর্তৃক আদি হইয়। আপনাদের সমক্ষে পগায়মান হইতে সাহসী 
হইয়াছি। মিশনের উদ্দেশ্য, কার্যা-প্রণালী ও কি উপায়ে মিশনের 
কাধোর বিস্তাঁও ও উন্নতি হয় ততসম্বন্ধে কিঞিতৎ আলোচন। করাই 
আমার অভিপ্রায় । এই মহতী সভায় যোগদান করিতে পাৰিিয়া 
আমি রুতার্থ হইয়াছি। প্রাচীন বাজগৃহে সুদূর অতীতের প্রথম 
বৌদ্ধ সঙ্ঘের মহণসম্মেপনের সহিতই ইহার তুলনা হইতে পারে ৮ 
কারণ, বামরুষ্-বিবেকানন্দকে আমি যুগপ্রবর্তীক বলিয়া বিশ্বাস করি। 
সত্যের সন্ধান ভাহাদের নিকট হইতেই পাহয়াছি। হিন্দু নামে 
গৌবুব বোধ কবিয়া যে ধন্য হইতে পারিয়াছি সে তাহাদেরই কুপায়। 
হিন্দুর ধর্মে প্রাণ জঞ্চার করিয়াছেন তীাহারাই । হিন্দু যদি আবার 
উঠিতে চায় তাহা হইলে ঠাভাদেরই পতাকাতলে হিন্দুকে দাডাইতে 
হইবে । মিনি যে প্রমাণে তাহাদের নিকট হইতে প্রেরণা পাইবেন 
তাহার ধর্শ সেই পরিমাণে জীবন্ত ও জাগ্রত। তীহাদ্দেরই শক্তির 
কেন্দ্র এই মঠ ও মিশন | এই কেন্দ্র যদি সুস্থ ও সবল থাকে তাহ! 
হইলে জাতির জীবনও সতেজ হইয়া উঠিবে, হিন্বু আবার সদর্পে 
মস্তক উত্তোলন করিয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে এবং 
তাহার যুগ যুগান্তরের আধাত্মিক সম্পদ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে 
পৃথিবীর এক প্র্রীস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত বিতরণ করিয়া সমগ্র 


* রামকৃষ্জ মঠ ও মিশন প্রথম মহাসম্মেলনের সাধারণ-সভাঁয় ফরিদপুর, 
রাঁজেন্্রকলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্রের বক্তৃতা । 
শুরা এপ্রিল (১৯২৬) 


৩২৮ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ--৬ঠ সংখা 


সপাস্স্পিসিস সিসির এ পাস্টি সিরা পরা সিলাস্িপাসিত পা সি সি ভাসি উি্পী্পি সিস্ট ১ স্ছিত ঈিতাসি পািপাসিশাসি পাস পািপাশ্পিপাস্পিপািলাটি পাপা পাটি শিপ স্পিপাস্পিলীসিলাস্সিপাস্পিপাসি তাস পাপা 


মানব জাতির মহা কল্যাণ সাধনে কৃতকা্ধ) হইবে । ভারত এই 
কার্যেরই সাধন অতীত যুগে করিয়াছে । পরস্বাপহরণ-কলঙ্কে ভারত 
কথনও কলঙ্কিত হয় নাই । 

লক্ষণ খুবই আশাপ্রদ। সিকাগো ধর্ম-মহাসভার পর মাক্র বত্রিশ 
বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে ; কিন্তু, ইহারই মধ্যে আমেরিকায় কতক- 
গুলি বেদাস্তমমিতি এবং এমন কি একটি হিন্দুমন্দির পর্য্ত্ত 
স্থাপিত হইয়াছে । বৌদ্ধ যুগের পর বিদেশে প্রচার কার্ধা হিন্দুর 
এই প্রথম। প্রায় দেড় সহত্ বৎসরের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে 
এত বড় ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। পাশ্চাত্য জগতের বহু মাঁনব 
রামকুষ্-বিবেকানন্-মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বামিজীর পর তাহার 
গুরুভ্রাতাগণ ও শিষাবুন্দ মহোত্সাহে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের সনাতন 
বাণী প্রচার করিতেছেন । এই যে বিদেশে প্রচার কার্ধা ইহাই 
স্বামিজীর [77075120 170110% | এই কার্যের আন্তর্জাতিক প্রভাব যে 
কিরূপ কাধ্যকরী তাহা যাহার! মিশনের মুখপত্র ও রিপোর্টগুলির সহিত 
পরিচিত তাহারাই অবগত আছেন । 

এত অল্প সময়ের মধ্যে ধর্মের এরূপ প্রচার ইতিহাসের পু্গায় 
দৃষ্টি গোচর হয়না। এধর্ঘম প্রচারের পশ্চাতে রাজশক্তি নাই, যাহা 
ধটধরশ ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পশ্চাতে বিস্তমান ছিল। বাহিরের 
কোন সাহায্যের অপেম্গ'! ইহাকে আদৌ করিতে হয় নাই। ইহা 
নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ইহার অন্তনিহিত শক্তিই ইহার প্রসার 
বৃদ্ধি করিতেছে । বে মহাশক্তি পূর্ববন্তী অবতার পুরুষদের মধ্যে 
প্রকাশিত হইয়া যুগে যুগে এই ভারতভূমিকে মুচ্ছিত অবস্থা হইতে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল সেই মহাশক্তিই এই অধঃপতিত ভারতকে 
পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য রামকুষ্-বিবেকানন্দ রূপে অবতীর্ণ । 
এই মহাশক্তির কেন্দ্র রামকৃষ মঠ) যেখানে তেঞজস্বী, চরিক্রবান ও 
বিদ্বান ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী গঠিত হয় এবং ষাহা রামকৃষ্ণ-মিশনকে 
অবলম্বন করিয়া সর্ববিধ লোকহিতকর কার্যে অগ্রসর ও ব্রতী । মঠ 
ও মিশনের ইহাই সম্বন্ধ । মিশনের প্রাণ_মঠ এবং দেশের প্রাণশ_- 


আধবাঢ়, ১৩৩৩ । ] শ্ররামকু্ মিশন ৩২৯ 


এই মিশন | মঠ ও মিশনের আদর্শ ষতর্দিন অক্ষুণ্ন থাকিবে ততদিন 
দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জল । ইহাই স্বামিজীর 10709560 [01100 | 
তাহার 77015180) 001105 ও 1907769610০ [0115৮ উভয়কে যুক্ত করিয়। 
যাহ! হয় তাহাঁকেই স্বামিজী তাহার 7180. 06080008160 নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । মঠের বিষয় আলোচনার ভাঁব সর্বত্যাগী 
শ্রদ্ধেয় সন্যাসিবৃন্দের । আমার আলোচা বিষয় মিশন । 

যদিও আমার আলোচ্য বিষয় মিশন, তথাপি মঠ কিংবা আশ্রম 
গুলি সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে, এই অনুষ্ঠানগুলি অতি উত্তম- 
রূপে চালিত হইতেছে । এখানে স্বদেশ-বিদেশে প্রচার কার্ষোর জন্ 
উপযুক্ত সন্যানী গঠিত হইতেছে । এখানকার কন্যাসী ও ব্রহ্ঘচারিগণ 
বাংল! ভাষায় উতকষ্ট মাসিকপত্র “উদ্বোধন, উতংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট 
মাসিকপত্র 1১187000018 130091280 ও ৬০200895811 এবং 
সাপ্তাহিক পত্র 770০ [10101055015 হিন্দী ভাষায় “সমন্বয়? 
মলায়ালম্‌ ভাষায় 'প্রবুদ্ধ কেরলম্” ও তামিল ভাষায় “রামরুষ্চ বিজয়ম্‌, 
নামক পত্রিকা নিয়মিতরূপে বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা 
করিতেছেন! ইহা ব্যতীত হহারা একটি বিশাল সাহিত্যের স্থষ্টি 
করিতেছেন, যাহ! আলোচন! করিয়। ধন্ম-পিপাস্থ মানবের অশেষ কল্যাণ 
সাধিত হইতেছে । মঠ ও আশ্রমগুলিতে বিগ্ভা-চ্চা উত্তমরূপে হয় এবং 
যে [75815 বা পুস্তকালয় আছে তাহা! আয়তনে ক্রমশঃই বদ্ধিত 
হইতেছে এবং আশা করি, কিছুদিনের মধ্যেই এ পুস্তকালয়গুলি এত 
বৃহদাকার ধারণ করিবে ষে, সন্ামী ও ব্রহ্মচাবিগণ জ্ঞানালোচনার জন্ট 
কোঁনই অভাব বোধ করিবেন না । প্রধান মঠ ও আশ্রম ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানে এ পধ্যস্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রধানতম 
তিনটি-_বেলুড় মঠ, মার্রাজ মঠ ও মায়াবতী অন্বৈত-আশ্রম । ভারতের 
বাহিরে 5৬ ৮০11০ 950 018001500) [8 015506008, ও 13991017এ 
চারিটি আশ্রম, আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি শাখা-আশ্রম ও 
চ5951550 11212 58505 1৩081510000 নামক স্বালে 
একটি আশ্রম স্থাপিত ভ্ইয়াছে। আমেরিকাতু বিদ্ভার কেন্দ্র [39510] 


৩৩৯ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_স্ঠ সংখ্যা । 


হইতে 1255252 01 005 1259 নামক একটি উতকষ্ট মাসিক পত্র 
এবং বেদান্ত বিষয়ক বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়। এ পর্যযস্ত মোটের 


উপব্র যাহা ভইয়াছে তাহাতে প্রতোক ভারত সম্ভতানই আনন্দ ও 
গৌরব বোধ করিবেন । তথাপি আরও অনেক হওয়া আবগ্তক | 


নতুবা দেশের ও জগতের মহা অভান দূত হওয়া অসম্ভব । চাই-- 
আরও কন্মী-_ চাই আরও অর্থ। 


তারপর মিশন-_ যাহা আমার আলোচা বিষয় । মঠ ও আশ্রমগুলি 
কেধল সন্নাসী ও ব্রঙ্গচারীদের জন্ত এবং এখানকার কম্মীরা সকলেই 
সন্যাপী ও ব্রহ্মচারী, কিন্ছ মিশনেব কার্য সর্বসাধারণের । সন্ন্যাসি- 
গণ ত্যাগ ও সেবার আদর্শ সম্ুথে ধারণ করিয়া মিশনের কার্যে 
সাধারণের সহযোগিতা করেন মাত্র, সাধাঁবণকে কর্মকুশঙ্গতায় 
নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বাক্ব! শিক্ষিত করেন এবং মিশনের কার্ধা যাহাতে 
স্থশৃঙ্খলাঁয় ও যথাযথভাবে সাধিত ভয় সে বিষয়ে দুটি বাখেন। 
সমস্ত জাতিটা যাহাতে চরিত্রবান ও নিঃস্বার্থব্রতে ব্রতী হইয়া উঠে 
মিশনের লক্ষ্য সেই দিকে । এই মিশনে লোকহিতকব কাধোব 
দুইটি প্রধান বিভাগ--একটি রুগ্রকে স্বাস্তাদান, ক্ষুধিতকে অন্ন্ধাল 
ও বন্ত্রহীনকে বস্্পান ) অপরটি যুবক ও বালকবালিকাগণকে শিক্ষণ- 
দানের সহিত বন্ধ্দান এবং দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহাঘা দান । প্রথম 
বিভাগের মধ্যে আবাব ছুই প্রকারের প্রতিষ্ঠান_ স্থায়ী ও অস্থায়ী। 
প্রধান স্থায়ী অনুষ্ঠানগুলি ভারতের বিিন্ন প্রদেশে অবস্থিত এবং সংখ্যায় 
১২টি। ইহাদের মধ্যে কাশী-বাশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
অস্থারী অন্ুষ্ঠানগুলি অপ্রত্যাশিত দৈব হুর্ঘটনাঁর সময় স্তকাপিত হয় 
এবং ও সমন্ত দুর্ঘটনা-ঘটিত দুঃখেব অবসান হইলেই সেগুলির কার্য 
শেষ হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ছুর্ভিক্ষ, মহামাবী, 
বন্া ও ঝঞ্চা-পীড়িত মানবকে রামকৃষ্জ মিশন এই সমস্ত অনুষ্ঠান- 
গুরির দ্বারা যে কি প্রকার সাহাধা করিয়া থাকে তাহা সংবাদ- 
পত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন । রামকৃষ্চ মিশন স্থাপিত 
হইবার পূর্বে মুসলমান ও ব্রিটিশ অধিরূত ভারতে এইক্সপ মহৎ কার্ধ্য 


আহা, ১৩৩৩ । শ্রীরাষক্ মিশন ৩৩১ 


৯ পাপা ১ পাস সা সপ পানি ০৩ স্পা উর সী সিপাসিল এলপি পা পা, পপ ৩55০ 


অপর কাহারও ধারা অনুষ্ঠিত হয় নাই এ কার্ধা রাঁমরুষ্জ- 
বিবেকানন্দ-গতপ্র1ণ সর্ধত্যাগী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দ্বারা হওয়াই 
সম্ভবপর । এখন রাঁমরুষ্চ মিশনের দৃষ্টান্ত দেখিয়! অন্ত অনেকেও এই 
সমস্ত কার্যে অবতীর্ণ হইতেছেন--ইহ! শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই । 

রামকুষ্জ মিশনের দ্বিতীয় কাধ্ায--সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্দদান | 
শিক্ষীও একরূপ নহে । সাধারণ শিক্ষালয়ে যেরূপ কেবল পু'থিগত 
বিছ্াশিক্ষা দেওয়া হয়, রামরুষ্জ মিশনের শিক্ষালয়ে তাহা হয় নাঁ। 
পুস্তকের শিক্ষাকে জীবন্ত করা হয় এবং তদ্বাতীত ব্যায়াম, রুষি 
ও শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, যেন ছাত্রেরা ভবিষাতে স্বাবলম্বী হইয়া 
উপার্জনক্ষম হইতে পারে । অলাগদিগের অন্য কুল ও ছাত্রাবাস 
আছে। দরিদ্রদিগের জন্য এবং সমাজে অবজ্ঞাতদের জনা নৈশ- 
বিদ্যালয় 9 অবৈতনিক বিগ্যালয় আছে । কঙগিকাঁতায় একটি 3600575, 
70106 আছে। শিক্ষা বিষয়ক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিক্ষানুষ্ঠান মাদ্রাজে 
প্রতিষ্ঠিত! প্রায় আড়াই লক্ষ মুদ্রা-বায়ে ইহা স্থাপিত তইয়াছে। 
দেওঘবের বিগ্কাপীঠও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য । রামরুষ্-মিশন কর্তক 
স্থাপিত বালক ও যুবকদিগের জন্য নানা প্রকারের বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
১হটি। 

বালিকা বিগ্ঠালয় মাত্র তিনটি--প্রাতঃম্মরণীয়। ভগিনী নিবেদিতা 
কর্তৃক স্থাপিত বাঁলিক! বিদ্যালয় এবং কলিকাতার বাহিরে ইহার 
দুইটি শাখা-একটি বালীতে ও একটি কুমিল্লার । এই বালিকা- 
বিদ্যাল্য়গুলি হিন্দু নারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং এখানে বাংলা 
শিক্ষা ব্যতীত উচ্চ ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ 
আরও অনেক বালিকা বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে । জাতীয় উন্নতির 
পক্ষে হিন্দুভাবে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষা যে কতদূর আবশ্যক তাহা স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়। এই কার্যের জন্যই ভগিনী 
নিবেদিতাকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । হিন্কু সমাজে 
বালিকাদের বিবাহের বয়স যে পরিমাণে বদ্ধিত হইবে সেই পরিমাণে 
স্্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা সম্ভবপর হুইবে । সুখের বিষয় বালিকাদের বিবাহের 
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বস ক্রমশঃই বদ্ধ প্রা হইতেছে | ্ীলোক মাত্রকেই যে বিবাহ করিতে 
হইবে এ ধারণাও অনেকের দুর হইতেছে এবং অতিশয় সুখের বিষয় এই 
যে, কয়েকটি উচ্চ-শিক্ষিতা ব্রহ্মচারি্ীও দেশের স্ত্রীজাতির উন্নতি-কল্পে 
আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন । বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিলেই বিশেষভাবে 
গ্শ্রাসারদা-মন্দিরের উল্লেখ করিতে হয় । এথানে উপযুক্ত হিন্দু শিক্ষয়িত্রী 
গঠিত হইতেছে । 

স্বামিজীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাহার আদর্শান্থযায়ী একটি 
বিশ্ববিদ্যালয় ন্যুনকল্পে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাকালে 
যেরূপ নাঁলন্না, তক্ষশীলা, ওগপস্তপুরী ও বিক্রমশীলা ছিল সেইবূপ 
শিক্ষায়তনের চিত্র তাহার মীনস-পটে উদ্দিত হইত । আমি কয়েক 
মাসের জন্য একবার কাশ্মীর যাই ৷ সেখানে গিরা শুনিলাম--কাশ্মীরে 
খ্র্ূপ উচ্চাঙ্গের একটি বিদ্যায়তন স্থাপনের চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন । 
কাশ্মীরের মহারাজা এই কাধোর অন্য তাহাকে ভূমি-দীন করিতে 
ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সেখানকার জনৈক বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন পাদ্‌রী সাহেবের 
প্রতিকূল আচরণে মহারাজার এ ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়াছিল । রেসিডেণ্ট সাহেব, 
পাদ্রী সাহেবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বাধ! প্রদান করিয়াছিলেন । 
সে যাহ! হউক, দেশের দেখা কর্তব্য যে এঁন্দপ একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যায়তন 
শীঘ্র স্থাপিত হয়। অতান্ত ব্যয়-সাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু চেষ্টার 
অসাধা কাধ্য নাই। এক্প বিগ্ভায়তন প্রচাব-কাধ্যের বিশেষ সহায়ক । 
স্বামিজী অতি অল্প বয়সেই আমাদের ছাড়িয়া! চলিয়া গেলেন । নতুবা 
আরও কত কি বে তিনি করিয়! ফাইতে পারিতেন তাহ। আমাদের 
চিন্তার অতীত । কিন্তু, কেবল চিন্তা করিলে কি হইবে? তাহার 
সম্তানদিগকে তাহার অলমাপ্ত কার্ধয যতদুর সাধ্য অগ্রসর করিতেই 
হইবে । 

স্বামী বিবেকানন্দ রামকষ্-মিশন স্থাপন করেন ১৮৯৭ থুষ্টাবে । 
প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মিশনের কার্ধা ধেকূপ সফলতা-মঞ্ডিত হইয়াছে 
তাহা খুবই আশাপ্রদ। যাহ! হইয়াছে তাহা খুবই উত্তম। দেশের 
মুখোজ্জল করিয়াছেন তাঁহার জন্তানগণ ও গুরুত্রাতাগণ। কিন্ত, . 
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আরও অনেক ৪ বাকী। ১৯২৫ জানের জুলাই মার র রিপোর্টে । দেখ! 
যায় যে, ভারতের ভিতর মিশনের অন্তভু ক্ত মঠ বা আশ্রম ১৭টি, স্বাস্থ্যদান 
ও আঅনদানের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ১২টি এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ১৬টি-__ 
মোট সংখ্যা ৪৫টি। ইহার পরে আরও ২1৪টি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া 
থাকিতে পারে ॥। তথাপি অনেক বাকী । সমস্ত ভাঁরতবর্ষকে রামরু্চ 
মিশনের প্রতিষ্ঠানে ছাইয়া ফেলিতে হইবে । বিদেশ হইতে শুনি ক্রমাগত 
ডাক আসিতেছে । ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশ ও উপনিবেশ হইতেও ডাক 
আসিতেছে । কিন্তু, কর্মার অভাবে ইযুরোপ ও উপনিবেশগুলিতে প্রচার 
কাঁধ্য হইতেছে না । অতএব আরও কন্মী চাই-+আরও অর্থ চাই । সমস্ত 
জগৎকে ভারতের আধ্যাত্মিকতাঁয় প্লাবিত করিতে হইবে । বেদাস্ত- 
ছুন্দুভি সর্বত্র ধবনিত করিতে হইবে । ইহাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের 
লক্ষ্য । হিন্দুধর্ম মানেই বেদান্ত এবং এই বেদাস্তের জীবন্ত ভাষ্য ছিলেন 
রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ । পূর্বব্তী অবতাঁরগণ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আসিতে 
পারে; তাহাদের জীবনের কতটা ইত্তিহাসমূলক এবং কতটা 
কল্পনামূলক এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে; কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে সেরূপ 
প্রশ্্র উঠা অসম্তব, কারণ তাহাদের শিষ্যগণ এখনও বর্তমান । বৌদ্ধধর্ম 
মানে যেমন বৃদ্ধানুসরণ, খৃষ্টধন্ম মানে যেমন ঈশান্ুসরণ, হিন্দুধর্ম মানে 
সেইরূপ হিন্দুর খধিগণের ও অবতারগণেত অনুসরণ এবং যেহেতু রামকৃষ- 
বিবেকানন্দের এ্তিহাসিকতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ আসিতে পারে 
ন1, সেই হেতু ত্রাহাদের অনুসরণকারীদের হিন্দুধন্ম যেনূপ জীবন্ত 
হইতে পারে অপর কোন অবতারের বা মহাপুরুষের অনুলরণকারীদের 
হিন্দুধর্ম সেরূপ জীবন্ত হইতে পারে না। ভারতের ইতিহাসে পূর্ববন্তী 
মহাঁপুরুষগণ যেমন বেদান্তের বাণী বহন করিয়া আধিয়াছিলেন ইহারাঁও 
তাহাই করিয়াছেন । হিন্দুষে কোন সম্প্রদায়ভূক্ত হউন না কেন-- 
দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাছৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী হউন-_শৈব, শান্ত বা 
বৈষ্ব হউন-_বেদান্তের কোঁন একটা ভাষ্যের উপরেই সে সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠিত । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ্জীবনে দেখি যে পরম্পর বিবদমান 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের অপূর্ব সামঞ্জস্ত--অথচ ইহা কেবল 
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পঞ্ডিতের পাগ্ত্যের ধম্ম নহে; ইহা জীবনের ধর্ম, সাধন। ও সিদ্ধির 
ধর্ম। ধাহাব যাহা ইষ্ট তাহা অক্ষু্ থাকিবে, অথচ ইহাদের প্রতি 
ধাহাদের শ্রদ্ধা তাহারা ইহাদের জীবনালোকে স্ব স্ব ইষ্টের প্রতি অধিকতর 
নিষ্ঠাবান হইবেন। কেবল হিন্দু নয়_খুষ্টান এ মুসলমান পর্য্যন্ত 
ইহাদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইলে ভাল খুষ্টান ও ভাল মুসলমান হইতে 
পাঁবিবেন' সমস্ত গৌড়ামি দুর হইবে। পুথিবীর যাবতীয় ধর্ম 
বেদাস্তের একটা না একটা শাখার মধ্যে পড়িতে বাঁধা । হিন্দুও যে 
পরিমাণে বামকুষ্-বিবেকানন্দকে বুঝিবেন, হিন্দুর ও সেই পরিমাণে কৃপ- 
নও, কতা দূর হইবে, হিন্দু ০সই পরিমাণে সামাজিক আচার ব্যবহারে 
উদ্দাব-ভাঁবাপন্ন ভইবেন । ইভাই হিন্দু-ধন্মের স্ব্ধূপ এবং উচাই 
[771৮01১81 161101017 1. 01015812119110100 মানেই 17100015101 
[010155158]15115197 মানে এক নিশ্বাসে ঈসা, মুসা, শাক্য ও 
চৈতগ্গের নাম উচ্চারণ নহে | 15001561১81 16118101। মানে খিচুড়ি- 
জাতীয় কোঁন পদার্থ নহে । 1110001৭1 মানে পাঁচটা ধর্মের মধ্যে 
একটা ধর্ম নভে । ধন্দ্ম মানেই [7170811) এবং 17117001510 মানেই 
ধশ্ম। এই 171000157)এর পূর্ণ বিকাশ আমরা বর্তমান যুগে দেখি-- 
রামকুঞ্চ-বিবেকানন্দে। তাহাদের অনুসরণ করিলেই [01771591581] 
:5112191) অনুসরণ করা হুইল । মানুষ মানুষকে চায় এবং মানুষের 
ভিতর দিয়াই মানুষ পরম তথ্ধে উপনীত হয়। সেইজন্যই অবতার 
পূজা ) সেইজন্যই 1710101)5 এ শ্রদ্ধা । সেইজন্ঠিত 17210- 
01501 কেবল বাহা পু! করিলে হইবে না, মানস পৃজ1 চাই। 
[760র আদর্শে জীবন গঠন করা চা | এই [710700151) বা 
01015615581 1618190এর মূর্ত বিগ্রহ বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ । 
এই 171790157)এর গৈরিকধারী যোদ্ধা -ও সৈনিকাগ্রণী বর্তমান 
যুগে-স্বামী বিবেকানন্দ । হিন্দুর বক্ষঃপট সাহসে তাহারা 
শতগুণ বিস্তৃতি করিয়া দিয়াছেন। পাচ শত বৎসরের মধ্যে আর 
কোন জগদ্গুরুর আবির্ভাবের সন্তাবনা! আছে বলিয়া বোধ হয় না, 
কারণ, জগদ্গুরু ক্ষণে ক্ষণে আবিভূতি হন না। চাই--হিন্দুর এখন 
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পাস রাসিতা 


সেই উৎসাহ, সেই বিক্রম, সেই উন হাহা ছিল বৌদ্ধ প্রচারকের, 
আদি খুষ্টানের ও আদি মুসলমানের। তরবারির শক্তিতে হিন্দু 
উঠিতে চায় না, আত্মার শক্তিতে হিন্দু বিশ্ব-বিজয়ী হইতে চায়। 
এই স্বপ্তু শক্তিকে জাগ্রত করা রামকৃঞ্জ মঠ ও মিশনের কাধ্য । 
আত্মার দৈন্ঠ দূর করিতে হষ্বে। হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে যে সে 
[সংহ শাবক, শশক নহে । সেষে নিজকে শশক বলিয়া মনে করে 
সেটা মায়ার কাধা। এই মায়াজ্ঞালকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে । 
হিন্দুর সবর প্রকার দৈন্) দূর কর' রামরুঞ্ মিশনের কাধা । আর্থিক 
দৈগ, সামাজিক দৈন্, বাস্রীয় দৈশ্গ সমস্তই দূর করিতে হইবে ব্বামরুষঃ 
মিশনকে ; অথচ নুথাকথিতভ ১০9০181] 1009117791 বা 1১911009] 
৪51810গেএর কাধ্য-প্রণালী মিশন গ্রহণ করিবে নাঁ। মিশন, জাতিকে 
শিক্ষায় দীক্ষার আদর্শ হিন্দুতে পরিণত করিবে, হিন্দুকে স্বাবলম্বী ও 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান করির! তুণিবে । 

রাক্রনীতি কিংবা সমাজসংস্কার মিশনের মূল-নীতি নহে | এজাঁতি 
ধরি উঠিতে চায় তাহা হইলে ধন্মের ভিতর দিয়াই ইহাকে উঠিতে 
ভইবে । ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত এবং এ সিদ্ধান্ত খষির 
অন্তদ্দষ্টিসপ্রাত। তিনি ধ্যাননেত্রে যে প্রবুদ্ধ-ভারত দেখিয়াছিলেন 
সে দৃষ্টি বার্থ হইবার নহে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিশ্বাসীকে এ বিশ্বাসে 
বিশ্বাসবাদ হইয়। কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং মিশন এ 
বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্‌। 

অস্তন্দষ্টিশৃন্য সমাজসংস্কারক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর 
কার্যোর ফল আমর! চক্ষের উপর দেখিতেছি। ক্ষণিক উত্তেজনা- 
বশে একটা গোলমালের স্্টি করিয়া নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে হাত 
প্লেওয়া হয় কিন্তু একটাও সফল হয় না__সমস্ত অনুষ্ঠানের উপরেই 
ধেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা--িহ্ুতলভ11 এখন 0০02500065৪ 
৬০1] ৬1118525 0:250152.000 ইত্যার্দি কথ শুনা! যাইতেছে । যদি 
কৃতকার্ধ্ হয় খুবই উত্তম; ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি 
হইতে পারে? কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, সেহেতু এগুলির 


৩৩৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বি সংখ্যা । 


শাসিত সরণি ৯.০ 


অৃষট কি আছে বলা বায় না। মিশনের উদদেস্ত ভিন্ন। প্রকৃত 
0017505006৮ ৮৮011 এর স্ুত্রপাত প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের স্বামিজ্ৰী 
করিয়া গিয়াছেন। মিশন তীহারই নির্দেশ অনুসারে চলিতেছে, 
নীরবে তাহারই পতাকা বহন করিতেছে, কার্যের ক্ষেত্র ক্রমেই 
বিস্তৃত হইতেছে । ভগবাশ আশীর্বাদ করুন যেন শীঘ্র আরও অনেক 
বিস্তৃতি লাভ করে। রামরুষ্ মিশনের উদ্দেশ্য ব্যক্তি-সংস্কার অর্থাৎ 
মানুষ গড়া; ন্বামিজী যাহাকে [না) 00811076 বলিতেন | ধর্মের 
ভিতর দিয়! দি মানুষ গড়িয়৷ উঠে তাহা হইলে অর্থনৈতিক সংস্কার, 
সমাজসংস্কার ও রাষ্্রনৈতিক সংস্কার আপনা আপনিই হইবে । 55991. 
6 ঠি91 076 1১105001706 6৮০90 200 1715 1151/0500577639 270 
৪1] 00956 07106551781] 196 50460 001)00 ০08.” 

রামকুষ্জ মিশনের উদেনশ্ত, মিশনের যে প্রতীক স্বামিজী পরিকল্পন। 
করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই উত্তমরূপে হৃপরঙ্গম হয়। প্রতীকের 
অর্থ এই যে--জ্ঞান। ভক্তি, কর্ম ও যোগের একত্র সমাবেশ করিতে 
হইবে। স্বামিজী বাহাকে 1190008] ৬০875 বলিয়াছেন, মিশনের 
উদ্দেশ্ত সেই চ190068] ড681012র সাধনা । অরণ্য ও গিরিগুহার 
বেদান্তকে দৈনন্দিন জীবনে কাধ্যকরী করিতে হইবে । এই জন্তই 
নৃতন সন্যাসী সঙ্ঘের সৃষ্টি । এইরূপ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ বৌদ্ধুগে ভারতে 
ছিল ও পরে মধ্য যুগে ইযুরোৌপে ছিল এবং তাহাদের দ্বারা জগতের 
যে কত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহ1 ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত 
আছেন। যে লোকহিতকর কার্ধ্য ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, 
যাহার ভিত্তি মাত্র 06110811510157 তাহা! দ্বার কোন প্রকুত 
মঙ্গলময় কাধ্য সাধিত হয় না। সেরূপ লোকহিতকর অনুষ্ঠান একটা 
যন্্র-বিশেষ ; যন্ত্র প্রাণহীন। লোকের প্রতি “দয়া” শব পরাস্ত 
স্বামিজী ব্যবহার করেন নাই। তাহার মন্ত্র ত্যাগ ও জীবকে শিব- 
জ্ঞানে সেবা। এ মন্ত্র বৌদ্ধযুগে ছিল লাঁ। এ মন্ত্র মধ্যযুগের 
ইস্কুরোপে ছিল লা। এ মন্ত্র ভারতেই ছিল বটে) কিন্তু ইহার 
প্রয়োগ সেরূপ ব্যাপকভাবে হয় নাই । “আবে দয়” ইহার তুলনায় 


আফাঢ়ঃ ১৩৩৩ । ]  শ্ররামকফ মিশন ৩৩৭ 


স্পীশপিস্িপাসিশ পিপাসা উিলাসিলা সি পা ৯ পাশীপা সিলীউি পাস পি পাপা লা 


খুব ছোট কথা । এ মন্ত্রে প্রয়োগ বিশাল -হাদয় য় স্বামিজীই ব্যাপকভাবে 
সর্বাগ্রে করিয়াছেন। সর্বভ্যাগ না হইলে আত্মোৎ্সর্গ হয় নাঃ 
আত্মোত্সর্গ ন| হইলে সেবা হয় না। মিশনের কর্ণধার তাই সন্ন্যাসী । 
ইহাদের উচ্চ আদর্শ অনেকের ধারণার অতীত হইলেও ইহাদের 
ৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকে সেবা-ধর্শ পালন করিতে পারিবেন । 
নিষ্ষাম কর্ম দ্বার! চিত্ত-শুক্ধি হইবে। শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান ও ভক্তির 
উদয় হইয়া মানবকে মুক্তির অধিকারী করিবে । নিষ্ষাম কর্মের 
দ্বারা মানুষ নিজেরই উপকার করে। নারায়ণ যে দরিদ্রের বেশে, 
মূর্খের বেশে আমাদের দ্বারস্থ, সেঞ্সগ্ঠ দরিদ্র ও মূর্খের প্রতি প্ররুত 
সেবকের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতারই উদয় হয়। কি ন্থুন্দর কথাই শ্বামিজী 
বলিয়াছেন £-- 
“বন্থুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা 
থু'জিছ ঈশ্বর । 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন 
সেবিছে ঈশ্বর ॥” 

পাশ্চাত্য জগতের যে চিত্ব-বিক্ষেপকারী চাঞ্চল্যপুর্ণ কর্ম তাহা 
কর্মযোগ নহে--তাহার নাম কর্মভোগ | প্রকৃত কর্মযোগী ধিনি, তিনি 
ঢ.02215010এর ভাষায় বলিতে গেলে 11155015919 1015 15680 17 9০011 
0006 ৪70 17800 10) 50016৮৮ । ক্লামকষ্জ মিশন ইহাই করিতেছে । 
মধ্যে মধ্যে নির্জন বাস ও নির্জন সাধনার একান্ত আবশ্তুক | মানুষ 
সর্বদা কন্ম করিতে পারে নাঃ সর্ব! ধ্যান করিতে পারে না, সর্বদা 
গ্রন্থ-পাঠ ও জ্ঞানালোচনা এবং সর্বদা পুজা ও জপ করিতে পারে না। 
পরমহংসদের আমাদিগকে একঘেয়ে হইতে নিষেধ করিয়াছেন । 
রামকৃষ্জ মিশনের মন্ত্র তাই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের একত্র 
অনুশীলন । | 
রামরুষ মিশনের উদ্দেশ , মহত্। কর্ম্ম-কুশলতা ও কার্ধ্য-প্রণালী 
প্রশংসার । মিশন যাঁছা করিয়াছে তাহাতে সকলেই চমতকৃত। কেন্দ্রের 
সহিত শাখা-সমুহের সুন্দর যোগ রহিয়াছে । যে ছই চারিটি অনুষ্ঠান 


ই 


শালা সপ শাসিত স্পিন এপ ৩তস্িলাসিপাসপসিপিী 


৩৩৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা । 


স্বতন্ত্রঠাবে কার্যা করিতেছে শুনিতে পাই, আশ! করি শীঘ্রই তাহারা 
কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইবে । মিশনের হিসাব-নিকাশ নির্দোব। এক্রপ 
হিসাব-নিকাশ গভর্ণমেণ্টের হিসাব-বিভাগ ভিন্ন বড় একটা দৃষ্টি গোচর 
হয় না। মিশনের কার্ষো “ষ প্রাণ আছে, মে হৃদয়ের স্পন্দন আছে 
তাহার তুলনা নাই । তথাপি আরও অনেক করবার আছে। 
ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিতে হইবে । পামকঞ্বিবেকানন্দের নাম জয়ঘুক্ত 
করিতে হইবে হিন্দুধন্মের নব-জাঁগপণ নানয়ন করিতে হইবে। 
হিন্দু মভাসভাব উঠ্দাশ্য রাজনৈতিক বলিয়াই বোধ হইতেছে ইহা] 
দ্বারা হিন্দুধন্মেব উদ্গ্ঠ কতদূর সাধিত হইব বলিতে পাবি না। 
ধর্মস্বান ঠিক না হইলে যতই মভাঁসভা ও যতই সংগঠনের আন্দোলন 
হউক না কেন? হিন্কু্জীতির উত্থান অসম্ভব । ভারতবর্ষ যতদিন আবার 
নিজ পদভবে মস্তক উত্তোলন করিয়া না দাড়ায়, দেশের সব্বপ্রকার 
দৈন্ঠ যতদিন না দূর হয় ততদিন রামকৃষ্ণ মিণনেধ বিশ্রাম নাই ১ রামুষ 
মিশন এই জন্ঠই স্থাপিত । 

চাই আবও কন্মী-_চাই আবও অর্থ; কিন্তু, সর্বাগ্রে চাই কন্মী। 
কর্মী হইলে অর্থের অভাব হইবে না। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন £-__ 
1৬101007 131991010100 700) 175 0561১৩56৭15 07775101561 1 
7101 15170 51)01011)0 706৯1106221 ৮১001100006 10070810071 1)1091)0) 
2190 ০5977110100 01১6] ২৯100 00071007010 1)00201০001195 167) 
515০০ 21007)091 ] 11)01]5 1710116) 1) ৮৬011111110 01১৩1111151 
00110 [151---0171% 15 0110 0101. ১১11016 চোডে 1119 11)01) ৮ 11121 
15 07 009000. কী জোরের কথা । চাই বু দ্রটিষ্ঠ। বলিষ্ঠ, 
মেধাবী যুবক ধাঁহারা মিশনের কাঁ্যভাব সানন্দে গ্রহণ করিবেন, 
ধাহাদেব কর্ণ-কুহরে যুগপ্রবর্ভতকের বাণী সতত ধ্বনিত হইবে, 
'আত্মনো মোক্ষার্থং অগদ্ধিতায়' মন্ত্রের ধাহাঁবা একনিষ্ঠ সাধক হইবেন । 
ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্বামিজী এইরূপ এক সহজ যুবক চাহিয়া! ছিলেন । 
এখনও বোধ হয় সে এক সহ যুবক তাহার কার্যে যোগদান করে 
নাই_-কারণ তাহার কার্যে ক্ষণিক উত্তেজনা লাই, আছে সংধতচিত্তে 


আষাট়। ১৩৩৩ | ] শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ৩৩৯ 


জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা । স্বামিজীর ডাকই যে ভারত মাতার 
ডাক, স্বামিজীর ডাঁকই যে ভারতের ভগবানের ডাক-_-একথ! ভারতের 
যুবকবৃন্দকে উত্তমরূপে ধারণা করিতে হইবে । এখন কার্য্ের প্ররিধি 
বিস্তৃত হুইয়াছে_-আরও অনেক বিস্তৃত করিতে হইবে । কাঁধা কেবল 
ভারতে নয়, ভারতের বাহিরে এসিয়া, ইযুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা 
9 উপনিবেশ সমূহে সিংহ-বিক্রমে চাঁপাইতে হইবে । এখন আর 
এক স্হক্র কন্মাতে চলিবে ন।) পাঁচ সহমত কন্মীর আবশ্তক | 
সমগ্র ভারতের লোক-সংখ্যা ত্রিশ কোটী । ইহা হইতে কি পাঁচ 
সহস্র বলি, কর্মঠ ও মেধাবী যুবক রামকুষ্চ মিশন আশা করিতি পারে 
না? লোক-সংখ্যা হাস হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই। আর কীট 
পতঙ্গের মত কতকগুলি লোক জন্মিলেই বাকি), আর না জন্মিলেই বা 
কি? মানুষের মত মানুষই যদি না হইল তাহা হইলে সে-মানুষ লইয়। 
কি হইবে? 

পাঁচ সহত্র উপযুক্ত কম্মীর আবগ্তক বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত, 
পাওয়া যায় না কেন? স্বামিজীর জীমৃত মন্ত্রে চেতনা নাই কেন ? 
অন্তরায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আছে। এ অন্তরায়গুলি দূর করিতে 
গৃহী ও সন্যাপী সকলেই অধিকারী । বিশেষ বাহার! শিক্ষক-বৃত্তি 
অবলম্বন করিয়াছেন এবং সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সম্পাদক, 
তাহাদের প্রভাব এ বিষয়ে বিশেষ কাধ্যকরী । প্রথম অন্তরায় এই 
যে 12031০8] 10991 বা জীবনের উদ্দোন্ঠ সম্বন্ধে অধিকাঁংশ যুবকের কোন 
স্পষ্ট ধারণাই নাই । ধর্মবুদ্ধি বা [10751 5৩059 সম্বন্ধে অধিকাংশ 
যুবক সচেতন নহে । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, বিবাহ ও চাকরী, ওকালতী 
ব1 ডাক্তারী ছাড়া আর যে কিছু করিবার আছে এ বিষয়ে অনেকেরই 
জ্ঞানের একান্ত অভাব। ব্রহ্ষর্যের যেকোন আবশ্তকতা, ইহা না 
হইলে যে মানব জীবনে ও পশ্তর জীবনে কোনই পার্থক্য নাই, একথা 
অনেকের হৃদয়ে উদ্দিতই হয় না। দ্বিতীয় অন্তরায়--শ্রদ্ধাহীনতা, গুরুতর 
বিষয়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা--0211519 যাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ 
পুনঃ 7১৩751988৩ শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন । তৃতীয় অন্তরায়» 4২:%এর 





৩৪৬ এ ২৮শ ক সংখ্যা ৷ 
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নামে লানসাময গরলপূর্ণ তরল সাহিতোর অবাধ গ্রচার। চত্র্থ 
অস্তরায়-_আলম্তঃ বাজে গল্প এবং বাজে ক্রীড়! কৌতুকে আসক্তি 
পঞ্চম অত্যরায়__পাশ্চাতা জগতের ফুশিক্ষ|! যে; সন্যাস 400-500151, 
ইহ| সম্পূর্ণ বিকৃত ও ভ্রান্ত আদর্শ। যুবকদিগেরই বা দোষ কি? 
যখন উচ্চাসন হইতেই শুনা যায় যে বিদ্ভা ও অবিগ্ঠার সমন্বয়টাই 
হইতেছে [1১119501015 01 ০0৫ 069019 এবং এই 71211990017 
সমর্থনের জন্য উপনিষদের শ্লোক পর্যন্ত ধখন উদ্ধৃত করা হয় তখন 
আর কি উত্তর দিব? তখন উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়াই 
বলিতে হয়--'অবিগ্ঠায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্বন্ঠমানাঃ | 
জভ্ঘন্তমানাঃ পরিষন্তি মুঢ়া, অন্ধেনৈব নীয়মানা ঘথান্ধাঃ ॥” এই পাঁচটি 
অন্তরায় ব্যতীত আর একটি অন্তরাঁয় হইতেছে আধ্যাত্মিকতার নামে 
/7:501680560010600]10ির টক্কা-নিনাদ যাহা শুনিয়া শুনিয়া 
কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইয়াছে। জিনিষটা আবার এতই 
[২9919500201 হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিতে 
যাওয়াই একট। দুঃসাহমিকতা | 

এই যে অস্তবায়গুলির কথা! বলিলাম এগুলি উতৎ্কট সামাজিক 
ব্যাধি। এ ব্যাধির বিরুদ্ধে গৃহী সন্নটাসী সকলেরই তুমুল সংগ্রাম 
ঘোষণা করা কর্তবা। বিশেষ ধাহারা শিক্ষক ও সম্পাদক তাহাদের 
ইহা! একান্ত কর্তব্য। ইহা না হইলে কল্মী পাওয়া যাইবে লা। 
ক্লুচির পরিবর্তন আবগ্তক। দুষ্ট সাহিত্য ও ভুর্বলতার সাহিত্যকে 
নির্বা সত করিয়া সৎ সাহিত্য ও বলপ্রণ সাহিত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে। উত্তমরূপে বুঝাইতে হইবে যে, হিন্দু ঘ্দি বাঁচিতে চায় তাহাকে 
আবার নৃতন কবিয়! হিম্কু হইতে হইবে, তাহাকে বীর হইতে হইবে 
এবং তাহা হইতে হইলে যুগাবতার রাঁমরুষ্ণের চরিত গভীর মনযোগের 
সহিত পর্যযাঁলোচন! করিতে হইবে এবং দে অপূর্ব চরিত্র, অপূর্বব 
সাধনা ও অপূর্ব সিদ্ধি বুঝিতে হইলে বীর কব্ন্যাী বিবেকানন্দের 
গ্রস্থাবলী ও বক্তৃতাবলী পুলঃ পুনঃ পাঠ করিতে হইবে--কারণ, 
বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া না গেলে রামকুষ্ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা 


আবার, ১৩৩৩1] শীরামৃ মিশন ৩৪১ 


পপাসিবাি পাস্তা সসদিলা সি পাসিশাছি পাটি তাং 


অসম্ভব । বিবেকাননকে বাদ দিয়া রামরুকে উপনীত হইতে যাওয়া 
বাতুলত| মার। রামকৃষে উপনীত হওয়ার অর্থই হিন্দুর নবোখান, 
হিন্দুর নব জাঁগরণ। এই নবোখথানের অর্থ ও এই নবোখানে রামরুষ্ণের 
স্থান সমন্ধে স্বামিজী মর্ম্পর্শী ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত 
করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি £- 

“এই নবোথানে, নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান, বিখগ্ডিত ও 
বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিচ্থা! সমস্টীকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস করিতে 
সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিগ্তারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে ; 
ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ শ্রীভগবান, পরম কারুণিক? সর্বধুগাপেক্ষা 
সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাঁব-সমন্থিত, সর্ববিষ্ঞ!-সহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ 
করিলেন । 

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যুষে সর্ধবভাঁবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে 
এবং এই অসীম অনস্তভাঁব, ধাঁ সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত 
থাঁকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা! পুনবাঁবিষ্কৃত হইয়! উচ্চনিনাঁদে 
জনসমাজে ঘোধিত হইতেছে । 

এই নব যুগধর্ম, সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের 
নিদান; এবং এই নব যুগধর্ম-প্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্বগ শ্রীযুগধর্ঘ্- 
প্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কত প্রকাশ । হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও 
ধারণ কর। পু 

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। 
বিগতোচ্ছাস সেন্ূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব ছুইবার এক দেহ 
ধারণ করে না। হে মানব, মুতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে 
জীবস্তে পুজাতে আহ্বান করিতেছি । গতান্মশোচল। হইতে বর্তমান 
প্রবন্ধে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনকুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে; 
সগ্ভোনির্মিত বিশাল ও সন্গিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, 
বুঝিয়া লও ।* 


পাপী সিটি পািপাস্সিশি সত লা লট পাস্টিলাস্মিলাসিলসপি 


রছদ্রাধ্যায়ের পরিচয়* 


আমাদের আলোচ্য বিষয়টি হইতেছে বেদ। বর্তমান সভায় 
বিস্তৃত ভাবে সমগ্র বেদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে, তাই আমাদের 
এই শ্রীরামরুষ। মঠ ও যিশনের মহাঁসম্মেলনের উদ্বোধন-কুতারূপে 
বেদের যে অংশ অবলম্বনে একটি যজ্দেব অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্রিব। শী অংশটি শুরু যজুর্বেদের অন্তর্গত_-উহার 
নাঁম রুদ্রাধ্যায়। সমগ্র বেদের প্রতিপাগ্ঠ বে কর্ম, ভক্তি ( উপাঁন! ) 
এবং জ্ঞান? সেই তিনটি বিষয়ই এমন সাঁমঞ্রস্ত ভাবে এই অধ্যায়ে 
অস্তনিবিষ্ট রহিয়াছে যে এই একটি অধ্যায়ের পরিচয় দিলেই সমগ্র 
বেদের মুলুত্রগুলির পরিচয় দেওয়! হইবে ; এবং শ্রীরাঁমকুষ্খ মিশনের 
প্রচারিত জ্ঞান-ভক্তির সমনয়বাদ যে বেদের অন্তভূতি, লক্ষ্য করিলে 
তাহাঁও সহজেই উপলব্ধি হইবে । 

পূজ্যপাধ আচার্য্য শ্রীমত বিবেকানন্দ স্বামী দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ 
করিয়া অবশেষে যখন এই বেলুড়মঠে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন 
তখন তিনি এই বঙ্গদেশে যাহাতে বেদ চচ্চা হয় তনিমিত্ত অত্যন্ত 
সমুত্সুক হইয়া উঠেন । তৎকাঁলে মঠের গ্রন্থাগারে বেদের সংহিতা 
ও ব্রাঙ্ণ গ্রন্থগুলি বিশেষ না থাকায় এ গ্রন্থগুলি যাহাতে সংগৃহীত 
হয় এবং অধ্যাপক রাখিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলে তাহারও 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । স্বামিজী যখন যে বিষয়টি ধরিতেন তখন 
তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি সে বিষয়ের একজন অদ্বিতীয় 
প্রচাবক । বেদ প্রচার বিষয়েও তাহাই হটিয়াছিল। সেই সময়ে 
একদিন তীয় গুরুত্রাতা পুজনীয় প্রেমানন্দ স্বামী তাহাকে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন-__স্বামিভী, তুমি যে বেদ বেদ করছ, তোমার বেদে 


* রাষরুঞ্চ মঠ ও মিশন মহাসম্মেলনের সাধারণ সভায় (€ই এপ্রিল) 
পঠিত । 
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কি আছে বল্তে পার? উত্তবে স্বামিজী তাহাকে বেদে কি আছে 
না আছে, তাহার উলেখ করিয়া অন্ততঃ ছুই ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা 
দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন যে বেদে আলোচনার প্রভাবে সত্য সার্বভৌমিক 
উদার ধর্মের প্রতি সকলের চিত্ত আকুষ্ট হইবে । 

পরমেশ্বরের অভিপ্রায় ছর্ববোধা । সহসা শ্বামিজীর দেহত্যাগ হওযাঁয় 
তাহার যে শেষ ইচ্ছা! ছিল-_বঙ্গদেশে বেদ চর্চা হয় তাহ! এখনও 
ঠিক কার্য্যে পনিণত হয় নাই । শ্রীভগবানেব নিকট প্রার্থনা, আমব! 
স্বামিক্রীর এই শেম ইচ্ছা যেন কার্যে পবিণত করাত পারি। এক্ষণে 
আমরা উক্ত কদ্রাধ্যাযেব পৰিচয় দ্রিব। 

রুৎ জ্ঞানং বাতি দদাতি ইতি কদ্রঃ অর্থাৎ রুদ্র শবের অর্থ জ্ঞান্দাতা | 
পরমাত্মা অগৎ স্্ি কবিয়া তদভান্তবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইহা ক্রুতি- 
প্রমাণ হইত জানা যাঁয়। শ্রুতিটি এই “তৎ স্থষ্টা] তদেবানু প্রাবিশৎ | 
জীব বহির্শথী চিন্ববৃত্তি লইয়। সকলেব অন্তর্নিহিত সেই পরমাত্মীকে 
সর্বাগ্ুরর্ূপে সংদর্শন করিতে পাঁবে না, কেবল অমুতত্বকাম ভাগাবান্‌ 
বিরল কোঁন কোন ব্যক্তি টিন্ুবুত্তি বোধ কবিয়া তাহাকে প্রথমতঃ 
স্বীয় হদয়ে 9 তঙ্পরে সর্বগতরূপে সর্বত্র অনুভব করিয়া থাকেন। 
সর্ববান্তর্য্যামী পরমাম্মা সর্ববানুস্থ)ত হইয়া সর্ববজগতে সর্ব বস্থরূপে বিরাজমান 
রহিয়াছেন, এই শর লাভ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কতরুত্য হন | তাহার 
আয়ত ঢৃষ্টিঃ উনুক্ত মাকাণব গ্ভায় নির্বাধ চিদ্ধাকাশে পবমাম্মার 
পরমপদ্ূকে বিষয়ীভূত করে । তন তিনি প্রজ্ঞা-দৃষ্টি বিস্ফারিত কবিয়া 
শিবদ জ্ঞানময় পরমাখ্বাকে সর্ব কলাণের নিদান পরম সচ্চিৎ শিব- 
স্বরূপে অবলোকন কবেন। তিনি যে কেবল তাহাকে চিৎ স্ববপে 
শিব স্বন্ধপে অনুভব করিযা নির্বাক হইয়! যান এমন নহে, বুখিত দশায় 
চিৎ সমুদ্রে ভাসমান হইয়! হৃদয়ের দ্বার উদঘাটিত করিয়া প্রাণের আবেগে 
“পুরুষ এবেদং সর্ব্ংং 'ব্রন্দৈবেদং সর্ব 'আতট্মৈবেদং সর্বং, “ইদং সর্ববং 
যদয়মাত্া” “সর্ববং খবিদং ব্রহ্ম/তিনিই এই সব “এই সবই তিনি” 
এই ভাবে তার পরিচয় দিবার অন্য উদ্নগ্রীব হইয়। উঠেন। এইরূপ 
জ্ঞানী ব্যক্তির আকুল প্রাণের অভিব্যক্তিই এই রুপ্রাধ্যায়। ইহা শুক্ল- 
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যভুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যজুঃ 
মন্ত্র বলিতে 'অনিয়ত পাঁদাক্ষর' অর্থাৎ গগ্ভাক্বক মন্্রগুলিকেই বুঝায়। 
কদ্রাধ্যায়ে কতকগুলি খক্‌ মন্ত্রও আছে। সেগুলি বৈদিক গায়ত্রী 
প্রভৃতি ছন্দে রচিত। অবশিষ্টগুলি যজুঃ মন্ত্র। অধ্যায়ের প্রথম 
হইতে ফোড়শটি মন্ত্র খক অর্থাৎ গছ্চে রচিত। পরে ৩৯টি মগ্্ যুঃ 
অর্থাৎ গগ্ভে রচিত । তৎপরে ১৭টি মন্ত্র খক এবং অধ্যায়ের শেষ তিনটি 
মন্ত্র যজুঃ। সর্বসমেত অধ্যায়টিতে ৬৬টি কণ্ডিকা আছে। এই 
রুদ্রাধ্যায় তৈত্তিরীয় সংভিতা অর্থাৎ কুষ্ণ-যজুর্বেদেও পরিরুষ্ট হয়_তবে 
শুক্র-যজুর্বেদেএ সহিত তাহার স্থলে স্থলে মন্ত্রগত বৈষমা আছে। 

কাশীধামে ৬বিশ্বনীথের মন্দিরে ভক্তগণ আসিয়া শিবের এই 
মহামহিয়ঃ স্তব পাঠ করিধা থাকেন । আমরা এক্ষণে এই রুদ্রাধ্যায়টি 
সরলভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। অধ্যায়টি সমগ্র পাঠ করিলে দেখা 
যাঁর সপ্তদশ মন্ত্র 'নমো হিরণাবাহবে সেনান্যে দিশীং চ পতয়ে নমঃ” 
ইত্যাদি ক্রমে সপ্তু চত্বারিংশ মন্ত্রের পুর্ব পর্য্যন্ত, সর্ধত্র “নমঃ, “নমঃ? 
এই প্রকার পুনঃ পুনঃ নমস্কাঁব বচন । এই অভ্যার্র সুচক বারংবার 
নমস্কার বচন দেখিলে মনে ভয়, এক্ত শ্রীভগবান্কে নিরন্তর নমস্কার 
করিয়াও যেন প্রাণে তৃপ্তি পাউতেছেন নাঁ। সেই নমস্কারে তাহার 
লং প্রত্যয় অর্থাৎ যথেষ্ট হইয়াছে এই প্রকার বোধ হইতেছে লা। 
অথর্ববেদের ভাষায় বলিতে হয়__“নমঃ সায়ং নমঃ প্রাতর্নমো বাত্রযা 
নমোদিব।” €১৯শ কাণ্ড ম অনুবাঁকে ৬ষ্ঠ স্ক্তে) অর্থাৎ হে ক্ত্র! 
সায়ং কলে তোমায় নমস্কার, প্রাতঃকালে তোমায় নমস্কার, রাত্রি 
কালে তোমায় নমস্কার! দিবাভাগেও তোমায় নমস্কার । অথব! 
ঘী বেদের একোনবিংশকাণ্ডে প্রথম অনুবাকে নবম হুক্তের ভাষায় 
বলিতে হয়, “স্বস্তি নে! অন্বভয়ং নো অস্ত নমোহহোরাজ্রাভ্যামস্ত” 
“হে পরমাত্মন! আমাদের কল্যাণ হউক, সংগারভয় বিদুরিত হউক 
তোমায় নিরন্তর নমস্কার । এই প্রাণ ঢাল! নমস্কারই শ্রীভগবানের 
পরা পুজা । এই নমস্কারেই স্বার্থ সিদ্ধি হয়। এই নসস্কারের 
মহিমাব্যঞ্ক একটি খক্‌ আমর! উদ্ধার করিতেছি “নম ইহুগ্রং নম আ- 
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বিধানে নমো দাঁধায় পৃথিবীমুতগ্তাং । নষে! দেবেভ্যো নম ঈশ এষাং 
কৃতং চিদেনো নমসা বিবাঁসে 1” (খগ্বেদ অ৪।অ৮। ব১২)। 
“নমস্কারই সর্বোৎকৃষ্ট । আমি নমস্কারের পরিচর্যা করি। এই 
নমন্থারই পৃথিবী ও ছ্যলোক ধারণ করিয়া রহিয়াছে । অতএব দেব- 
গণের উদ্দেশে নমস্কার করি। তাহারা নমস্কারে বশীভূত হন। আমাদের 
আচরিত ছুরিত নমস্কারের দ্বারাই ধ্বংদ কবি । এই নমস্কাঁরই আত্ম- 
সমর্পণ যোৌগের ভিত্তি। একমাত্র এই নমস্কাবেব দ্বারাই তাঁহাকে 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়।” তাই শ্রাভগবান্‌ গীতায় অগ্ভ্ুনকে বলিয়াছেন 
“মদ্যাজী মাং নমন্কুরু, মামেবৈষ্যসি'_ আমার উপাসনা কর। আমাকে 
নমস্কার কর আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ।” নবম অধ্যায় ৩৪ গ্লোক) 
ভক্ভির চরম অবস্থায় বাহ্পূজ1 এই নমস্কারে আসিয়। পর্যাবসিত হয় । 
এক্ষণে আমরা মুলেস ভাষায় সৌন্দর্যা ও মাধুযাপূর্ণ কাব্যরসের 
অপূর্ধব প্রস্ুরণ সম্বন্ধে কিধি, পরিচয় দিব। যে স্থলে খধি-কবি 
সাগর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমভরে গাহিতেছেন আমরা সেই 
স্থলটি উদ্ধীত জবিয়। অনুবাদ দিতেছি-_ 
“নমঃ পাধ্যাঁয় চ বাধ্যায় চ নমঃ প্রতরণায় চোন্তরণায় চ 
নম্তীর্থায় চ কুল্যায় চ নমঃ শাম্পযায় চ ফেণ্যায চ। 
নমঃ পিকত্যায় চ প্রবাহায় চ নমঃ কিংশিলায় চ ক্ষয়ণাঁয় চ 
নমঃ কপর্দিনে চ পুলম্তয়ে চ নম ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ॥” 
শুরু-যভুর্বেদসংহিতা ১৬শ অধ্যায় ৪২1৪৩ মন্ত্র। 
“হে শস্তো, তুমি সাগরের পরপারে বি্কমান তোমায় নমস্কার, ভূমি 
সাগরের এ পারেও বিগ্ামান তোমায় নমস্কার; তুমি বৃহ অর্ণব- 
পোতে বিগ্তমান তোঁমায় নমস্কার; তুমি ক্ষুদ্র তরীতেও বিভ্যমান 
তোমায় নমস্কার। তুমি সাগর গর্ভে বিগ্কমান তোমায় নমস্কার ) 
তুমি সাগরের কুলে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার । তুমি তীরস্থ শশ্পত 
রাজিতে বিস্কামান তোমায় নমস্কার তুমি সাগরের ফেণরাশিতে বিদ্বমান 
তোমায় নমস্কার; তুমি ও সৈকতে বিস্তমান তোমায় নমস্কার) 
তুমি এ সাগরসঙ্গতা নদীপ্রবাছে বিগ্কঘান তোমায় নমস্কার । তুমি এ 


৩৪৩ উদ্বোধন নু ২৮শ বর্ষ সং যা | 


প্পীমপাশিসসিতি শিলা লোপা সপ লা ৫ 
পাস্পিিসিশ সি ৮৯ শা সপ্ত, পিল রি শ» 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে বিদ্যমান: তোমায় নমস্কার, তৃষি ঞ্ জলরাশি স্থির 
প্রদেশে বিদ্যমান তোমায় নমস্কাঁর |? 

হে জআটাধারিন্, হে সর্বান্ত্যযামিন্‌ তুমি তৃণশূন্ত উষরভূমিতেও 
বিমান তোমায় নমস্কার, আবার তুমি & পথস্থ পয়ঃপ্রণালীতেও 
বিদ্যমান তোমায় নমস্কার |? একন্প্রকার বর্ণনাগুলি মন্্রষ্টা খষির 
সরল সপ্রেম দৃষ্টিতে জগঞ্খ কেমন পরমাতআ্মীর রঙে অনুরঞ্জিত হইয়া 
রহিয়াছে তাহারই চিত্র স্বরূপ । 

এক্ষণে দ্রেথা যাঁক দার্শনিক দৃষ্টিতে এই বর্ণনাগুলির তাত্পধ্য 
এবং মুল্য কি। প্রথমতঃ দ্বৈতবাদিগণের দিক্‌ হইতে বল! যাইতে 
পারে যে, এ বর্ণনাগুলি তাহাদের ভাবের আদৌ বিরোধী নহে। 
কারণ দ্বৈতবা্দিগণ ভক্ত । তাহার! পরম সৌন্দর্য্যের নিধি শ্রীতগবান্কে 
উপাস্তরূপেঃ সর্ধদ! প্রাণের নিকটে রাখিয়া তিনি ও আমি ভিন্ন 
অতএব তাহার উপাঁসনা করিয়া প্রাণ জুড়াই ; জলে ন্বলে অন্তরীক্ষে 
সর্বত্র সর্বস্ততে তাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সৌন্দ্য-সাঁগরে মগ 
থাকি এটা তাহাদের প্রাণের কথা । সুতরাং তিনিই সর্ববান্তর্ধ্যামী- 
রূপে সকল আধারে রহিয়াছেন, তাহাকে নমস্কার । এই ভাবে 
তাহাকে ভজন কারতে তাহাদের মতে কোন বাধা হয় না। 
তাহারা অনায়াসে এই রুদ্রাধ্যায় ম্ঙ্গলময় পরমাত্বার উপাসনায় 
বিনিয়োগ করিয়া স্থথী হইতে পারেল। 

আবার অদ্বৈতবাদিগণও এই বর্ণনায় তীাহান্দের ভাবের অবিরোধী 
্র্গজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্গরস পানের প্রশান্ত চিত্র মাত্র বুঝিয়া। স্বয়ং পরম 
আনন্দে চিৎ সমুক্রে মগ্ন হইতে পারেন । তাহাদের মতে ব্রর্মত্তাতিরিক্ত 
যখন সত্তা নাই, সমস্তই যখন তাহাতে অজ্ঞান কলিতঃ তখন জগতের 
সকল বস্ত ও ব্যক্তিই চিৎ সমুদ্রে নিমজ্জিত। এই সকল বস্ত ও. 
ব্যক্তির অন্তরে ও বাহিরে চিন্মাত্রই বিছ্যমান। “চিতই যেন তত্র, 
আকারে আকারিত হইয়াছেন । এই চিতই সৎ ও “আনন্দ 
্বরূপ। বাস্তবিক এই সচ্চিদান্দ কোন কালেই কোন আকার 
ধারণ করেন না, কেবল জীবকে অজ্ঞান হইতে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত 


আষাঢ়? ১৩৩৩ 1 ] কুদ্রাধ্যায়ের পরিচয় ৩৪৭ 


পাস্পীপিস্টিলাসিলাসিতাসিপি সিসি তিস্তা তা ৯ পাস পাস্পীরাস্িবািণা সিসি সিপািলাসসিতী। 


জননীর ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতিদেবী কৃপা করিয়া “চিৎ এতচ্চরা চরন্ূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করেন। বাস্তবিক চিৎ সদা উম্মুক্ত, 
আকাশের গ্তায় চিরব্যাপক ও অসংশ্লিষ্ট। মিথ্যা উপাধিগত দোষে 
ুষ্ট নহেন। তাই এই রুদ্রাধ্যায়ে দেখিতে পাই “নমো বঞ্চতে 
পরিবঞ্চতে” প্রতারকর্দিগকে নমস্কার, “স্তেবানাং পতয়ে নমঃ গুপ্ত 
চোঁরদিগের সর্দারকে নমস্কার, “তস্করাঁণাং পতয়ে নমঃ প্রকাশ্য 
দন্যুদিগের দলপতিকে নমস্কার ইত্যাদি উপাধি দোষে অসংপৃক্ত 
আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই নমস্কার উক্তি বর্তমান রহিয়াছে। এই, 
উপাধি তত্বটি বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা বর্তমান যুগের ত্রিকাল- 
দরশশী কবি ও সমাহিত পষি শ্রীরামরুষ্চ পরমহংসদেবের মুখোসের, 
দষ্টান্তটি বাবহার করিব। তিনি পরমীত্মার সৌন্দর্য্য সাগরে সতত 
সমাহিত থাকিতেন এবং ব্যুখিত দশায় দেখিতেন--জগতৎ ই 
চিদ্দানন্দে জরিয়া বৃহিয়াছে তাই সেই অবস্থায় বলতেন, “গগো, 
দেখছি কি জান, সচ্চিরানন্দ পীমই যেন .এক একটি সুখোস পরে 
সেলে রয়েছেন 1” এক্ষণে তাহার এই সরল অথচ গভীর ভাববাঞ্জক 
দার্শনিক কথাটি বিশ্লেষণ করিয়া বোঝা যাক। মুদোস পরা ব্যক্তি 
যেমন মুখোসের দোষ গুণে লিপ্ত নহে অথচ বালকেবা মুখোন পরা 
ব্যক্তি দেখিয়া মুখোসটি ভীতিপ্রথ হইলে হয়ে কাতর হয় এবং 
হাম্তঅনক হইলে উচ্চহীন্য করিয়া থাকে অথচ সেই ব্যক্ত ষেমন 
স্বয়ং উহা দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না পরস্ধ সাক্ষিকূপে অবস্থান করে, 
সেই প্রকার চিদ্বানন্দ ত্র্ম মায়ার মুখোস পরিধান করিয়া দৃশ্ঠমান 
জগন্্রপে প্রকাশ, পাইতেছেন অথচ জগতের দোষ গুণে লিপ্ত নহেন। 
জীব সেই ব্রন্দের এই মুখোস পরা নূপ দেখিয়! অজ্ঞান বশতঃ স্থখী 
বা দুঃখী হইয়া থাকে । কিন্তু বিজ্ঞানী ব্ক্ি ব্রন্মের এই আবরণ 
উদ্মৌচন করিয়া, তিনি যথার্থতঃ যাহা সেই চিদ্বানন্দের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া মাঁয়াশবলিত ব্রহ্মকে সম্বোধন করতঃ বলেন-_ 
“নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ 
কর্মারেভ্যশ্চ বে নমো নমো নিষাঁদেভাঃ পুজিষ্েভযশ্চ বে! 


৩৪৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_-৬ঠ সংখ্যা । 


শিলাশি পিসি পাস পাস রঃ সিপাসিপাস্িত ঈ পাছিপা সি সিপ্পাসপাউলাসিত সি পা্পািপাসিলাসিপ পাপা সিপাসিপাসিপিসপাসাসিপাসপাসিতাসিাসিলাসিপাসিপাস্টিলাসিপাসপাসদিটসপাসিরাস্জিপাস্পিস্পিসপ 


নমে! নমঃ শ্বনিভ্যে! মৃগযুত্যশ্চ বো নমঃ” 

( শ্তঃ যভুঃ ১৬শ অধ্যায় ২৭ কণিকা! )। 

হে মঙ্গলময় পরমাত্মন “তুমিই হ্ত্রধার তোমায় নমস্কার, তৃমি 
রথকার তোমায় নমস্কার, তুমি কুস্তকার তোমায় নমস্কার, তুমি 
কর্মকার তোমায় নমস্কার, তুমি চগ্ডাল তোমায় নমস্কার, তুমি 
পক্ষী ঘাতক ব্যাধ তোমায় লমস্কাঁর। তুমি সারমেয়-সাঁথী শিকারী 
তোমায় নমস্কার, তুমি মৃগয়াকারী তোমায় নমস্কার ।” বর্তমান 
যুগের দার্শনিক মনীষী শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর গ্রস্থা্দিতে যে 
'দরিদ-নারায়ণ, ঘমূর্খনারায়ণ” 'চগাল-নারায়ণ” প্রভৃতি বাক্য দেখা 
যায় সকলে জানিয়! রাখুন তাহারও মূল এই বেদ। তিনি বেদ- 
মূলক সনাতন ধর্মের অদ্বিতীয় প্রচারক ছিলেন । কেবল বর্তমান 
যুগের উপযোগী করিয়া ঘেই সনাতন ধর্মকে আধুনিকের ভাবায় 
আধুনিক ভাবে আমাদিগের নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাই 
অনেক স্থলে তীহাকে বলিতে দেখা যায় “সনাতন বেদই আমাদের 
একমাত্র শান্ত্রক্রপে পরিগৃহীত হইবে 1” একথা তিনি স্পষ্ট করিয়াই 
মঠের নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক এই 
পর্যন্ত রুদ্রাধ্টায়ের যে সামান্ঠ পরিচয় দেওয়। হইয়াছে তাহাতেই 
দেখ যায় ঘে, উপাসক ভক্তগণ এবং সমদরশশী জ্ঞানিগণ সকলেই 
স্ব স্ব ভাঁবানুসারে এই অধ্যায় লইয়া উপভোগ করিতে পারেন। 
দ্বৈতবাদদী ভক্তগণ তাহাকে আপন হইতে পুথক্‌ সর্বান্তর্যামিরূপে 
সর্ধজ দেখিয়া এই ক্্রাধ্যায়ের দ্বারাই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণত 
হইয়। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবেন । আঁর অদ্বৈতবাদী 
জ্ঞানিগণ তাঁহাকে নিজের প্রাণের প্রাণ আত্মার জাত! রূপে অনুভব 
করিয়া তাহাঁতে মিশিয়া আত্মহার হইয়া যাইবেন। এইরূপে সকলের 
প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দিলেও, ভক্িতত্থ কেমন সমুজ্ছল ভাবে 
এই কুদ্্রধ্যিয় মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে তাহাও দেখিবার বিষয়। 
সাধারণের ধারণা, ভক্তি পৌরাণিক যুগের স্থষ্টি, বেদে উহার স্থান 
নাই। কারণ তীাহাদ্দের মতে বেদে “ভক্তি, এই শব্াটিই তে বড় 


আষাঢ়, ১৩৩৩ ।] রুদ্রাধ্যায়ের পরিচয় ৩৪৯ 


সস সিরা সিস্ট সিরা সিসি সিরাত ঈিপািপা্িাছিাসিবাছিত সি সণ টিযো রনি র্যা 


দেখা যাঁয় নাঁ_অনেক খুজিয়! পাঁতিয়া শ্বেতাম্বতর উপনিষদে “যস্ত 
দেবে পরাতক্তিঃ এই ভক্তি কথাটি পাওয়া ষায়। একথার উত্তরে 
বলিতে হয় তাহাদের ধারণ! অমূলক, কারণ ভক্কি শধদটির প্রয়োগ 
যথেষ্ট না থাকিলেও, ভক্তি তত্বের প্রাণ যে ভগবন্নমস্কার ভগবনির্ভরতা 
তাহা তো ভূরি ভূরি দেখা যায়। এই অধ্যায়টিই তো তাহার 
প্রকুষ্ট প্রমাণ । মনে হয়, বেদের এই ভক্কিতত্বই মহাভারত আদি 
পুরাণে বিশেষতঃ গীত। মধ্যে অন্গ্রবি্ট হইয়া “নমঃ পুরস্তাদথ 
পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ত তে সর্ধত এব সর্ব” “নমো নমন্তেহস্ত সহ কৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমন্ডে” ইত্যাদি বাক্যে বেদের ভক্তিতত্বের 
প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছে। 

তাহার পর আরও একটি বিষয় লক্ষ) করিবার এই যেঃ তক্তের 
হৃদয়ে ভক্তি দৃঢ় করিবার অন্ত গ্ীভগবানের সাকার বিগ্রহথের ধারণাও 
এই কুদ্রধ্যায়ে পরিস্ুটরূপে বর্তমান রহিয়াছে । প্রথমতঃ প্রথম 
মন্ত্রটিতে দেখা যায় তাহার ছুই খানি বাহু যথা “নমস্তে রুদ্র মন্যব 
উতে! ত ইষবে নমঃ | বাভ্ভ্যানুত তে নমঃ। “হে রুদ্র তোমার 
ক্রোধকে নমস্কার, তোমার বাণকে নমস্কার । তোমায় বাহুুগলকে 
নমস্কার ।, 

পরে ছিতীয় মন্ত্রিতে দেখ! যায় তিনি যে বিগ্রহবাঁন্‌ দেবত তাহার 
পরিচয়, যথা-_ 

“যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাহপাঁপকাশিনী। 
তয়! ন শুন! শস্তময়! গিরিশস্তাভিচাকশীহি |” 

“হে কৈলাসবাসিন্‌ রুদ্র! তোমার উগ্রমুত্তি পরিহার করিয়া! স্থসেব্য 
পাপাপনোদনকারী মঙ্গলময় মুর্তি আমাদিগেন অভিমুখে প্রদর্শন কর 1, 

সপ্ত চত্বারিংশত্মন্ত্রে দেখা যায়-_তাহার রূপ গাঁট, রক্ত বর্ণ-_ 

পদ্রাপে অন্ধসম্পতে, দরিদ্র নীল লোহিত ।” 

“হে কুদ্রঃ তুমি পাগীদ্দিগকে কুৎসিত গতি প্রদান কর, তুমি 
মোমের পালক, তুমি অন্বিভীয় এবং তুমি নীলকণ্ঠ ও রক্বর্ণ |» তৎ- 
পরবস্তী মন্ত্রে দেখা যাক্_-তিনি কপন্দী অর্থাৎ জটাধারী--“ইমা রুদ্রায় 


৩৫৯ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ ৬ সংখ্যা। 


তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামছে মতীঃ 1৮ ঘষিনি জটাধারী এবং 

শূরগণের নিবাস স্থল সই মভান্‌ রুদ্র দেবতাকে আমরা আমা দিগের 

বুদ্ধি সমর্পণ কবি ॥ তৎপবের মন্ত্রে দেখা যায়--তঁহাঁর শরীব মঙ্গলময়__ 
“্যাতে রুদ্র শিব। তনুঃ--তয়া নে! মুড় জীবসে 1” 

“তে রুদ্র, “তানাঁব যে মঙ্গলমদী তন্থু "তাহা দ্বারা আমাদিগের জীবন 
সুধী কর।” 

৫১ মন্ত্রে দেখা ঘায়--তিলি ব্যান্বত্বক পরিহিত ও পিনাকধাবী-- 

“মীঢুম শিবতম শিবো নঃ সুমনীভব । 
পবাম্‌ বুক্ষ ন্ম'যুদ* নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি 1” 

“হে অনিলধিত প্রদাতা) হে মর্গলময় আঁমাদিগের উপব প্রসন্ন ও 
হষ্টচি্ত হও। (তোমার ত্রিশুলাদি অস্ব উন্নত বৃক্ষে স্থাপন কর। 
ব্যাঘ্রচম্্ম পরিহিত হইয়া ধন্ুঃ মাত্র ধারণ কপিয়া আমাদিগেক সমীপে 
এস )' 

সপ্ুম মন্ত্রে দেখা ষায়_-তিনি নীলকঞ্ঠ ও গাঢ বন্তবর্ণ-_পঅসৌ যো- 
ইবসর্পতি নীলগ্রীব বিলোহিতঃ 1” খ্রী নীলকণ্ ও গা বক্তবর্ণ দেবতা 
ধিনি আকাশে পরিভ্রমণ কবিতেছেন ) 

৫২ মন্ত্রে-তীাহাকে বিলোহিত বলা হইয়াছে । পবিকিরিদ্র বিলোহিত 
নমন্তে অস্ত ভগবঃ1% “যিনি উপদ্রব হইতে বক্ষা করেন, যিনি গাঁড় 
রক্তবর্ণ ভাহাকে নমস্কার 1, 

উপরি ধৃত মন্ত্র বচন হইতে দেখ। যায়, রুদ্রকে কপদ্দী (জটাধাবা। 
রুত্তিৎ বসানঃ ( বান্ত্বক পরিহিত) পিনাকং বিভ্রদ্‌ ( পিনাঁকী---ধগ্ুদ্ধীবী ) 
বিলোহিতঃ ' গাঢ় বন্তবর্ণ নীলগ্রীবঃ । নীলকণ্ঠ ইন্তার্দি দ্ূপে 
বর্ণনা করা হইয়াছে । রুদ্রের এইরূপ রূপ বর্ণনা আমাদিগকে তত্র 
শাস্ট্োক্ত শিবের ধ্যান-বিশেষের স্মরণ করাইয়া দেঘ। তন্ত্রসারে 
নীলকণ্ঠ শিবের ধ্যানে দেখিতে পাঁই-- 

“বালার্কাধুত তেজসং ধৃতজ্রটাজুটেন্দু খণ্ডোজ্ছলং 
_-ব্যান্রত্বক্পরিধানমজ্জনিলয়ং 
শ্রীনীলকণ্ং ভজে-_1” 


আবাঢ়, ১৩৩৩।] কুদ্রাধ্যায়ের পরিচয় ৩৫১ 


ইহা হইতে অনুমান হয় তন্বশান্ত্রও বেদে মূলক। এবং অতন্ত্রোক্ত 
সাকার উপাসনা, বেদ হইতেই আসিম্াছে। বেদ নিরাকার নিপুণ 
তত্বের হ্যায় সমভাবে সাকাব সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাব প্রচাব 
করিয়া থাঁকেন। আব সাকার মুর্তিতে যে শ্রীভগবাঁনের উপাসন! 
হয তাহা এই কুদ্রাধায়ে স্ুম্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। শ্রভগবান্কে 
সকল কল্যাণের নিদ্বান জানয়। ভক্ত প্রাণের সকল অভাব অভিঘোগ 
ভীহারই নিকট জ্ঞাপন কাবেন, তাহাও আমরা নিমোক্ত মন্্গুলিতে 
দেখিতে পাই-_ 

প্রার্থনা! হইঞ্ডেছে “মীঢ স্থোকায় নয়াঁয় মুডহে কামনা! কলপতক্ 
--অভিলাষ-পুবণ-কাঁবিন, আমাদিগেব সম্তাঁন সম্ততিকে সুখী কর।” 
“আপাং প্রজানামেষা* পশুলাং মাতে ম' রোড, মোচনঃ কিঞ্চনামমত” 
“হে রুদ্র এই প্রজাগণেব এই পশ্ুগণের ভয় হরণ কর ইহার্দিগকে 
সকল পীড়া হইতে রক্ষা কর ।, 

“যথা শমসদ্দ্িপদে চতুষ্পদে 
বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অন্িরনাতুবম্‌।” 

“হে রুদ্র, আমাদিগের পুজ্রাদি আত্মীয়স্বজন এবং গবাদি পশু 
সকল কল্যাণভাজন হউক, আমাদিগের বাসগ্রাম নিবাপদ হউক এবং 
প্রতিবেশীগণ হৃষ্ট পুষ্ট হউক ইত্যাদি প্রার্থনাগুলি গীতা কথিত 
অর্থার্থ ভক্তের পরিচয় প্রান ককে। 

মে ভগবান্‌ ভক্তহৃদূয়ের সকল আকাজ্কা পূর্ণ কবিয়া তাহাঁকে ন্বর্ধপ 
জ্ঞান দানে, গীতোক্ত চতুবিধ ভক্কেব শেষ শ্রেণীভুক্ত জ্ঞানী পদবাচ্য 
কবেন, এক্ষণে সেই ভগবানের নিকট প্রণত হইয়া আমর! ক্ুদ্ৰাধ্যায়ের 
শেষ পরিচয় প্রদান কবিব। 

“নমঃ শংভবায় চ ময়োভবায় চ) নমঃ শঙ্করায় চ 
ময়স্করায় চ নমঃ শিবাঁন্ধ চ শিবতরাঁয় চ।” 

“হা! হইতে পরম কল্যাণ নিঃশ্রেয়ন উপস্থিত হয় তাহাকে 
নমস্কার, ধাহা হইতে সাংসারিক অভ্যুদয় হয় তাহাকে নমস্কার, 
যিনি এ্রহিক ও পারুজ্রিক স্বথ বিধান করেন তাহাকে নমস্কার, 


৩৫২ উদ্বোধন [২৮শ ্ঘ- সংখা । 


৬সপাসিলাঈ-লাসটিলাসিাসিতিছি ণ সাজা সিস্ট পাছি তা পাপা পাটি পাস্িপাসিরীি সস্তার সলাসিপাসিপ উপাসিবাসিপিসসি 


যিনি স্বয়ং শিবন্বরূপ তাহাকে লমদ্কার, যিনি ভক্তকেও রর 
করিতে পারেন তাহাকে নমস্কার 1, 











রণ 
স্বামী কমলেশ্বরানন্ন। 


শঞ্তিক্ষিপ্ত 


ঠাঁড়াইতে চাঁহি আজ অনন্ত বিজয়ে, 
অপার শকতি গর্বে, ভীম অভ্যাদয়ে, 
দৃপ্ত দর্পে, ক্ষিপ্ত প্রাণে ; নম্মতাঃ বিনয়, 
মিনতি, ক্রন্দন। আর ভ্রুকুটির ভয়-_ 
সব দলি সর্বজয়ী যেন প্রভঞ্জন ; 
পিছে টানে যেই ছুঃখ, যে ক্লেশ বেদন। 
তারে অন্তরের শক্তি-তরবারে কাটি, 
অভাব-দীনতা-মাথে মেরে শক্তি-লাঠি, 
হুঃথ-দুঃশাসন-বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া 
বীভত্ম আনন্দে মাতি নাচিয়া নাশিয়া, 
আমারে করিতে শক্তিমান বলবান 
কার কাছে ভিক্ষা চাই ?--ভৈরব সমান 
একা মোর চিত্তে জাগে দর্ববার ছুর্জয় ; 
ধরণী শ্মশান করি প্রক্ষেপি প্রলয় । 
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত 


আকাশ ও তাহার স্পন্দন* 


শুন কিসের দ্বরা পূর্ণ? গ্রহ-নক্গত্রের মাঝখানে যে অবকাশ 
সেখানে কি আছে? বাতাস হতে পারে না। বাধুমণ্ডল ত 
কিছুদূর গিয়েই শেষ । তারপর আর কিছুই টের পাওয়া যায় না” 


কেবল বিষম খাত । কিপলিং পলেনঃ উঠাই আকাশ। ও প্রিনিষটা 
একেবারে চবম ঠাণ্ডা । আমরা পরখিনীর গপর ফারেনহাইট তাপ 
যন্ত্রেরে ৫**০ উদ্দাপ পধাস্ত সাঁধাবণতঃ দেখাত পাই । এর বশী 
তাঁপ হলে অনেক পাত” গলে ষায়। আর উল্ভাপ-যান্ত্রের নচে 
দিকের ৫**০ নাত তচ্চে আকাশের উত্তাপ । দেশ ১1০০) এই 
আকাশ নামক পদার্থ দিয় পরিপূর্ণ । আমরা সাধাপণতঃ যাকে 
জড-পদার্থ বলি আকাশ দ্রিনিষটা ত। নয়। এ জিনিষটা সমস্ত 
দেশ সম্পূর্ণ জুড়ে বয়েছে, তার মধ্যে একটু ৪ ফাক লেই। এর 
মত সর্বব্যাপী পদার্থ জড়-জগতে আর দেখা যায় না| 

এখন জগতকে বুঝতে গেলে এই আকাশের সঙ্গে কি সম্বন্ধ 
এবং এর কার্যাকারিতাই বা কি আমরা একট্র বিচার করে দেখব। 
মান্য এমন অকৃতজ্ঞ যে? যে জিনিষটা নইলে দে এক মুহূর্তও 
বাঁচতে পারে নাঃ সে জিনিধটাঁকে সে অস্বীকার করে, বা তার 
বিষয় একটু চিন্তাও করে না। সাঁধাবণতঃ লোকে বলে থাকে যে, 
আমাদের এমন কোনও উন্ড্রিয় নেই য। দিয়ে এটাকে আমর! 
সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু আমরা এর স্থুল পরিণাম- 
গুলো খুব জানতে পারি $ বাতাসটাকে যেমন আমর! সামনাপামনি 
প্রতাক্ষ করিতে পারি না. কিন্ত এর নানা রকমের কাজ দেখে আমরা 
এটাকে বুঝতে পারি । পূথিবীর চারি পাশে যে বায়ুমগ্ডল রয়েছে শিশুকে 





* অলিভার লঙ্গেত্র 11101501)01 50০] 10 ১11)74005৭ নামক প্রবন্ধ 
অবলম্বনে লিখিত । 
খু 
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না বোঝালে নে বুঝতে পাবে না। আমরা বাতাসটাকে বুঝি তাক প্রকার 
10110811018) দেখে-যেমন ঝড। কিন্বা যদি একটা লম্বা গোল-মুখ 
কাচপাত্রেব (]21) মাধা একটুকবো জ্বলন্ত কাগজ ফেলে দিয়ে 
স্টাকে থানিকট| গালি করে ফেলা যায়, 2! হলে ভাব মুখটা হাত 
দিয়ে চেপে ধবলেই বাঁধুমগ্ডলের গাপ “বশ অনুভব করা বাঁয়। বায়ু 
মগ্ডলেব এত বড চাপটা এমন সমান ভাঁবে আমাদের দেহের ওপর 
রয়েছে এবং তাতে আমরা এমন অভান্প হায় গেছি যে £সটা আমরা 
বুঝতেই পাবি না। কিন্কধ এই সামাঙ্গ বাপাবগুলো জাননে গেলেও 
একজন গালিলিও, টর্িকেলি বা প্যামলকেলেব দবকাব । তাখপব দগ, 
এ সব পরীক্ষা ছাঁডী৪ আমরা বাতাসের আর একটা প্রকার সব্বদ 
অন্ভুভব কবছি যেগুলোকে আম্বা গোলমাল, শব্দ বা সঙ্গীত আখ] 
দিয়ে থাকি । কিন্ত শব্দবিজ্ঞান না জেনে মান্ুন চিরকাল সঙ্গীত 
সনে এসেছে, আকাশকে বাঁকক রূপে না জেনেও লোকে ছবি দেখে 
আসছে। 
ঝডই হচ্ছে বাতাঁদকে বোঝবাব প্ররু*ঃ উপায় । সেই রকম 
আকাশেব একটা ঝড় দেখবার জ্রন্ত অনেক চেষ্টা হচ্চে। পৃথিবী 
অনেকখানি জায়গা নিয়ে গ্রচণ্ড গতিতে আকাশেব মধ দিধে 
ছ্ুটেছে, কাজেকাঁজেই আকাশের একটা ভ্রোত আমাদের ৭পর 
দিয়ে বযে যাচ্ছে। আমরা তার কিছুই অন্তভব করতে পাছি না 
এবং যে পকণ এতি লুক্ষ বস্ত্র তৈরী হয়েছে তাতে কিছু সন্ধান 
পাওয়া যাচ্ছে লা। সেই অন্য সন্দেহও হয়ে থাকে আকাশে মত 
কোনও কিছু বাহক ( ১০11017 । আছেকিনা আবার আকাশটাকে 
একেবারে শৃহ্াও (১ 111100)) করে ফেলা মায় না, সই অন্ত বাতাসের 
মত তাঁর চাপও অন্রভব কলা অসম্ভব । একটা সাধারণ চাপ যন্থু 
বলে দেয় মে বাযুমগুলেন চাপ প্রতি বর্গফুটে এক টন, কিন্থু আকাশর 
চাঁপ জানবার কোনও যদ্পধ নেই? অথচ তাঁব চাঁপ বাতাসের তুলনায় 
অনস্তগুণে অধিক | এই চাপটা বাভাসেবই মত এমন সমান ভাবে 
আমাদের ওপর বয়েছে এবং তাতে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে 


আধষাঢ, ১৩৩৩ ] আকাশ ও তাহার স্পন্দন ৩৫৫ 


আমরা তা একেবাবে বুঝতে পাবি না। যেমন গভীব সমুদ্র মাছ 
জলের অন্তিত্বটা বুঝতেই পার না। আকাশ সম্বন্ধে আমাদেরও ঠিক 
সেই অবস্থ 

কিন্তু এর স্পন্দন (১11)01100 ) আমরা অনুভব করতে পারি। 
একটা জলস্ত আগুনের সামনে হাত ধরলে যে উষ্ণতা আমরা 
অন্থুভব করি তা বাতাসের নয় , বাতাস ঠাগ্ডাই থাকে, বাতাস [২৭1৮0970 
বাবা গরম ভয় না। বা আমরা অনুভব কবছি আকাশের ম্পনন 
বশত । এই স্পন্দন এসে আমাদের ত্বকে আঘাঁত করায় উত্তাপ 
নামক ব্দেনার 10011). আমাদের অনুভব হয়। প্রকূতপক্ষে 
আমর! 'আকাশেব স্পন্দনও অনুভব করি না, আকাশের স্পন্দন ত্বক 
যন্ত্রে ( 15610] ৯৩১০৯) যে উত্তাপ-স্পন্দনের ত্ষ্টি করে সেইটিই 
আমানদব বেদনা (17117) ) হয়। যদি আমখা রোদে গিয়ে দাডাই 
“ণ হলে একট মন সংযোগ করলেই আকাশেব চাঞ্চলা আমবা 
বুঝতে পারি। এরহ সংঘাত আমাদের চামডা কাল করে এবং 
পর্বত শিথরে আমাদের গায়ে ফামকা করে গ্ভাঘ। আবার আমাদের 
দহের স্বাভাবিক উত্তাপ বৃদ্ধি করে সঙ্দিগম্মীর কারণ হয় । 

কুর্য্য যে আকাঁশে আলোক-তরঙ্গের ( অর্চিঃ-সম্তান স্থষ্টি কবে, 
তাকে আসতে হয় ৯২৯৭ লক্ষ মাইল অতি শীতল আকাশের মধ্য 
দিয়ে। এই দুরত্ব অতিক্রম করতে তাব লাম্গ ৮ মিনিট। তাঁবা 
পৃথিবাতে এসে পৌছে আনক বকমে নিজেদেব অন্তিত্বেক পরিচয় 
দেয়। তাদের স্পন্দনেব দ্বারা ছায়া-চিত্রের রাসায়নিক জিনিষগুলোকে 
কালা করে গাছের পাভারা এপ সাহাযষো মাটিব বসকে থা 
ও £কলায়” (11১0০) পরিণত কবে । সমস্ত উত্তিদ-অগতৎ আকা”শর 
সাহাযধ্যে বেটে আছে। তারা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে এই আকাশ 
থেকে । কোন কোন গাছ এই শক্ত বছু বর্ষেব জন্য সঞ্চয় করে রাখে 
এবং পরে ঘা কয়লাঁয় বা কাঠে পরিণত হয়ে যখন পোতে তখন ণেই 
ভপ্ত-শক্তির (1)92)220 67০4 পুনঃ প্রকাশ পায় এবং যেখানকার 
জিনিষ তা স্থানে গিয়েই মিশে 


৩৫৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বষ--৬ট সংখ্যা । 


ত্বকের সবজায়গায় এই আকাশের আলোক-ম্পন্দন এসে আধাত 
করে। কিন্তু প্রাণীদেহের একট। জায়গা কেবল সেটাকে বিশেষ করে ধরতে 
পারে। সেই জায়গাটাক্কে আমরা চক্ষু বলে থাকি । চক্ষু কেবল 
বাইরের জিনিষই দেখতে পায় তার রূপের ষে বাহক (11০11810 ) 
এবং তার স্পন্দন, বা যন্ত্রের (()1)0001 ১২৩1১০১) কিছুই জানতে পারে 
না। এই স্পন্দনের মধ্যে বাস করেও লোকে সে বিষয়ে অজ্ঞান । 
ঘটছে এই পর্যন্ত, তার বেশী কিছু বিশ্লেষণ করে কেউ “দখতে চায় না। 
বনু পুর্বে প্রাচো কয়েকটি মনীবীর নজর একবার এদিকে পড়েছিল, 
কিন্ত সে সব ধারণ। অন্পষ্ট । বর্তমান; উনিশ শতাব্দীর প্রথমে প্রতীচোর 
জনকয়েক তোঁক আকাশের আবিঞ্চারে প্রত আর্ত করেন। 
এর পধ কঠকগুলো ঘা তা মত বেরুপ বাঁ একটা অনুমান আর 
একটা মত পয়ে কেটে দেওয়া হল, কিন্ধ তার পব বিগ্যাৎ ও 
চৌম্বক-শক্তি নিয়ে আলোচনা কবতে করতে এখন এটাকে আর 
অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে । এখন এর সাহাযো আমবা তার 
ছাড়াও সংবাদ পাচ্ছি (1২770 1৩1৩5171011 এদিয়ে গাডী কল 
চাঁলন হচ্ছে, আমেরিকায় এর সাহায্যে মৃত্যুদণ্ড ও দেওয়া হয়। এর মধ্যে 
বাস কবে, এর সাহায্য নিয়ে এটাকে অস্বীকার করা এখন পাগলামি | 

আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধেও ঠিক তাই। আমরা সে রাজ্য সম্বন্ধে 
একেবারে অন্ধ এবং কালা । আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে আমরা সুখী । 


আমাদের অনেকেই পশুর চাইতেও অধম দুটি । খাওয়া দ1ওযার বেশী, 
লোকের নজর আঁব চলে না । উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে 


এলে তাদেস স্বণা করাটা একটা জভ্যতা। জ্ঞানের অগ্রদুঙদে 
ঠাট্টা করে উদ্ডিবে দেওয়াট! তাদের একটা বাবসাঁয়। তারা জানেন 
না জানের রাস্তা কত তুর্গমত কত কষ্ট করে এগুতে হয়, কত 
মিথ্যা সংস্কার এব* জড়ভাঁর সঙ্গে লড়ীই করতে হয়। তবে, হঠাৎ 
একটা সিন্ধান্ত করা) যা তা বকা বা শিশুর মত যা তা বিশ্বাস করা 
উচিত নয়। 


আষাঢ়) ১৩৩৩ 1 ] কথা প্রসঙ্গে ৩৫৭ 


সত্য কোন মতবাদ বা অন্ধ-জ্ঞানকে অপেক্ষা কবে না। দে 
সঘ। জাগ্রত, তা তুমি যেমন করেই নলিজব মনকে গ্রবোধ দাও, 
তাতে তোমার স্ুথ স্থবিধা হোক আব নাই হোক । লোকে মনে 
করত তারাগুলো পৃথিবীর মত একট' কিছু; কিন্ক তা বলে তাদের 
হুর্যযত্ব ন্ট হয়নি । জ্ঞানেব কুদ্র-মুহি দেখে খরগোসের মত চোখ 
বুজে বেশ পালিয়েছি বলে চলব না। সেতভোমাব স্বার্থ আসক্তির 
স্বপ্ন কুজ্জে বজ নিক্ষেপ কাব করবে, তোমাকে সকল কুসংস্কার 
থেকে মুক্তি “দক্ছে। আমাদব পুর্বব পুরুবর্দের চাইতে আমাদের 
জ্ঞান টেব বেড়েছে আবার আমাদের ছেোলজবা আমাদের অরে 
বৈজ্ঞানাকব মতবাদ শুনে হাসবে । তাতে ছুঃখ কি? জ্ঞানের 
অফুবন্ত ভাণ্ডার ত ফুরিয়ে যায়নি । তুমি যে সত্য জেনেছে তা 
প্রকাশ কর। লোকে হয়ত চথন নাও বুঝতে পাবে, পবে বুঝবে। 
ভোৌমখক জ্ঞান তে অগুতিতভ সন ও নফ়) জ্ঞীনমীধের 
একটা সিড়ি মাত্র । সাধাবণে উচ্চ-চিন্তা ধারণা কবতে পারে নাঃ 
অন্রশীলনেব দ্বারা তারা পবে ধারণ! করতে শিখবে । ধৈ্যচ্যুত হয়ে 
চোখের জল ফেল না, নিঞ্জনে এবং বিশ্বাসে নিজেব শক্তি বাড়াও । 


কথা প্রসঙ্গে 


হিন্দু-মুসলমান ও ভারতীয় সভাতা 
ভগবান্‌ শ্রীবামকুষ্ণের “যত মত তত পথ” রূপ সমন্বয়বাণী ধারণা 
ও প্রচার দ্বার! হিন্দু-মুসলমানের বনু শতাঁববী সঞ্চিত বিদ্বেষ-বহ্ছি নির্ববাপিত 
হইতে পারে-_ইহা আমাদের বিশ্বাস, অন দিক দিয়াও এই মিলন সম্ভব 
কি-ন! সে সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে চাই । 


৩৫৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ---৬ঠ সংখ্যা । 


প্রতিদানের অপেক্ষা না রাখিয়া মাছনুষ যদি মানুষকে কেবল 
সাহায্যই করিয়। যায় দুঃখে বিপদে জর্বাবস্থায় যদি তাহার পাশে 
আসিয়। দাড়ায় তবে এমন লোক খুব অন্পই আছে যে উপকারীর 
অপকার সাধনে অগ্রসর হয় । মাঁনবেতিহাদে এরপ দৃষ্টান্ত যদিও আছে 
তথাপি, বিপদে সাহাঁধা পাইয়া আঙ্জন্মের শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্বক মহা 
শক্রুও যে মহাবান্ধবে পরিণত হয়--এরূপ ঘটনাও বিরল নহে । আঘাত 
পাইয়া আঘাত করা, অনিষ্টকারীব অনিষ্টাচরণ খুবই স্বাভাবিক, আবার 
শত্রুর প্রতি মিত্র ব্যবহারও তেমনি অনন্ঠসাধারণ । জগতের বিভিন্নদেশ 
হইতে ভারত চিরকাল বৈশিষ্ট দেখাইঘাছে “নও সে তাহার বিশেদত 
আগতে দেখাইতে পারে--এ বিশ্বান আমাদের আছে। কতকগুলি 
মুসলমান হিন্দুধ্মকে অসম্মান ও হিন্দুজীবন বিপন্ন করিতেছে ইা 
অতি সতা কথা কিন্তু, হিন্দুগণ তপরিবর্তে তাহাদিগকে স্ুশিক্ষা দিতে 
পারে কি-না, ইহাই আমরা জানিতে চাঁই | আমাদের দেশে শিক্ষার 
অত্যন্ত অভাব, আবার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের শিক্ষার অভাব 
আরও বেশী। উচ্চশিক্ষা মানুষকে মহৎ ও উদ্দার করে, তথা! শিক্ষাহীন 
মানুষ অলাঁচারী ও গোৌয়াব হয় । মুসলমানদের এই ধর্ম্মান্কতা ও 
গৌয়ারতুমির পশ্চাতে শিক্ষাহীনতা বা কুশিক্ষা পুর্জীভৃত রহিয়াছে ইসা 
মিথ্য। নয়। এই শিক্ষাহীনতার স্থঘোগ লইয়া কতকগুলি লোক তাহাদের 
মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্ালিয়া দেয় এবং সেই আগুনে 
তাহারা অন্তকেও পোঁড়ায়_ নিজেরাও পুডিয়া মরে। এই কদধ্য 
কাজের জন্য নিজেদের লাঞ্চনাঁর একশেব ভইপেও তাহারা উহা হইতে 
বিরন্গ তয় লা, ইহা বুদ্ধিহীনতার পরিচীয়ক ৷ 

দাঙ্গা হাঙ্গীম! করিয়া হিন্দু-মুসলমান কেহই কখনও শাস্তি পাইবে 
না। পাশাপাশি ছুইটি কাঁড়ীতে যদি মারাত্মক শত্রুতা থাকে হাহা 
হইলে বিপদের আশঙ্কায় দিবা রাত্রির মধ্য “কহউ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে 
পারে লা। 

যখন চিরকাল পাশাপাশি উভয়কেই থাকিতে হইবে তথন যাহাতে 
উত্য়েই শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারে তাহারই চেষ্টা কর 


আধাঢ)১ ১৩৩৩ | ] কথা প্রসঙ্গে ৩৫৯ 


বিধেয়। এই চেটা করার অর্থ--হিন্দ ও মুসলমান উভয় শ্রেণর জন- 
সাধারণের ভিতর সম্ুশিক্ষাব বিস্তার । যে শিক্ষা মান্ুনক নিজের ও 
দশেবভ্হ্য ভাবিতে শিখা, আঙগগিব বিপদে আপদে সহাগ্ুভৃতি সম্প 
করে, াগাকে উদার করিয়া নিজের সীমাবদ্ধ গণ্ডি হইছে তাহার মনকে 
জগতের অসাম ক্ষেতে লইয়া যায়--আামরা সেইনূপ শিক্ষার কথাই 
বলিতেছি । এইক্সপ শিঙ্গ। বিস্তাব কল কোনবূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
হয় পা, অর্থের আবশ্যকতা নাগ নগরে পল্লীতে, দেশ বিদিশ্গে 
জীবানর এক্চায় সকল সম্প্রদায় অন্ধধন্মবিশ্বীসিগণেপ জয়ে বিদ্যা 
মনিব গড়ি ভুলিতে ভইবে শুধু জীবপের থপলায় লয়, অবমাননাঁকে ও 
ব্বণ করিবার সাঁভস থ!কা চা 'বকারী বোগীর ঢেব' করবা যাই 

সেবককে অনেক লার্ুনা সহা করিতে হয়, যাহারা সাম্প্রদায়িক কলতের 
কটি কবিত্ছে শাভার্দের ম্তিক্ষর সাময়িক বিকার ঘটিয়াছে স্ুহরা" 
শাভাদ্দের নিকট সমন্বয়ের বাঁণা লহয়া গেলে ভাঙাবা যে সহজে তোমায় 
ছাঁডিয়' দিব এরাপ মনে হয় দন | ছখাপি ভাহাণ্দগকে শুনাই 


খা 
খ্ 
প্‌ 
ম্কাখি 
এ 


ভিন্ুু--ভাবাতিব মাস্তফফ এবং মুললমান-- ভাখতের বান্। এই বানু ও 
মন্টিফষেধ পাভচযো নভাবুতায় নশন? বা জাতি গঠন করিতে হতবে। 
ভারতার 'নশন? বলিতে শুধু ভিন বা শুধু মুসগমান বুঝায় না। উহাতে 
বুঝায় হিন্দু ও মুপণমানের স্মন্বয়ে একটি বিবাট জাঁতি-সঘ । শান্ত, 
শৈব, টবঞুব, গাণপনা, বরাঙ্গ, গ্ৈন, শিএ, আধাসমাজী ও অনৈভুবাদী- 
সন্নযানা সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্। বন্ধ করিয়া 'বমন বিরাট হিন্দুজাতি 
গঠন কাব্য়াছে , সইরূপ মুসলমান, পাশী 9 ভাবতীয় খু নাকে লইয়' 
ভাঁবতীয় 'নেশনের? প্রতিষ্ঠা কতা কণ্তবা । 

হিন্দুর জমী মুসলমান চাঁব কবে, মুসলমানের দ্রব্য হিন্দু ক্রয় করে, 
এমেব বিনিময়ে তিন্দুর অর্থে মুসলমানের দিনাতিপাত হয়, হিন্দু 
কাপড় বুনন মুনলমান তাহা পবে, হিন্দুর যানবাহন মুসলমান চালায়, 
মুদলমান রাজমিস্ত্রী হিন্দুর গৃহনিম্মাণ করে এইবূতপে পরম্পরের সাহাবো 
যে ছুইটি জাতির সংসারধাত্রা নির্বাহ হয়, ভাহাদ্দের মধ্যে কেহ 
কাহাকেও বাদ দ্িযা থাকিতে পারে না। শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন ? 


৩৬৯ উদ্বোধন | ২৮শ জার সংখ্যা । 


শত পাস পাছি পাস তা ৮৬ 
০ 


বর্তমান যুগে পৃথিবীর, যাবতীয় (দেশে সর্ববিধ জাতির মধ্যে ভাব ও 
বস্তর যে আদান প্রদান চলিতেছে_যে জাতি উহা হইতে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে_তাহারই মৃত্যু অবশ্তন্তাবী। বর্তমান ভারতে 
হিন্দুকে বাদ দিয়া মুসলমান এবং মুসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দুর জীবন 
ধারণ কল্পনা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

ই আত্মঘাতী বিরুত বুদ্ধিঃ ভিন্দু ও মুসলমান উভরেরই মন হঠতে মুছিয়! 
ফেলা প্রয়োজন | উনি দেশের সর্ববসাধারণর ভিতর এই বুদ্ধি 
জআগাইতে হইবে থেঃ বিরাট ভারত-শরীরের ভাত পা কাটিয়া পঙ্গু না 
কারয়া উহাদের সমবেত চেষ্টায় একটি অঠাডু* সভাতার স্থষ্টি কর! 
নিভাত আবন্তস্চ। এই সভাতা হিন্দু বা মুসলমান-সভাতা নহে ইহা 
ভারতীয় সভাতী | হিন্ত-সভাতার গৌরব আছে, মুসলমান রাজত্কালে 
ভারতে দুললমান সভাতারও অপুর্ব বিকাশ হইয়াছিল-এই  ছুইটি 
প্রাচীন সভাতা হদ্দি মিলিত হয় তবে সেই মিলন তই ঘ সব্বভোনমুখী 
অতাড়ুত নবীন সভাতার উদ্ভব হইবে-__দেইরূপ সভাতার উৎকর্ষ আর 
কোন দেশে কখনও হয় নাই । 

এইরূপ ভারতীয় সহাতার বিকাশ সাধনে, সান্প্রধায়িক গৌড়ামি- 
শু “মানব-সেবার' প্রয়োঞ্জন । কিন্তু? ত্যাগ বাতীত কোনরূপ সেবার 
অন্ষ্ঠানই চলিতে পারে না। স্বামিভী বন্পূর্বে এই কথাই বলিয়াছেন, 
৮৮70709156017911059815 ০01 [10015 2165 1২0100170190101) 2700 
501৮1০০-ত্যাগ ও সেবা ইহাই ভারতের জ্লাতীয় আদর্শ । 

তুমি যে সম্প্রদায়ের লোক হও “মতুয়ার বুদ্ধি বর্জন করিয়া 
ত্যাগ ও সেবার ভাবে ভারতীয় সভাতার প্রতিষ্ঠায় সমায়তা করিতে 
পার। তোমার ব্যক্তিগত সাধনপথ যাহাই হউক, হে ভারতবা সি! 
বর্তমান যুগ--ভারতীয় সভ্যতা-প্রতিষ্টা-যজ্ছে তোমাকে সারে আহ্বান 
করিতেছে । 


শুদ্রের ব্রন্মবিষ্ভায় অধিকার-বিচার 
' পূর্ববান্ঠবৃস্তি ) 


এস্তলে দেখ! যাইতেছে বেদাধায়ন ও সাচার দ্বারা দ্বিজগণ শৃদ্ 
হইতে পৃথক হইতেছেন। ব্রাঙ্গণের লক্ষণ সম্বন্ধে বজনুচি উপনিষদে 
অতি শ্ন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে । যথা 

“ঘঃ কশ্চিৎ আত্মানম্‌ অদিতীয়ং জাতিগুপক্রিয়াহীনং * * করতলাম- 
লকবং সাক্ষাৎ অপরোক্গীরুতা ক্রুতার্থয়া কামরাগাদিদোরভিতঃ 
শমদমাপিসম্পনঃ * *  মাতসধাতষ্াশোকমোহাদিরহিতঃ  দন্তাহং- 
কারাদিভিঃ অসংস্পুটতোতা বর্তৃতে? এবমুক্তলক্গণ যঃ স এব ব্রাঙ্গণঃ ইতি 
শরুতিম্মৃতিপুরাণেতিহাসানাঁম্‌ অভিপ্রায়ঃ |” 

তাহার পর জন্ম বা জাতি ব্রাহ্মণের লক্ষণ নতে তাহার প্রমাণ 
উক্ত ব্রজ্রহ্ছচি উপনিষদেই দেখা যাঁয়__ 

“তর্হি আাতিনাঙ্গণ ইতি চেৎ? ন। তত্র জানান্তরজন্বু অনেক- 
জাতিসস্তবা মহষয়ঃ বহবঃ সম্তি। খধাশ্গঃ মৃগাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, 
জান্থুকো জন্থুকাৎ, বান্সিকী বল্িকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্তকন্যাকায়ামূ, 
শশপুষ্ঠাৎ গৌতম$, বশিষ্টঃ উর্ধগ্যাম্‌, অগস্তঃ কলসেজ্জাতঃ, ইতি শ্রুতত্বাৎ । 
এতেষাং জাত্যা বিনাপি জ্ঞানপ্রতিপার্দিতা খষয়ঃ বহবঃ সন্তি। তশ্মাৎ 
ন জাতিঃ ব্রাঙ্গণ ইতি | 

অতএব ব্রাঙ্মণার্দি জাতি ভগবত স্ষ্ট বা গোত্বাদির স্টায় নিত্য হইতে 
পারে না; এতদ্বারা বেশ স্পষ্ট ভাবেই জান! গেল। বস্ততঃ একথা! 
মহাভারতেও প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে, যথা 

জাতিরত্র মহাসর্প ! মনুষ্যত্বে মহামতে । 
সঙ্করাৎ সর্ববর্ণাং ছুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥ 
সর্ে সর্ধান্থপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ । 
বাউ মৈথুনমথো জন্মমরণং চ সমং নৃণাম্‌ ॥ 


৩৬২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা | 


স্পাসপাস্সিপাসিাসি পিসি পাসিপাসটিতসটিতিলাস্টিতাস্পিস্িশসিতিসিপািপাস্পিট সত সিসিতাসাসিতাছি 2৯, 


যদমার্ষং প্রমাণং চ যে যজামহ ইত্যপি | 
তশ্মাৎ শীলং গরধাকষ্টং বিছুর্থে তত্বদর্শিনঃ ॥ 
এতন্্বারা। বুঝা থায় ত্রাহ্গণাদ্ধি জাতি নিয়ত নহে, ইহা ব্যবহার 
মাত্র । যেহেতু সকল বর্ণের মনুষ্য সকল বর্ণের স্ত্রীতে সব্বদাহ অপত) 
উৎপাদন করিয়: থাকে ইত্যাদি । আর এই কারণে চরিত্রই ব্রান্গণত্বাদির 
জ্ঞাপক | 
তাহার পর গুণকন্মই যে প্ররূত ব্রাহ্মণত্বাদির জ্ঞাপক ইহাও মন্তু 
এবং মহাভারতে “দখা যায়| যথা যুধিষ্ঠির-বাকা-- 
রুতকুত্যাঃ পুনর্ববর্ণাঃ যদিবুক্তং ন বিদ্যুতে 
ংকরস্তত্র লাগেন্দ্র বলবান্‌ প্রসশীক্ষিতঃ। 
অর্থাৎ সংস্কারাদি অনুষ্ঠিত হইলেও যদি অনুকুল চরিত্র পরিলক্ষিত 
নাহয়, বদি হিংসা! দ্বেষাদি বিদূরিত না হয় তবে সেস্থলে সংকর-দোষই 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে বুঝতে হইবে । 
শৃদ্রেতু ব্তবেরলক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন ব্দ্)তে ॥ 
ন বৈশৃদ্রে। ভবেচ্ছুক্তা ব্রাঙ্মণো ন চ ব্রাঙ্মণঃ । 
ঘত্ৈতল্লক্ষ্যতে সর্প ! বৃত্তং স ব্রাঙ্ষণঃ ম্বৃতঃ ॥ 
অর্থাৎ শু্রের ষাহা লক্ষণ তাহা দ্বজে থাকিতে পারে না ॥ শুদ্রও 
শৃত্র নহে; ব্রাহ্গণও ব্রাহ্মণ নহে যে স্থলে এই চরিত্র দেখা যাইবে সই স্থলে 
ব্রাহ্মণ বুঝিবে। 
অতএব দ্বিজকুলে যাহার জন্ম তাহার যদি তগুচিত গুণ থাকে তবেহ 
তিনি দ্বিজ) অগ্ঠথা তিনি দ্বিজ নহেন। তাহাকে যে জন্ম হইতে ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বলা হয় তাহা প্ররৃত ব্রাঙ্গণত্বাদির জ্ঞাপক নহে । বস্ততঃ উত্তম 
ব্রাঙ্গণাদির স্ষ্টির জন্য ব্রাহ্গণত্বাদিকামী-বংশবিশেষে জন্ম হইতেই 
ব্রাহ্মণার্দির অধিকারাদি শাস্তে ঘোষণা! করা হইয়াছে। শৃদ্রকুলে জাত 
ব্যক্তি ছিজত্বকামী হইলে যে, সে জন্মে তাহাকে সে অধিকার দেওয়া পাপ 
বা অধোগতির কারণ--ইহা ঘোষণ! করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে । জন্মের 
মূল্য ক্ষেত্রের সমান ; কর্মের মুল্য বীজের দমান। অতএব গুপ-কর্্মকে 
উপেক্ষা করিয়া জাতির উপর জোর দেওয়া সঙ্গত নহে । 


আবাঢ়ঃ ১৩৩৩ । ] শূত্রের ব্রহ্ষবিগ্ায় অধিকার-বিচাঁর ৩৬৩ 


যদি বলা যাঁয়। তাহা হইলে কাঁহাকে উপনীত করিবে; কাঁহাঁকেই বা 
করিবে না? দ্বিজকুলে জ্াতকে উপনীত কবিবে এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে 
এই নির্ণয় কত সহজ হয? 

ইভার উত্তব এই বে, যে ক্রাঙ্গণত্বাদিকামী ব! ধাহাব পিতামাতা! 
তাদৃশ কামনাসম্পনন সেকঈ বালককে উপনীত কবাব। এজন্য কুল শীল 
দেখিয়া জোতিষশাস্্ব দ্বাবা পুর্বজন্মেক সংস্কার অনুকূল কিনা ইহা 
নির্ণয় করিয়া ষে সমর্থ বা উপযুক্ত হইবে তানাকেই উপনীত করিতে 
হইবে । ইহাভেই সব্বাপেক্ষা সুফল ফলিবার সম্ভাবনা । স্ুতবা* 
সকল দ্বিজসন্তানকে উপনীত কবিতে হইব না, অথবা সকল শুভ্র 
সন্তানকে প্রত্যাখ্যান কবিবারও আবশ্টকতা1 নাউ । অবশ্য এর” করিল 
অধিকাংশ দ্বিজসন্তানই +য ছ্বিজ হইবে এবং অল্প শুভ্র যে দিক হইবে 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আর ইহার ফল্লযে ক্রাম দ্বিজ সংখ্যা বুদ্ধি 
পাইবে তাহীতেও সন্দেত নাই । গুণ-কর্ম দেখিয়া উপনয়ল দিবার 
বীতি পুরাকালেও ছিল দেখা যাঁয়, যথা--- 

কব গলুষ খধি দাঁসীপুত্র হইলেও ব্রাঙ্গণোচিত শিক্ষাদি লাত 
কবিয়াছিলন এবং পবে রাঙ্গণ বলিয়াও গণা ভইয়াছিলেন ইহা 
এউতরেয় ব্রাহ্মণ ২।১৯১ কৌশিতকী ব্রাহ্মণ ১২।১।৩ গ্রন্থে পেথা যায়! 
খথেদেও একজন কবষ খধষি মাঁছেন। ইহার] খব সম্ভব অনিন্ন 
ব্ক্তি। 


সত্যকামকে গুণ কর্ম দেখিয়া ব্রাহ্মণ নির্ণয় কবা ভইয়াঁছিল। 
তাহার জননী জবালা নিজ গোত্র জানিতেন না। পুত্র গুরুগুহে যাইবেন 
বলিয়। গোত্র জিজ্ঞাসা কবিলে ইনি বলেন--ইহা আমি জানি না, আমি 
নানা প্রকারে সেবাকারিণী পরিচারিণীকূপে যৌবনে তোমায় লাভ 
কবিয়াছি, আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম এই মাত্র আমি 
জানি। গুরু গৌতম সত্যকামের এই কথ! শুনিয়া বলিলেন এরূপ সা 
অব্রাঙ্গণে বলিতে পাবে না, অতএব আইস ছোমায় উপনীত করিতেছি 
ইত্যার্দি। এস্থলে গুণগত ত্রা্গণত্বই ষে লক্ষ্য তাহা অবশ্ই স্বীকার্ধা। 

যদি বলা যায়, এস্কলে সত্যকামের সত্যকথন দেখিয়া সত্যকামের 


৩৬৪ বা ২৮শ রি সংখ্যা। 
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্ ৯ 


্রাঙ্গণ জন্ম নির্ণয় কর! ণা হইয়াছে, তাহা হইলে বলিব, না তাহা নভে । 
কারণ, গুণ-কর্্ম অন্মের প্রতি অব্ভিচারী কারণ হইতে পাঁরে না। 
যেহেতু প্রোণাচাধ্য বিশ্বামিত্র বিছর ধন্্বব্যাধ ও শন্বুকাদিতে তাহার 
ব্যাভিচার দেখা যায়। পক্ষান্তরে গুণ-কন্দম পূর্বজন্মের সংস্কার 
নির্ণয়ের অবাভিচারী কারণ বলিয়া এস্থলে সত্যকথন রূপ গুণ-কর্ধম 
দ্বারা ব্রান্গণানুকুল সংস্কারেরই নির্ণয় করা হইয়াছে বলিতে হইবে । 
জন্মও তাহারই জ্ঞাপক মাত্র বলিয়া লোকে জন্মের অনুসন্ধান করে 
মাত্র, অতএব জন্ম নির্ণয়ের জন্য গৌতম তাহার গোত্র দিজ্ঞাঁসা 
করেন নাউ । যদি জন্ম নির্ণয় করাই তাহার অভিপ্রায় হইত 
তাঁহা হইলে তিনি অপর পাঁচজনকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, অথবা 
ধ্যানস্তিমিত লোচন হইয়া যোগবলে তাহ] স্থির করিতেন এবং তাহাই 
আথ্যায়িক মধ্যে উক্ত হইত । কিন্তু, তাহার উল্লেখাদি না থাকায়ঃ 
ব্রাঙ্গণোচিত সংস্কার মাত্রই গৌতম এস্থলে অনুমান করিয়া সত্যকামকে 
উপনীত করিলেন বলিতে হইবে । 

যদি বলা যায় গৌতম গোত্র প্রশ্ন করিয়। ব্রা্গণত্ব নির্ণয় করিলে 
ব্রাহ্মণত্ব গোত্রসম্বন্ধি হওয়ায় জন্ম নির্ণয়ই সম্ভব । তাহা হুইলে বলিব 
ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা যে নির্ণয়, সে নির্ণয়ই নহে। একজন মূর্খ 
ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা সাঁধ্য নির্ণয় করিতে পারে এবং সময় সময় তাহা 
সত্যও হইতে পারে কিন্তু, খষি গৌতম তাহা! করিবেন কেন ? অতএব 
এস্থলে জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহই ছিল; কেব্ল ব্রাহ্মণোচিত পূর্ববন্োর সংস্কার 
নির্ণয় হওয়ায় তাহাকে উপনীত করা হইল । আর জন্ম ভ্বারাঁও যখন 
ইহাই নির্ণেয় তথন জন্মনির্ণয় কথনই সম্ভব নহে । অতএব গুণ-কর্্মগত 
বর্ণই শান্ত্রীয় অধিকারের কারণ, জাতিগত বর্ণ কারণ নহে। 
(ক্রমশঃ ) শ্রীরাজেন্্রনাথ ঘোষ । 


পলী সংগঠনস্* 


কোঁথায়ও কিছু সংগঠনের বিনয় বিবেচনা! করতে গেলে, ভগবান 
বিশ্বকন্শীরূপে কি ভাবে তীাব বিশ্ব গঠন করছেন তাঁ থেকে হয় তো 
আমরা কিছু কিছু শিক্ষার আভাস পেতে পারি। বর্তমান জীব- 
বিজ্ঞানে জীবস্থষ্টির টিতর দিয়াও কতকটা সংগঠনরহস্-প্রণালীর 
ইলিত পাওয়া যায়। 

জীব-বিজ্ঞানে আমর! দেখতে পাই, প্রথম স্যষ্টি 12069119317) 
বা জীবকোষ । এদের জীবনে কোন অআ্রটিলতা নাই, খাদ্ছা্রব্য 
শরীরের যমা তথ! দিয়া শরীরে প্রবেশ কোরে শরীরের পুষ্টিসাধন 
করে। এদের বংশ বৃদ্ধি করতে হলে একটি জীবকোব বিভক্ত 
হয়ে ছুটি হয়ে যাঁয় এবং এই উপায়ে এদের বংশ বৃদ্ধি হয়। 
কিন্কু সৃষ্টি এ রকম সরলভাবে আবন্ত হলেও ক্রমশঃ জটিল হতে 
আরম্ভ হল। যখন একটি জীবকোঁষ বিভক্ত হয়ে বংশ বুদ্ধি 
করতো তখন শ্ত্রীপুরুষ ভেদ ছিল, কিন্ধা এই জীবকোবৰ থেকে 
উৎপন্ন জীব ক্রম-বিকশিত হয়ে ক্রমে উন্নততর শরীর যন্ত্রের অধিকারী 
হতে লাগলে ও তাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের ভেদও দেখা দিতে 
লাগলো । এই স্ী-পুরুধ ভেদের মধো জৈবিক উপ্নতির পন্থায় এই 
আভাস পাওয়া যায় যে, সংগঠনকাধ্য 'একের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় 
না, একের সহিত অগ্ত একের প্রাণের আদান প্রদানই সৃষ্টি বা 
ংগঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় । 

স্যগ্টিকার্ধোর মধ্যে আবার আমরা অনেক স্থলে অযথা জটিলতা 
দেখতে পাই। যেমন একই ফুলে গর্ভ-কেশর ও পরাগ-কেশর ছুই 
আছে, কিন্তু প্রায়শঃই এক সময়ে ছুটির পুগগি হয় নাঁ। যর্দি এক 


সী সপ্ত ৭ পাপ 





* শ্ীরামকৃষ্$-মিশন-মহা সম্মেলনের সাধারণ সভায় ডাঃ শ্রীযুক্ত 
সরসীলাল সরকারের বক্তৃতা_-৮ই এপ্রিল ১৯২৬ খৃঃ। 


৩৬৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


সময়ে এ ছুটিই পরিপুষ্ট হোত তাহলে আর ফুল ফুটবারই প্রয়োজন 
হোত না, এক ফুল হতেই ছুই পরাগের মিশ্রণে অনায়াসেই ফলের 
উৎপত্তি হোত। এই যে মধুমক্ষিকা বা প্রজাপতি আকর্ষণের জন্য 
পুষ্পের বিচিত্র বর্ণ সৌন্দর্যের বিকাশ, এক ফুলের পরাগ অন্ত 
ফুলের গর্ভ-কেশরে সংযোগের জন্য কত না বিচিত্র উপায়, এর 
কিছুই দবকার হোত না, অতি সহজেই বংশ বিস্তারের কাজ 
সম্পন্ন হয়ে যেত। সে রকম হলে স্যটির কাঁজ সহজ আব সরল 
হোত বটে, কিন্তু মাধুর্যা লোপ পেয়ে যেত । 

বিশ্ব স্থষ্টির মধ্যে আর একটি বিষয়ের আভাস আমরা পাই । 
সেটি হচ্ছেঃ কোন আগন্তক মহান ব্যাপারের নানাভাবে নানাদ্দিকে 
পূর্বসৃচনা ও পূর্বায়োজন | পৃথিবীতে মানবরূগী শ্রেষ্ঠ জীবের 
আবির্ভাবের পূর্বায়োজন কত ভাবেই না হয়েছিল, বৈজ্ঞানিকগণ 
তার তথ্য কিছু কিছু জানেন। পৃথিবীর চতুর্দিকে যখন জলরাশি 
ভিন্ন আর কিছুই ছিল না), তখন পুথিবী থেকে কতকটা অংশ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে চন্দ্র হয়ে গেল। আর সেই বিচ্ছিন্ন স্থানের 
গহবরটি চািধার হতে জল এসে পুর্ণ করে মহাসাগরের সৃষ্টি 
হল। এবং জল একত্রে জমা হওয়ার জনক জলের মধ্য হতে 
মানবের আবাসভূমি স্থল মাথা তুল্লে। তখন পুথিবীর বাতাঁসও 
কার্বন ডাইঅক্মাইভ ( 08:১০ 01০১108 ) বাষ্পে পুর্ণ ছিল। স্থল 
জেগে উঠলে তাতে মহামহীরুহ সনূৃহের উৎপন্তি হতে থাকলো, 
আর সেই বিশাল বৃক্ষগুলি হৃর্যার্শ্বিব সাহায্যে তাদের শরীরের 
উপাদানরূপে কার্ধন ডাইঅক্লাইড 05100100105196 , টেনে 
নিতে লাগলো, তাতে বাধু মানবের শ্বাস প্রশ্বীমের উপযোগী বিশুদ্ধ 
হয়ে উঠলো এবং বুঙ্গের ভিহরেও কুধ্যরশ্মির তাপ ভবিষ্যৎ ধুগে 
মানবের প্রয়োজন সাধনের উদ্দ্শ্তে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত হতে থাকলো 
এবং পরে সেগুলি পাথুরিয়া কয়পাঁয় পরিণত হুল। 

বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে তৃতীয় একটি বিবয়ও আমরা কতকট! 
অনুভূতিতে পাই । সেটি এই যে, জগৎঅষ্টা স্থষ্টি কার্যে নিজেকে 


আষাঢ়, ১৩৩৩ । ] পল্লী সংগঠন ৩৬৭ 


দান করেছেন, আর সেই দানের আনন্দে তিনি নিত্য আনন্দময় । 
এই যে আপনাকে দান করে গড়ে তুলবার আনন, এ আনন্দটিও 
তিনি গঠন-সাধনার সাধকের মাধ্য দান করেছেন। এই আনন্দ 
সর্বত্র সৃষ্টি কার্যের সাধনায় ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। শল্পী। ভাস্কর, 
কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সন্যাসী বা গৃহী সকলেই নিজ নিজ 
স্থির মধা দিয়ে এই আনন্দেক অধিকারা। যেখানে যত কঠোর 
সাধনা, সেখানে তত আনন্দ, আবার যথানে সাধন! ঘত সব্ধস যত 
আনন্দমমব সেখানে হৃষ্টিও তত সজীব । এত স্যষ্টি সাধনের চেষ্টার মধ্যে 
কত যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এবং এখন 9 ঘটছে বৈজ্ঞানিক তাঁর 
তথ্য ভাল করেই জানেন। নিয় শ্রেণীর জীবের দৃষ্টিশক্তি ছিল না, 
সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে; শ্রবণশক্তি ছিল না শ্রবণশক্তি পেয়েছে। 
এই রকম অতি অদ্ভুত বিকাঁশ স্য্টি কার্যের গবেষণায় সর্বত্রই 
দেখা যায়। 

তাই আমরা, গঠন কাধ্যের সাধকের ফে ছুইভাবের সাধনা দৃষ্ট 
হয়-_এক, কেবল কর্তব্যবোধে সাধনা ও অপরটি, সাধনাব মধ্যে প্রাণের 
যোগ--এই ছুই সাধনার শেষেরটিব স্থষ্টিই সজীব ও সরস বলে 
বুঝতে পারি । রামক্চ মিশন এ দেশে এই প্রাণের যোগ-সাধনা 
পথের পথ-প্রদর্শক | মিশনের কর্মপথে যাত্রার পুরোভাগে» 

“আত্মনে! মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮” 

এই বাণী গৈরিক পতাকায় উড্ডীন হয়েছে । প্জগদ্ধিত” ও “আতআ্মমোন্” 
এখানে পরম্পর যুক্ত | এ দ্বান কেবল দান নয়, আদান ও প্রদান। 
রামকৃষ্জ মিশন অগতকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, জগতের হিতে 
আত্মদনিই আত্মমোক্ষের হেতু, আবাব দান যদি নি্গেকে রিক্ত, নীরস 
বা নিরানন্দ না করে ববং আনন্দেরই হেতু হয়, তবেই সে-দালে 
অগতের প্ররূত ছিত সম্ভবঃ নতুবা নয়। গড়ে তুলবার জন্ত প্রাণ 
দেওয়া চাই, কেবল কর্তব্য বোধে নয়। প্রাণদানের জন্ত প্রাণের 
যে আপনা হতে ব্যাফুলতা জাগে সে তারই প্রেরণায়। মোট 
কথা এই যে, এত কথার সার এককথায় বলতে গেলে এই বলতে 


৩৬৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


লে উিপাস্টিশসসিত সত 


হয়, এই আত্মপদানের কঠোর সাধনাতেই যে আনন্দের অনুভূতি তাই 
মোক্ষ, এ ভিন্ন মোক্ষ আর কি হতে পারে? 

গঠনকাধ্যের মধ্যে আর একটি শিক্ষা আছেঃ সেটি সাহস। অন্ভ্ভুনের 
উপর ধর্মরাজ) গড়ে তুলবারু ভার ছিল+ কিন্তু ধনুক ধরেই তার মনে 
নানা ইতস্ততঃ ভাব, নানা দ্বিধা এল। ভগবান এক কথায় তা 
খণ্ডন করুলেন, সে কথাটি এই যে $-_ 

“ক্লেব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্যুুপপদ্ঠতে । 
ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বলাং ত্যক্তোত্তিষ্ট পরস্তপ |” 
গাতা | ২য় অধায়। ৩ শ্লোক 

এই এক কথার মধ্যে ভগবদগীতার সব কথাই রয়েছে। ক্লৈবা 
ছাড়, হে সাধন পথ্রে যাত্রী সাহসী হও। পারি কি হারি এ 
দ্বিধাও ছাড়। ভগবান অজ্জুনকে এই যে ক্লেব্য-ত্যাগের উপদেশ 
দিয়েছেন) জীববিজ্ঞানেরও ইহাই সার কথা । জীবতত্বের আলোচনায় 
দেখা যায় যে, প্রাণীর প্রথমে সাহসের উদয় হলে তারপর নৈতিক 
মনোবৃত্তির বিকাশ হয়। | 

প্রত্যেক গঠন কার্য্যের মধ্যেই অনেক দ্বিধার, অনেক ইতস্ততের 
বিষয় আছে। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে এ সব বাধা যতই 
তুর্লজ্ঘ্য হোক না কেন, লঙ্ঘন করে যেতে পারা যায়। অনেক 
বিষয়ে সমাজ অন্তরায় হয়ঃ ব্যবহারিক ধর্মশান্ত্র অন্তরায় হয়, আইনও 
অন্তরায় হয় কিন্তু করতে হবেই এই দৃঢ় ইচ্ছার কাছে সে সব বাধা গুড়ো 
হয়ে ঘায়। এই যে ম্যালেরিয়ায় পল্লী উৎসন হয়ে যাচ্ছে, পল্লীবাঁসীরা 
যদি মনে করে “আমাদের বাচতে হবেই, ম্যালেরিয়া তাড়াতে হবেই” 
তাহলে তার জন্য তারা সব রকম অসাধ্য সাধন করতে পারে। 
ম্যালেরিয়ার জন্য গ্রামের সংস্কারে অর্থের দরকার বটে, কিন্তু সাহল, 
উদ্ভম ও সাম্যের তার চেয়ে বেণী দরকার । গ্রামের কোনও 
কিছু সংস্কার করতে গেলে সর্বাগ্রে অমীদারের মত প্রয়োজন । 
তুমি মর বা বাচ যাই হোক, কিন্ত জমীদার মত না দিলে কোনও 
কিছুর সংস্কীরে হাত দেওয়ার তোমার স্বত্ব নাই। ভূম্বামী ভূমির 


আষাঢ়, ১৩৩৩ । ] 


জাস্ট তি সির পর পর ৯৯4৫৯ ০৯/৯৬/৯৫৯৮ ৯ 


পল্লী সংগঠন ৩৬৯ 


চে 


উপস্বত্ব ভোগ করেন বটে এবং নিজের সর্বতোভাবে স্বত্বরক্ষা 
সম্বন্ধে তীর সজাগ দৃষহ্িও আছে, কিন্তু প্রজা রক্ষার সম্বন্ধে সব 
সময়েই প্রায় তাঁরা উদ্বাপীন । মালেরিয়। তাদের নিজেদের ভোগ 
করতে হয় না, কেন না তারা প্রায়ই পল্লীতে বাস করেন না। 
প্রত্জী উৎসন্ন গেলেও তাদের ক্ষতি নাই বরং অনেক স্থলে লাভ, 
কেন না! এক প্রজা উৎসন্ন হয়ে গেলে জরমীদার সেই জমী নুতন 
প্রজাকে বদ্ধিত খাজনায় বিলি করতে পারবেন এবং সেই সঙ্গে 
“নজর ও তার লাভ হবে। মনে ভাবুন, কোন গ্রামে অনেক" 
গুলি ডোবা, আর একটি মাত্র পূর্বকালের বড় পুষ্করিণী, সেটি 
সবার এজমালী, অনেক দিন সংস্কার না হয়ে তার জল দুষিত হয়ে 
উঠেছে, অথচ সেই জলটুফুই সমস্ত গ্রামবাসীর প্রাণ। ডোবা- 
গুলি ভরাট বা সংস্কার না করলে সেগুলি ম্যালেরিয়ার ভাগার 
হয়ে থাকৃবে। কিন্তু ভরাট করতে গেলেই প্রথমে ধার জমীতে 
ডোবা তিনি আপত্তি তুল্বেন। সংস্কার করতে গেলেও আপতি 
উঠবে, কেন না একের ডোবা অন্তে কোন্‌ স্বত্বে সংস্কার করে? 
পুকুরটি সম্বন্ধেও এরূপ নান! অন্থবিধা। এজমালী পুকুরের মালিক- 
গণের হয় তো অনেকেই সহরবাসী।ঃ কারুর মত হলেও হয় তে! আবার 
অনেকের মত হবে না। গ্রামে যদি কলের আরম্ভ হয় পুকুরে 
কাপড় কাচায় বাধ! দিবার কাহারও একার স্বত্ব নাই, কাজেই 
পুকুরটি কলের! বীঞ্জাণুতে পুর্ণ হলেও নিবারণের কোন উপায়ই নেই। 
জল নিকাশের অভাবে পচা জল জমে হুর্শন্ধ ও মশার স্থষ্রি 
হচ্ছেঃ কিন্তু থাল কাটতে গেলে যার জমী দিয়ে খাল কাটতে হবে 
তার মত না হলে হয় না, এবং দয়] করে তিনি যে মত দেবেন 
সে আশাও খুব কম। কিন্ত যাদের বাচতে হবে তাদের ম্যালেরিয়। 
তাড়াতে হবেই, জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবেই। ছূর্গন্ধ ডোবা 
বৌজাতেই হবে, পুষ্করিণী সংস্কার করতেই হবে, আইনতঃ স্বত্বের দিকে 
তাঁকিয়ে কাপুরুষের মত মরলে চল্বে না । প্রজার আইনতঃ স্বত্ব কতটুকুই 
ব। আছে? একটা গাছ কাটতে গেলেও জমীদারের হুকুম চাই। প্রজা 
৪ 


৩৭৪ উযার বা ২৮শ বা সংখ্যা । 


বা সিসি সিসি ৯, ৬৮৯০৫ সপাসি। 


বিনা হু হুকুমে কোঠাবাড়ী তুলতে পারে না, পুকুর কাটাতে পারে না, 
এমন কি অনেক জায়গায় এমনও শোনা যায় যে ছেলে মেয়ের বিয়েতে 
“নজর দিয়ে আগে জমীদারের মত নেওয়া চাই, প্রজা এতই 
মুখাপেক্ষী । বস্ততঃ মুখাপেক্ষা ছেড়ে প্রন্তা ষ্দি আত্মনির্ভরশীল 
সাহসী হয় তবে জমীদার ও প্রজা উভয় পক্ষেরই শুভ। জল নিকাশ 
সম্বন্ধ এখানে আমি গুটিছুই তিন ঘটনার উদাহরণ দিতে পারি। 
মালদহ জেলায় টাচলের রাজা বাহাছুরের জমীদারীতে একটি বিল 
ছিল। এই বিলের বিস্তার এক মাইল কি তারও বেণী। চাঁচলের 
অমীদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডনের অধীনে থাকার সময় জমীটি উদ্ধার 
করবার জন্ত বিলের বাধ কেটে দেওয়। হয় এবং জল বাহির হয়ে 
গেলে সেই জ্রমী, কোট অব ওয়ার্ডদ প্রজাকে বিলি করে দিলেন। 
তাতে জমীদারের কিছু অর্থাগম হল বটে, কিন্তু প্রজার বিশেষ 
কোঁন লাভ হল না। কারণ, বর্ষার সময় জল বেড়ে সমস্ত জমীই জলে 
ভেসে যেতে লাগলো তাতেও জমীর ফসলের ক্ষতি, আবার দে জল 
হঠাৎ সরে গিয়ে জমী একেবারে শুকৃনা হয়ে যাওয়ায় তাঁতেও ফসলের 
খুবই ক্ষতি হতে লাগলো । প্রজাঁরা তখন আবার বাধ দিতে সঙ্কল্প 
করলে, এবং তারা নিজেই উদ্যোগী হয়ে নিজেদের দায়িত্বে বাধ 
বেঁধে ফেল্লে। ফলে, এক মাইল দীর্ঘ ও প্রস্থ একটি সুন্দর ঝল- 
পূর্ণ হদের সৃষ্টি হুল। হর্দের পাশের জমীগুলিও সরস হয়ে অধিক 
উর্বরা হল এবং হুদ্রের জলেও মতস-কর আদায় হয়ে সম্পত্তির 
আঁয়েরও বিশেষ কিছু ক্ষতি হল ন|। অবশ্ঠ চাচলের সদাশয় রাজা 
বাহাদুর এ বিষয়ে আপত্তি করেন নি, কিন্তু এমন স্থলে অন্তত্র জমীদারের 
আপত্তি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। 

নদীর ঘোল। জলের প্লাবন ম্যালেরিয়ার একটি প্রতিষেধক । 
বর্দি বাধ বেঁধে এই প্লাবন রোধ করা যায়, তা হলে নদীর 
পালিমটিযুক্ত জলে ধৌত হয়ে সে স্থানটি যে ভাবে রোগ-বীজ 
শৃন্ত হোত দেক্ূপ বিশুদ্বির পথ বন্ধ হয়ে যায়। মালদহ জেলার 
লোহাগড় বাধটি এই ভাবে ধেওয়া হয়েছিল। ৩1৪০ বর্ণ 


আবায়। ১৩৩৩ । পল্লী সং গঠন ৩৭১ 


ই সি উল জিলাপি হাত পাপা সিসি সত 


মাইল স্থান প্রতি বৎসর রর ভাগীরথীর বঙ্গার প্লাবিত হত। এজন 
সেখানে ম্যালেরিয়া ছিল না । এতটা স্থান জলা হয়ে পড়ে ন৷ 
থেকে যাতে প্রঞাবিলি হয় পরমীদার সেব্সন্ত এই লোহাগড় বাধটি 
দিয়েছিলেন, এবং সেখানে প্রজা বসিয়েছিলেন। ফলে বীধের 
কাছের স্থানগুলিতে এতই ম্যালেরিয়া বেড়ে গেল, যে শতকরা 
৮১ জনের প্লীহা! বৃদ্ধি দেখা গেল, কিন্তু পাশাপাশি-_গ্রামেই যেখানে 
বন্তার জল প্রবেশ করে লেখানে শতকরা ১৮ জনের বেশী লোকের 
প্লীছা নাই । গ্রামবাসীর! ক্রমে রোগের এই মারাত্মক বৃদ্ধির কারণ 
বুঝতে পারলে । প্রথমে গভর্ণমেণ্টের কাছে এ সম্বন্ধে অনেক 
আবেদন নিবেদন উপস্থিত করা হুল, কিন্তু এ বিষয়ে নাঁনারূপ জল্পন। ও 
বিবেচনাই হতে থাকলো, সময় কেটে যেতে লাগলো কিন্তু কোন 
ব্যাবস্থাই ছল ন!। তখন অগতা এক রাত্রে আমি বখন মালদহে 
ছিলাম) প্রঞ্ারা রাতারাতি বাধটি কেটে দ্িল। তাতে বসতির 
কিছু ক্ষতি হল না, তবে কতকগুলি আবাদী জমী ডুবে গেল 
ও অনুপস্থিত ভূম্বামীদের আঁমবাগানগুলিরও হয় তো কিছু কিছু 
ক্ষতি হল, কিন্তু মোটের উপর রোগের হাত থেকে বেঁচে প্রজার 
প্রাণ পেল, পুকুরগুলি জলে পূর্ণ হল এবং অনেক জমীও বেশী 
উর্বর! হয়ে তার দাম বেড়ে গেল। কিন্ত আবাঁর শী মালদহ জেলাতেই 
ছারবাঁসিনী বাঁধ নামে একটি বাধে বন্তার জল আটক রাখে। 
ডিইউট বোর্ড বা গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এখনও চিন্তা বিবেচনাই 
চলছে এবং প্রজারাঁও ভীষণ ভাবেই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। বাধ 
কাটাবার বা অন্ত কোন উপায়ে প্রতীকারের কোনও ব্যবস্থাই হয়ে 
ওঠে নি। তবে লোহাঁগড় বাঁধের মত এ স্থলেও যদি প্রজারা নিজে 
উদ্চোগী হয় তা হলে বোধ হয় এর সহজে মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। 
রেলওয়ের জন্তও অনেক স্থলে জলের বহুত! বন্ধ হয়ে ম্যালেরিয়ার 
স্ষ্টি হয়েছে ও তা বেড়ে গিয়েছে । নবাবী আমলের পুরাণো মালদহের 
নিকটে বেছুলার থাঁল নামে একটি খাল আছে, সেটি দিয়ে বর্ষার 
সময় নদীর জল প্রবেশ করে সহরের চারিধার ধুয়ে দ্রিত, কিন্ত 





৩৭২ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ_-ভঠ সংখ্যা । 


স্পস্ট সরি সিলাসসিলাস্সিপ সপপাসসিি সসটিসিপলাসিটিসসি এ পসসিতি ৯৫ স্পিিসিপাস্ািপস্ সিপাস্সিরি সিসি সি সপরিিরাসিপাস্পিণ আপাত তা তত সিরাত সস 


রেলওয়ে লাইন যখন খালের উপর দিয়ে সোজা পথ করে চলে 
গেল, তখন খালের উপর সীাকো করা ব্যয়সাধ্য মনে করে 
আড়াজাড়ি খালের মাঝথানটি মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে পথ তৈরী করাই 
রেলওয়ে কোম্পানী সঙ্গত মনে করুলেন। কুড়ি বংসর ধরে আবেদন 
নিবেদন চল্তে লাগলো | খালটি মঞজিবাঁর উপক্রম হল। অবশেষে 
মালদহের একটি বড় বন্টার সময় রেলওয়ে কোম্পানী লক্ষ করলেন, 
যে লোকেরা রাতারাতি লাইনের কোন কোন স্থানে কতকটা খুঁড়ে 
বন্তার জল বের করে দিবার জগ্ত নিক্ষল ভাবে চেষ্টা করেছে। 
তাই দেখে সম্ভবতঃ রেলওয়ে কোম্পানীর দয়ার উদ্রেক হল, তারা 
১৮ হাজার টাকা বায়ে উ থালের মাটি কেটে একটি সাঁকো করিয়ে 
জ্রল নিকাশের পথ করে দিলেন। 

বড় বড় কাজে প্রজাদের সমবেত চেষ্ঠা ও দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে যখন 
তারা অনেক স্থলে এই ভাবে বড় বড় কাজও সম্পন্ন করে তুলতে 
পারে, অথবা কর্বার নিষ্কল চেষ্টাতেও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্তে 
পারে, তথন তাদের নি্জি গ্রামের ছোট “ছাট সংস্কার বিষয়ে চেষ্টা কর! 
উচিত, তা হলে শীঘ্রই গ্রামের এ ফিরে আসবে | 
( ক্রমশঃ ) ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার । 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 
শিক্ষার প্রভাব 


আমাদের বাংলায় যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ আলিয়া আমাদের 
সমাজকে ধাক্কার পর ধাক! দিয়! ব্যতিব্যস্ত ও ত্রস্ত করিয়৷ তুলিয়াছিল, 
যখন আমরা পাশ্চাত্যের এই নিন্ম অভিষানের সম্মুখে বাধা দিবার 
কিছুই পাইতেছিলাম না _কেবল যেমন একদিকে অতীতের গৌরবের 
কতকগুলি কঙ্কাল লইয়া টানাটানি ও জাহির করিতেছিলাম তেমনি 
অপরদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাতঃ মনোহর প্রভাবে একান্ত মুগ্ধ 
হুইয়। তাহার অন্ধ অনুকরণ করিতেছিলাম তখন এমন একজন ব্যক্তি 
আমাদের দেশে আবিভূতি হইলেন যিনি দেখাইয়া দিলেন যে আমাদের 
আর ভয় নাই, আর আমাদের পথহার| হইয়া থুরিয়া বেড়াইতে 
হইবে না, আমরা একেবারে নিরুপায় নয়, ইবুরোপ যেমন একদিকে 
ছর্জয় শক্তি সম্পন আমরাও তেমনি আর একদিকে অমিত শক্তিশালী, 
যেমন আমরা ইযুরোপ কর্তৃক আক্রান্ত হইতেছি তেমনি আমরা! 
আমাদের সভাতা, আমাদের ধর্ম লইয়া ইযুরোপ-আমেরিকাকে 
প্রবলভাবে আক্রমণ করিতে তাহাদের জয় করিতে পারি, এমন 
শক্তি আমাদের আছে। ইহার এই অপূর্ব বাণীতে, এই তেজোগর্ভ 
উৎসাহ বাক্যে মৃতপ্রায় জাতির দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইল। 
জামাদের দেশ কি, তাহার প্রাণ কোথায়, তাহার শ্রেষ্ঠতা কোথায় 
তাহা আমরা জানিলাম। কি করিয়া দেশকে নূতন বলে বলীয়ান 
করিতে হইবে তাহা আমরা শিখিলাম। প্রকৃত দেশভক্তি কাহাকে 
বলে তাহার সম্বন্ধে আমাদের জাতির হাতেখড়ি হইল। হিন্দু বলিয়া 
ভারতবাসী বলিয়া জামাদের অভূতপূর্ব আত্মাভিমান জাগিয়া উঠিল। 
আমর! বুঝিলাম আগতে আমাদের একটা বিশেষ কাজ আছে, জার 
'আমাদের নিজীব ও পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না । এই বিশ্বানে 


৩৭৪ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৬ সংখ)1। 


আমরা অনস্ত শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিলাম। বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত 
হইতে আমরা ধর্ম, সামাজিক সমস্তা, রাজনীতি, ও সাহিত্য নুতন 
চক্ষে? নুতন ভাঁবে দেখিতে লাগিলাম। চারিদিকে একটা নবজীবনের 
সাড়া পড়িয়া গেল। 

কিন্তু, আমাদের জাতীয় জীবনের উপর স্বামিজীর প্রভাব এখনও 
বিন্দুমাত্র ও লুপ্ত হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর ইহা ক্রমাগত 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। ক্রমে ইহা জাতির জীবনের সহিত ওতপ্রোত 
ভাবে মিশিয়াই চলিয়াছে। সেইজন্য মনে হয় ভবিষ্যতে আমাদের 
জাতীয় জীবনের লানাদিকে স্বামিজীর প্রভাব আরো অধিক দেখিতে 
পাইব | রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলি। ইষুরোপ এ যাবৎ 
796779০18০৮ € গণতন্ত্র ) লইয়া বড়াই করিয়! আসিয়াছে । কিন্তু তাহার 
স্থায়িত্ব কিরূপে সাধন করা যায় তাহা এখনও আবিষ্কীর করিতে পারে 
নাই, যতকিছু রাজনীতিক কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে সবই বিফল হইয়া 
যাইতেছে । কারণ সমাজে---ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে' শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থ 
লইয়া অসংখ্য ঘন্্ বর্তমান | ইয়ুরোপের 1)3)০080৮ আজ সত্যই 
নিতান্ত বিপন্ন । মনে হয়, এই নিতান্ত নিরাশ্রয় [)5)7,০৮720কে আশ্রয় 
দিতে ভবিষ্যতে ভারতই কেবল পাঁরিবে, কারণ 1)77090720। রূ মুলকথাই 
হইতেছে মানুষের অস্তনিহিত শক্তি, তাহার এশ্বরিকভায় বিশ্বাম। এই 
বিশ্বাসের বাণী ভারতের সভাতায় যেমন পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় 
তেমন পাঁওয়া যায় না। কেবল অভাব ছিল এই বাণীকে চারিদিকে 
ছড়াইয়। দেওয়া-_স্বামিজী সেই অভাব পুরণ করিয়াছেন । সেইজন্য 
মনে হয় বেদাস্তকে ভিত্তি করিয়া যে 1)৩1/00707 উঠিবে তাহা জগতে 
সত্যই একটি আদর্শ 1)017)090105 হইবে । এই 1)61700170”র 
ভিন্ভি তাগ মূলক হইবে বলিয়া, ইযুবোপের অর্থ-নীতিক সমস্তা যেমন 
ভাহ'র [1)০779078০)র ভাগাগগণকে ধনঘটাচ্ছন্ন করিয়াছে, সেই বিপদের 
সম্ভাবনা আমাদের দেশে থাকিবে না। তারপর, ইযুরোপের রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের আর একটি কথা তুলি। ২50020811০0 ( দ্েশাত্মবোধ 
ইসুরোপে তেমন স্বন্দরভাবে বিকাঁশলাভ করিতে পারে নাঁই। 


আঘাড়ঃ ১ ১৩৩৩ । দ্বামী নিরেকারলের শিক্ষার প্রভাব ৩৭৫ 


পিপি সিল সিপাস্িপাসি পাছি-লী স 


মতি ॥ ইযুরোপে একটি দেশের আর একটি চে দেশকে ক সবণা করিবার, 
তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবার, তাহার উপর দহ্থ্যতা করিবার পথ খুলিয়া 
দিয়াছে । ম্যাজিনীর (17%/1) আধর্শ অনুযায়ী ০0101791150) 
। দেশাআবোধ ) 110002101) (মন্ুষ্যত্ব) তে উঠিবার একটি ধাঁপ বলিয়াই 
গৃহীত হয়নাই | ইহা] 11077) পরিপন্থী হইয়। দাড়াইয়াছে । 
ইয়ুরোপের সভ্যতার মুল ভোগ ও স্বার্থপরতা বলিয়াই ইহা সম্ভব 
হইয়াছে । কিন্তু ভারতের সঙ্যতার মূল হইতেছে ত্যাগ ও নিংস্বার্থত। 
স্বতরাং ভারতবর্ষের ইৈ800181190 বিশ্বমানবতাঁর অন্তরায় না হইয়া 
অন্ুকূলই হইবে । স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,.--'.১ %4/77% 01) 
[10110 ৬111 106 8 117016)1) 01 00059. 51)0958 1)062115 13680 1০ 006 
58100 95031710081 1005-যাহা দের হৃদয়তন্ত্রী একই আধ্যাত্মিক সরে 
বাধা সেই সকল বাক্তির একতায় ভারতে একটি । হিন্দু ) জাতি গড়িয়া 
উঠিবে--এইকথাটির গভীর অর্থ আছে, এই কথাটি 90০17811917 এর 
একটি নূতন দিকের নির্দেশ করে । এই কয়টি কথা শুধু রাষ্টীবিজ্ঞানের 
দিক হইতেই বলিলাম। স্বাণী বিব্কোনন্দের শিক্ষা রাষ্টর বিজ্ঞানের 
নৃতন খোরাক যোগাইণে এবং জগতে এমন একটি 0217090180১ এমন 


একটি 5092 প্রস্তুত করিব যাহ! জগতের ইতিহাসে পূর্বে দেখা যায় 
নাই। 


ভারতের জাতীয় জীবনের উপর স্বামিজীর প্রভাব সন্ধে আলোচন' 
করিনে করিতে একটি কথা ন। বলিয়া থাকিতে পারিতেছি লা । সেটি 
হইতেছে এই-যদি ভাঁরত কথনো জাগে তাহা স্বামী বিবেকাননের 
নির্দেশমত কার্য। করিয়াই হইবে! 1১0110581 5801 । রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা ) পাওয়াই আমাদের জাতির একমাত্র শ্রে্ঠ ও সর্বোচ্চ 
আকাজ্্া! নয়। কিন্তু তাহাঁও ঘ্দি আমরা পাইতে চাই, বৈদেশিক 
শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিক্ষল আক্রোশ প্রকাশ করিলেই হইবে না । যেখানে 
ভিত্তি নিতান্ত অগভীর সেখানে সুবুহৎ প্রাসাদ নির্মিত হইতে পারে 
না। এই বিশাল দেশের অসংখ্য নরনারী নিতান্ত অজ্ঞ, শত শত 


বৎসরের বৈদেশিক শাঁধনে ইহাদের মনুষ্যত্ব একেবারে বিলুপ্ত) অসংখা 


শক 


৩৭৬ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ধ--৬্ঠ সংখ্যা । 


ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত বলিয়া ইহারা পরস্পর হইতে একাস্ত বিভিন্ন 
ও বিচ্ছিন্ন । যখন ইহার্দিগকে আমর! ষেরূপে হউক শিক্ষিত করিতে 
পারিব, মানুষ কবিতে পারিব, ইহাঁদিগকে সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা দিয়াও 
একই ধরো স্থবিভ্ীত ছায়ায় সমবেত করিতৈ পারিব, তখনই ভারতের 
ভাগাবিধাতা স্ত্গ্রসন্ন হইবেন, তখনই জাতির মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি 
কাঁধ্য করিতে থাকিবে, তখনই ভাবত যোগা আসনে অধিষ্ঠিত হইবে। 
আন্তর্জাতিক 111015117800172811 জীবনে স্বামিজীর শিক্ষার যে প্রভাব 
ভবিষ্যতে দেখা যাইবে তাহার তুলনায় জাতীয় জীবনেব উপর যে প্রভাব 
এ পর্যাস্ত যাহা দেখা গিবাছে এবং ভবিষ্যতে যাহ! দেখা যাইবে আশা 
করা ধায়, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ! ইযুরোপ আমেরিকার [107671- 
81157 ( সাআজাজাবাদ ) আঙ্র জগতকে অত্যাচারে অবিচারে, দলিত 
পিষ্ট এমন কি দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে বলিলেও বোধ হয় অতুযুক্তি হয় 
না। শ্বেতজ্ঞাতিরা দলবদ্ধ হইয়া জগৎকে শাসন ও শোষণ করিতেছে 
কষ্চজাতিরা অন্ন বন্ধের জন্য, শান্তির জন্য, হাহাকার করিতেছে। 
আবার এই [777911511512 । সাম্রাজ্যবাদ ) 08131081150 এর ( মহাঁজনী 
বা ধনিক নীতি সহিত ঘনিষ্টভাবে আবদ্ধ। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক 
জাতিই যে জগতের শেষ্ঠ স্থানগুলি অধিকার করিতে ব্যস্ত তাহার কারণ 
হইতেছে কতকগুলি বড় বড় কোম্পানি (0010180/) এবং ব্যাঙ্ক 
(3871) ও কতকগুলি ধনী ব্যক্তির স্বার্থ। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক জাতির 
ঘ্রিপ্রের এই সকল কার্যে কোন সহানুভূতি নাই। তাহারা যেমন 
ঘরিদ্র তেমনই আছে, অধিকস্থ তাহারা একদিকে সাম্রাজ্য অধিকারে 
ও সাম্রাজ্য রক্ষণে। অন্যদিকে ৪০০7 555050) এর স্থায়িত্বে অনিচ্ছুক 
যন্ত্রূপেই নিয়োজিত হইতেছে । তাহারা এখন নিজেদের অবস্থা ও 
নিজেদের স্বার্থ অনেকটা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফল 
(00101701015 এর স্টি ও 00110010156দের প্রভাব । কিন্তু 0০0০ 
1010157)ও এই জটিল সামাজিক ও অর্থনীতিক সমক্টার সমাধানে 
দমর্থ নয়, কারণ 0010007101500 56565 দরিদ্রের স্বার্থপরতা লইয়াই 
ব্যস্ত থাকিবে; ধনী ও মধ্যবিত্তকে সমাজের ক্রীতদাসে পরিণত করিবে । 


আবাঢ, ১৩৩৩ । ] স্বামী বিষেকাননোয় শিক্ষার প্রভাব ৩৭৭ 


ল ৯ পািপাটি শাস্িলাসিপাসছি পা সিলিস্সিস্পিশিসিশাস্সিণ সিপাসস্পী সি পাপিপাসছি পাস্িলাস্পাসিলা পনি পি্দিপাস্টি লামপিস্মিতিসিস্সিণা দিতি পি শিপ পাটি লাস লাস পাটি সিলসিলা সিসি 


অধিক 0070700195রো! বল প্রয়োগে সমাজ ওলট পাঁলট করিয়া 
দিয়া নিজেদের স্বার্থসন্ধানে ব্স্ত। এরূপ পথ নৈরাশ্তে একান্ত অন্ধ 
ব)ক্তিরই পক্ষে ঈপ্সিত হইতে পারে। 08010511570 ও 11009012115] 
যেমন বর্জনীয়, 097700100970)ও সেইরূপ | বিশেষতঃ 00101000150 
5009৩ 1171911511500 হইয়া উঠিতে পারে। তাহার পূর্বলক্ষণ 
চ05519তে কিছু ক্ছু দেখা যাইতেছে । পাশ্চাত্যের এই [9০গুলি 
তাহাদের সমাজজদেহের গলিত ক্ষতম্বক্ূপ। পাশ্চাত্যের সভ্যত] 
যে নিতান্ত বাহ ইহ! ভাহারই পরিচয় । পাশ্চাত্যের মানুষ যে এখনও 
প্রকৃত মানুষ হইতে পারে নাই সে ধে এখনও পণ্ডরই মত হিংস্র স্বার্থপর 
ও হৃদয়হীনঃ ইহা তাহারই ফল। আগতের শাস্তি ও আমাদের 
আত্মরক্ষার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, আমাদের প্রাচীন সভ্যতার 
বাণী ইযুরোপ ও আমেরিকায় শাস্তিজলের মতই ছিটাইতে হইবে আর এই 
বাণীকে ভিত্তি করিয়া অর্থনীতি, বাঁ্রবিজ্ঞান, সমীজনীতি, আন্তর্জাতিক 
বাবহার-শান্ত্র প্রভৃতির আমূল সংস্কার করিতে হইবে, তবেই জগতে 
শান্তিমলক সভাত! স্থাপিত হইবে, তবেই জগতে জাতিবিদ্বেষ ও 
শ্রেণীবিহেষ জনিত বিষের ধ্বংস হইবে । 

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপরও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের 
কথ! না] বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না । যেমন তিনি আমাদের জাতীয় 
স্ভাতার বিগ্রহ স্বরূপ, তেমনই তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাঁশ কত 
দূর সম্ভব তাহারও শ্রেষ্ঠ উদ্দাহরণ শ্বূপ। শুকদেবের মতই তিনি 
নিফলঙ্ক নির্মল পবিত্র ছিলেন) ভীম্মের মতই তিনি ব্রহ্গচর্য্যে অটল 
ছিলেন, বিগ্কায় তিনি বাণীর বরপুত্র ছিলেন, দধীচির মতই তিনি 
নিঞ্ধেকে নির্মমভাবে বলি দিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় সংযম, ত্যাগ, নির্ভীকতায় 
তিনি যে আদশ দেখাইয়াছেন তাহা! কত বাক্তির মধ্যে কিরূপ প্রবলভাবে 
কাতর করিতেছে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? এইমাত্র বলিলেই 
কোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে তাহার প্রেহত্যাগের পর হইতে যে সমস্ত 
-সর্বশ্বত্যাগী দেশতক্ত বীরের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদ্দের অনেকেরই 
ব্যক্তিগত জীবনে এই আদর্শ সন্যাসীর অদ্ভুত প্রভাব অলক্ষিতে অথচ 


৩৭৮ উদ্বোধন [ ২৮শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


শি - ৯০৫৯০ ক ৯্পা শন্পপাক্চ পালার ৯ নে »লেস্সিপ পাস পিল সিএলাস্টি ও শীাস্টিণ ভিপি এস্িল সলাত সিিপাসসীস্লিপসিএপাস্পস্সিপাস্সিশিস্এপাস্সিতাস্সি লাস সিএ ৯ পাস 


ররভীবে কাধ টি অঙ্াছে। ভি তাহার শিক্ষা ও জীবনের 
দৃষ্টান্ত আরও কত্ত আঘর্শ মানব, আদর্শ ভারতবাসী ও আদর্শ হিন্দু 
স্ষ্টি করিবে তাহা কেবল ভারতের তাগ্যবিধাতাই জানেন । 

শ্ীশিবচন্জ্র দত্ত এম-এ | 


মাধুকরী 
ভিক্ষু আনন্দ 


আনন্দ গোতম বুদ্ধের প্রিয় শিষ এবং অনুচর দ্বিলেন । বোদ্ধধন্মে 
ইহার স্থান অতি উচ্চ। আমরা অগ্ঠ এই মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু 
আলোচন! করিব । 

শুছ্বোগনের এক জ্রাতার নাম শুক্লোদন ; আনন্দ এই শুক্লোদনের 
পুজ | সুতরাং আনন্দ গোতমের পিতৃব্যপুত্র । ইনি গোতমের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর গোতম পঁয়তাপ্সিশ বৎসর ধন্মগ্রচার 
করিয়াছিলেন | প্রথম কুড়ি বৎসর ইহার কোন নির্দিষ্ট অনু5র ছিল না। 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষু ইহার পরিচধ্য1 করিত । 

যখন গোতমের বয়স পঞ্চানন বৎসর? তখন তিনি একদিন ভিক্ষু- 
গণকে বলিলেন--“এতদিন নানা ভিক্ষু আমার পরিচর্য্যা করিয়াছে। 
এখন আমার বয়স অধিক হইয়াছে । ভিক্ষুগণের মধ্যে কি এমন কেহ 
নাই যে নিতা আমার সঙ্গে থাকিতে পালে ?” 

সারিপুজর বলিলেনঃ “আমি ভগবানের অন্ুচর হইতে ইচ্ছা করি 1৮ 
গোতম তাহার প্রার্থন! পূর্ণ করিলেন না। ইহার পরে প্রধান প্রধান: 


আফাঢ়, ১৩৩৩ । ] মাধুকরী ৩৭৯ 


শিষ্য সকলেই এর প্রকার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কাহাকেও 
গ্রহণ করিলেন না। আনন্দ এর সময়ে নীরবে একগ্রান্তে উপবেশন 
করিয়াছিলেন । ভিক্ষুগণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন) “আনন্দ, যাঁও, 
ভগবানের নিকট ষাঁও, অন্ুচর হইবার জন্য প্রার্থনা কর 1” গোতম 
বলিলেন, “না, না, ওভাবে তোমরা আনন্দকে উত্তেজিত করিও লা; 
আনন্দ কি করিতে চাহে, তাহা আনন্দই ভাল জানে ।* 

তবুও ভিক্ষুগণ আনন্দকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । তখন 
আনন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “ভগবান য্রে আমাব আটটি প্রার্থন। 
পুর্ণ করেন, তবে আমি ভগবানের অনুচর হইব 1৮ 

(১) ভগবান আমাকে স্থন্দর বস্ত্র অর্পণ করিবেন না । 

(২) পোকে ভগবানকে যে খান্চ অর্পণ করিবে, তাহার অংশ 
আমি গ্রহণ করিব না। 

(৩) আমার জন্ত স্বতন্ত্র কুটার নির্দিষ্ট থাকিবে না। 

। ৪) ভগবানকে যখন কেহ নিমন্ত্রণ করিবে, আমি সে নিমন্ত্রণে 
ভোজন করিব ন!। 

(৫) আমি যে স্থলে নিমন্ত্রিত হইব, ভগবানও সেইস্থলে গমন 
করিবেন । 

(৬) ধাহারা ভগবানের দর্শনাভিলাষী হইয়া আগমন করিবেন। 
আমি তীহার্দিগকে ভগবানের সমীপে লইয়! যাইতে পারিব । 

(৭) আমার মন যখন চঞ্চল হইবে, বাকিছু জ্ঞাতব্য থাঁকিবে, 
তথন আমি ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইতে পাৰিব । 

(৮) ভগবান পূর্বে একবার যে উপদেশ দিয়াছেন? আমি 
জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান তাহান্র পুনরুক্তি করিবেন । 

ভগবান বলিলেন, “আনন্দ, আমি তোমার এই আটটি প্রার্থনাই 
পূর্ণ করিব ।” 

এই সময় হইতে আনন্দ পঁচিশ বৎসর ছায়ার ন্যায় বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে 
বিচরণ করিয়াছিলেন । 


উপযুক্ত অনুচরই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আনন্দ ছিলেন নিরীহ, 


বর 


৩৮৪ উদ্ধোধন [ ২৮শ বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


নিঃস্বার্থ, কর্মদক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ, এবং সর্বোপরি তাহার প্রকৃতি 
ছিল অতি মধুর। 


কোমল প্রকৃতি 


মহা পরিনির্ববাণেব কিছুদিন পুর্বে আনন্দ বিহারে প্রবেশ করিয়া 
“কপি-শীর্য অবলম্বন করিয়। ক্রনান করিতে করিতে বলিতেছিলেন-__ 

“আমি এখনও শিক্ষার্থী, এখনও আমার অনেক করণীয় আছে। 
যিনি আমাকে অনুকম্পা করেন, যিনি আমার শিক্ষক, তিনি পরি- 
নির্বাণ লাভ করিবন |” 

আনন্দকে না দেখিয়া ভগবান ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"আনন্দ কোথায়?” তখন তীহাব! সমুদ্ধায় ঘটনা বলিলেন। ইহা 
শুনিয়া ভগবান একজন ভিক্ষুকে আননোৌব নিকট পাঠাইয়। দিলেন । 
আনন্দ যখন নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন ভগবান তাহাকে ধর্শ্ো- 
পদেশ দিয়া সাস্বনা কবিলেন । 


বুদ্ধের প্রশংসাবা শী 


এই সময়ে বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন__৭হে আনন্দ ! 
বন্কাল তুমি মৈত্রীপরিপূর্ণ, হছিতকর, সুখকর, অদ্বয় এবং অপরিমিত 
কার্ধ্য, বাঁকা এবং চিন্তা দ্বারা তথংগতের সমীপে বাঁস করিষাছ। তুমি 
কতণুণ্য হইয়াছ।” 

ইহার পরে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ ! 
আনন্দ পঙ্ডিত এবং মেধাবী । তথাগতকে দর্শন করিবার জন্ক কখন 
ভিক্ষগণের উপযুক্ত সময়, কথন ভিক্ষুণীগণের, এবং কখন উপাসক বা 
উপাসিকা, বা রাজ], বা রাজার প্রধান আমাত্য বা অপর সম্প্রদায়ের 
নেতৃগণের বা অপর সম্প্রধায়ের শ্রাবকগণের উপযুক্ত সময়, আনন 
তাহা! জালে । 

“ছে ভিক্ষুগণ ! আনন্দের চারিটি আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত গুগ। কোন 
চাক্িটি ? 


আহা, ১৩৩৩ । ]. জিজ্ঞাস! ৩৮১ 


৯ সত স্টিল ৯ ািপিস্িাশিসত 5০ ০৬ স্পস্ট সির তত উিপাস্পিপাতিত সিপ্াস্টিত উতিস্পিশসিশ সিসি ১ 


প্যদি ভিক্ুগণ আননকে দর্শন করিবার পন্য ) আগমন করে, তাহারা 
তাহাকে দেখিয়। আনন্দিত হয়, যখন আনন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে, তাঁহারা 
তাহা শুনিয়া আনন্দিত হয়; আর যর্দি আনন্দ তৃষ্তীস্তাব ধারণ করে, 
তবে তাহাঁর। অতৃপ্ত হয়। 

"এইরূপ যদি ভিক্ষুণীগণ, উপাসকগণ, উপামিকাগণ আনন্দকে দর্শন 
করিবার জন্য আগমন করে) তাহারা আনন্দকে দর্শন করিয়া আনন্দিত 
হয়, আনন্দ যথন ধর্ম ব্যাথা। করে, তাহা তাহার! শ্রবণ করিয়া আনন্দিত 
হয়ঃ আর আনন ধখন তৃষ্ণীস্তাব ধারণ করে, তথন তাহারা অতৃপ্ত হয়। 

“হে ভিক্ষুগণ ! রাজচক্রবন্ভীর চারিটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ। যখন 
। ১) ক্ষত্রিযগণ (২) ব্রাঙ্ষণগণ (৩? গুহপতিগণ বা (৪) শ্রমণগণ 
রাজচক্রবত্রীকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহার! তাহাকে 
দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, তিনি যখন কথা বলেন, তথন তাহারা 
সেই কথা শুনিয়া আনন্দিত হয়, এবং তিনি যখন তুষ্ঠীস্তাব ধারণ 
করেন? তখন তাহারা অতৃপ্ত হয়। 


"হে ভিক্ষুগণ! আনন্দের এ এই প্রকার চারিটি গুপ |” 
(প্রবাসী-_ লট, ১৩৩৩) শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ । 


জিজ্ঞাসা 

ভাত খাইবার পর আচমন করার বিধি আছে, কারণ হস্তা্দি 
ময়লা হইয়া যায়। কিন্তু ভাতের সংস্পর্শে যদি কোন পরিষ্কার পদার্থ 
থাকে তীহীভ স্পর্শ কাঁয়াজে হাতি সবি আর্থতৎ। আস্তুন্ধ সধ হবং হাত 
ধুইতে হয়। এমন কি সকৃড়ি স্কানের সংস্পর্শে যদি একটি পরিফার 
অঅলপাত্র থাকে, তবে সেত্বলে কোন কাজ হয় না, তাহা ফেলিয়া দিতে 
হয়। ইহার কারণ কি? এত সকৃড়ির বিচার বাংলাদেশেই বদ্ধমূল, 
ভারতের অন্ত কোন স্থানে এরূপ নাই বলিলেই চলে। সুতরাং 
জিজ্ঞাসা করি-ইহ] কি কোন শান্ত সঙ্গত? কিংবা ইহা কেবল বাংলা 
দেশেরই নিজস্ব প্রথা । আর যদি বাংলাদেশের প্রথা হয় তবে কে, 
কোন্‌ সময় এবং কেন এক্ধপ সক্ড়ি-বিচার-প্রথ! প্রচলন করেন ? 

শ্ীবিনোদবিহ্বারী দত্ত। বি-এস সি, এল টি। 





সমালোচনা 


গীতি গুচস্ছ-স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ সঞ্লিত। মৃল্য_-কাপড়ে 
বাধা ১৯ এবং কাগজে বাধা ৯২ প্রকাশক--স্বামী প্রশান্তালন্দ। 
শরীরামকুষ্জ আশ্রম, পাটনা | 

শ্রীবামকৃঞ্চ সংগীত, বিবেকানন্দ সংগীত, গণপতি সংগীত, সরন্বতী 
সংগীত, কালী কীর্ডন, আগমনী, শিব সংগীত, হরি সংকীর্ভন, বাঁউল 
এবং নিরাকার ভজন প্রভৃতির সংগ্রহ পুস্তক | পুস্তকথানির বিশেষত্ব 
এই--শ্রীরামকৃষ্ণদেব £ষ সকল গান গাহিয়া ও শুনিয়া মুভূমুছ সমাধিস্থ 
হইতেন এবং যে সকল গান স্বামী বিবেকানন্দের অতীব প্রিয় ছিল 
তাহা বিশেষ চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর! হইয়াছে । এত্দ্ব্যতীত বেলুড় ও 
অন্টান্ত মঠে যে সকল ভগবস্তজন গীত হয় এই পুস্তকে পাঠক তাহার 
পরিচয় পাইবেন । পুস্তকটির কাগঞ্জ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকুষ্ট। 

শ্রীলীমক্রম্ম্থ। ম্মিপ্পল হেলাশ্রম-হ্ন্দীলন্ন 5 
সেবাশ্রমের ১৯২৪ সালের অষ্টাদশ সংখ্যক কার্যা-বিবরণী আর! প্রাপ্ত 
হইয়াছি। লিখিত বর্ষে ১৩৮ জন রোগী হাসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য 
লাভ করে এবং মাত্র ১১ জনের মৃতু) হয়। একজনকে গভর্মেন্ট 
হাসপাতালে পাঠান হয় এবং ভ্রইজন হাসপাতাল ত্যাগ করে। দাতব্য 
উধধাঁলয়ে ১৮৪৩৪ জন রোগীকে ওধধপথ্যার্দি দেওয়া হয়। স্বগৃছে 
চিকিৎসিত হয় ২* জন । ৫ জন অন্তঃপুরচারিণীকে অর্থ সাহাঁধা করা 
হয়। সর্বমমেত ১৮৬৭ জন সাহাষা প্রাপ্ত হন। উক্ত বর্ষেবোগী- 
সেবা বাব জমা ৩৬৮৭৪১/১৫ এবং খরচ ৩৩৫৬1%৫। গৃহনিন্মীণকল্পে 
জমা ১৯০৯।/১৫ এবং খরচ ৯৭১/১৫ । 

আশা করি, দরিদ্র তীর্থবাসীর আশ্রয়স্থল এই আশ্রমটি সহদয় দেশ- 
বাঁসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । 


সংঘ-বার্তী 

পোর্টলাশ্ ( ওরেগণ--পশ্চিম আমেরিকা) বেদাস্ত সোদাইটির 
অধাক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ টাকোমা ( ওয়াসিংটন ) থিয়োসফিক্যাল হলে 
৮ই, ৯ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী “ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্মবাদ+। কর্ম ও 
মুক্তি” এবং 'অবতারবাদ” অন্বন্ধে তিনটি বন্তৃতা করিয়াছিলেন । বক্তৃতার 
পর প্রত্যহ অপরাহ্তে প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বামিজী নানা জটিল বিষয়ের 
সুত্তরদানে উপস্থিত সকলকে আনন্দিত করিতেন । কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্যনিকে লইয়। স্বামী গ্রভবানন্দ তথায় একটি সম্মিতি গঠন করিয়াছেন । 
আশা করি, তাহার আন্তরিক চেষ্টায় সমিতির কাধ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইবে । 

ক ক ক ক 

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী আবাদান( পারস্ত ) “বিবেকানন্দ সোসাইটি, 
কর্তৃক ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্দেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে । উৎসবে 
একটি সার্ধজনীন্‌ ধর্মস্ভাঁয় নিয়লিখ্ত বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল £-_ 
ক্টরামরুঞ্চের বাণী,-বক্তা মিঃ দেন গুপ্ত) প্রলোভনের উন্মা- 
দনা,__ বক্তা মিঃ শ্রীরাম) “স্বামী রামতার্থের জীবনী"- বক্তা মিঃ কৃপা- 
রাম; “শথধর্্__বক্তা মিং গুদ্দিৎ সিং; শশুপালন”_বত্বা মিঃ মুল- 
হোত্রী। সভাপতির উপসংহার বক্তৃতার পর প্রসাদ বিতরণ হইলে 
সভার কার্য শেষ হয়। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু, মুল্লমান এবং বহু 
ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন । 


ক ক টন 
দিললী- রাঁয়সিনা ও টিমারপুর নামক ছুইটি বিভিন্ন কেন্দ্রে যথা- 
ক্রমে ২৭শে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং ৬ই, ৭ই মার্চ ভগবান্‌ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাহার মহান জীবন ও মহতী শিক্ষা সম্বন্ধে 
ছুইটি পৃথক সভার শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মৌলভি আবছুল মাজিদ প্রভৃতি বক্তাগণ 


৩৮৪ উদ্বোধন | ২৮শ বর্ষ-_৬ঠ সংখ) । 


বন্তৃতা করিয়াছিলেন। টিমারপুর-সভায় শ্রীযান্‌ বসন্তকুমার ঘোষ 
প্রার্থনা” সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি সুচিস্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন । 
বাঙ্গালী, মাপ্রাজী, হিন্দুস্বানী, শিখ, সনাতনী, আধ্য, খৃষ্টান, মুসল- 
মান প্রভৃতি সর্ববর্ণীয় পুরুষ ও মহিলাগণ উৎসবে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন।' 
গ্ পু গজ ক 

দিনাজপুর--শ্রীরামরুঞ্জ মঠের আয়োজনে স্থানীয় ধন্দমহাসভা- 
প্রাঙ্গণে মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দ গত ২১, ২২ ও ২৩শে 
এশ্রিল তারিখে 'উপাঙনা” “সার্বক্রনীন ধর্ম” এবং “কর্ন ও জন্মাস্তরবাদ 
সম্বন্ধে তিনটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

১ রঙ রা ঙ 

বিগত ২৫শে এপ্রিল স্বামী বাস্থদেবানন্দ কর্তৃক সৈয়দপুর ( রংপুর ) 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন কার্য সুসম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে তিনি 
“সেবা? শ্ররামরুষ্ণের ধর্ম” গীতায় ভক্তিযোগ” এবং এ্ীশিক্ষা» সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন! 

বিগত ২রা মে গোৌহাটা_-্ররামকুষ্ণ সেবাশ্রমে আচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় “কান হলে শ্রীযুক্ত বাঁধিকা- 
নন্দ চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। 
সভায় শ্রীযুক্ত সর্কেশ্বর কটকী “সেবাধন্্ম ও রামরুষ মিশন” সন্বন্ধে 
আসামী ভাষায় এবং স্বামী বানজুদেবানন্দ «কন্ধ্জীবনে বেদাস্ত” সম্বন্ধে 

ংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। ততপরে ৬ই মে তিনি “অনুশীলন ও ধর্ম 
সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 





জ্রক্ম তহ্পোত্ধন-গত মাসের উদ্বোধনে শ্রীমৎ স্বামী 
সচ্চিদানন্দের ( বুড়োবাঁবা ) শরীর ত্যাগের সময়--ঈই বৈশাখ প্রাতে 
৮--২* মিনিটের সময় গ্রইন্ধপ লিখা হইয়াছিল, উহা! সংশোধিত হইয়া 
খর দিবস রাত্রি ৮--২* মিনিট হইবে । 


শাবণ, ২৮শ বধ 


স্বামী বিবেকানন্দের মনহিত কথোপকথন * 


আমি অগ্ত আপনাদের নিকট স্বয়ং বিবেকানন্দের বার্তাবতরাে 
উপস্থিত । প্রায় ঘুগদ্ধয় অতাত হইল ১৯*১ খ্রীষ্টাপ্দের মাঁচ মাসে স্বামী 
বিবেকানন্দ ঢাকা নগরীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন । ঠিনি 
ঢাঁকার স্প্রসিদ্ধ জমিদাব ৬মোহিনীবাবুর বাটাতে অবস্ধান কবিতেন। 
যতরুর সম্ভব ঠাহার সঞ্চ করাই ততৎ্কালে আমার লক্ষা ছিল। “তু 
শত লোক '্টাহাকে দ্শন, ঠাঠহাপ সহিত আলাপ ও তাহার অশুল। 
উপদেশ।বলী শ্রবণ ক্বাব জ্ন্ত প্রতিদিন তীশার নিকট উপস্থিত হইত 
আমি তাহাব সহিত বিশষ “কোন বিষয় ০র্বাবিতক করি নাই | নীষ্শে 
বিভিন্ন শ্রেণীর শন শন লোকব সহিত ঠাহাব প্রপ্ত্রোভর শুনিয়ছি 
মাত্র । শ্রুতি, ম্বাত, পুরাণ, গী5া প্রভৃতি শাস্থে তীহাব অসাধারণ 
ব্যুৎপন্ডি দেখিয়া বিস্ময় একেবাছের অভিভূত হইয়! যাইতাম। যে কেন 
ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিত, াহার নিকট তারই সছুন্তপ লাভ করি 
এবং সন্থ চহয়। গৃহে ফিবিয়। যাইত প্রশ্নটি যতই কেন দ্ররূহ হউক ন. 
উত্তব পি;5 তাঙার ক্ণমাত্র “বলশ্ব ঘটত শা । বোধ হইত বেন তাহার 
জিহবাগে স্বয়ং সরস্তী -দবী |বরাভ্মান,। এক কথায বলিতে গেলে, 
তৎকালে আমার মনে ভইভ যেন স্বামী বিবেকানন্দ সাক্ষাৎ মুক্টমান 
অগ্র! 

আমি মার ছুই দিন তাহাকে দুইটি প্রথ্থ জিজ্ঞাসা কবয়াছিলাম 
আমাপ নোটবুক হহাতে উতা বথাযথভাবে নিয়ে উদ্ধত করিতেছি 





ক শীত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ্মব উপলক্ষে ত ১৩৩২ সান 
২৬শে পোষ রবিবার, । খ্রীঃ ১৯৩৬ সনেব ১০ই জানুয়ারি  ঢাঁক। 
রামকৃষ্ণ মিশনে পঠিত । 


